পাতগুল দর্শন। 


মূলস্থত্র, সংস্কতে হ্যত্রের সরল" ব্যাখ্যা, বঙ্গভাষায় সুত্রে তাৎপর্য্য, 
বেদব্যাস রচিত ভাষ্য, ভাষ্যের ক্রমিক বঙ্গানুবাদ ও স্ুত্রভাম্য- 
বোধের উপযোগী প্রতিস্থত্রে বিস্তৃত মন্তব্য সম্বলিত। 


বেদান্তচুধু-সাংখ্যভূষণ-সা হিত্যাচার্য্য 


শ্রী পুর্ণচজ্দ্র শর্ম সঙ্কলিত। 





প্রথম সংস্করণ । 


কলিকাতা 
৬২ নং আমহার্ট স্ীট, সংস্কৃত যন্ত্রে 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
শকান্দা ১৮২০। ইংরাজী ১৮৯৮। 










১৮৪৭ সালের ২* আইন অনুমারে গ্রন্থকার কর্তৃক 
এই পুস্তকের কপিরাইট রেজেষ্টরী করা হইয়াছে । 





বিজ্ঞাপন। 


খযাসসকাস্থ৫ িিরত € ৫১-০-০স্ম 


রঃ দশনশান্ব সমুদায়ের মধ্যে কাধ্যক্ষের্রে পাতগ্রলেরই বিশেষ উপযোগিতা 
দ্েখ। বায়। ইহাতে দার্শনিক কঠোর, তর্কের বাহুল্য নাই, যাহা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হয়, চিত্তের মল বিদূরিত হইয়া সত্বের প্রকাশ হয়, তাহারই সম্যক্‌ 
উপায় প্রদশিত আছে । মন্ুষ্যজীবন অতি ছর্লত, চেষ্টা করিলে এই জন্মেই 
চিত্তের উৎকর্ষ হইতে পারে । পতঞ্জলির উপদেশ অনুসারে চলিলেই মানব জন্ম 
সফল হয়। এক কথায়, পাতগ্রল দশন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে 
শান্ত্রান্তরের প্রয়োজন থাকে না, ইহা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, কি হিন্দু, কি 
মুসলমান, কি ্রীষ্ান সকলেই পতঞ্জলির উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। 
সন্ধ্যা, পুজা, জপ প্রড়তি সমস্তই পতঞ্জলির উপদেশানুসারে হইয়৷ থাকে । 

পাতঞ্জল সুত্র ও ব্যাসদেবরচিত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ, বঙ্গভাষায় অন্ুবাদ 
করা নিতান্ত ছুফর, এ ভাবায় সমস্ত ভাৰ প্রকাশ হয় না, ভাষার দিকে লক্ষ্য 
কখিলে অনুবাদ ঠিক্‌ হয় না, স্থতরাঁং অনুবাদ ভাগে ভাষার পারিপাট্য রক্ষা হয় 
নাই । অনুবাদ ও মন্তব্য ভাগ স্থিরচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সহজেই ভাষ্যের বোধ 
হইবে। 

বোগীরাই যোগের উপদেশ দিতে সমর্থ । তথাপি ৬ কাশীধামে দীর্ঘকাল 
থাকিয়া পুজ্যপাঁদ পরিব্রাজক বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট অধ্যয়নকালে যেরূপ 
উপদেশ পাইয়াছি, তদন্ুনারেই অনুবাদ করা হইল। পাঠকগণ এই গ্রন্থ দ্বার! 
স্বল্প পরিমাণে সাহায্য পাইলেও শ্রম সফল বোধ করিব । ইতি। 


যি 2255সাি ] আীপুণচন্দ্র বেদান্ত চুখু শশা 
ইংরাজী, জুলাই, ১৮৯৮। সেনহাটা গ্রাম । খুলন৷ জিলা । 


| সুচীপত্র । 


সমাধি পাদ। 


বিষয় পৃষ্ঠা ৮ সর 
শান্ত্রারভ্ত '". রর ২১৮৪৩ রর * ** ১ ১ 
যোগের লক্ষণ রঃ *** ৭ ৃ ২ 
*যোগকালে আত্মার অবস্থা **- ১২ ১০৯ ৮০ রা ৩ 
অন্ত কালে আত্মার অবস্থা *** ১৩ নর *** এ ৪ 
চিত্তবৃত্তির বিভাগ .. ২২১৭২০০০55৮ ৫-৬ 
প্রমাণবৃত্তি ১১১০2২০5০22 ৭ 
বিপর্ধ্যক্বৃত্তি 8 ২৬ র ঃ ক ৮ 
বিকক্পবৃত্তি-"" 2 2 ২৭ ৫ ৮ 22 এ 
নিদ্রাবৃতি:'. ৮০৯ ৮৯ ৩০ *** *** কন ১০ 
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ক্ষুৎগিপাস! নিবৃত্তির উপার 2, ইহ 3:৮৮ তির 
কৃষ্মনাড়ী সংযমের ফল, *'*  *- ২৫৩ ১ 2৩১ 
সিদ্ধগণের দর্শন লাভ ৮: 2 ২৫৩ রি ২. ৩২ 
প্রাতিভের দ্বারা সকল জ্ঞান ২১৫৪ ২৮০৩৩ 
চিত্তজ্ঞানের উপায় ৮ 8 ২88: 5 এলি এত 


পুরুষজ্ঞানের উপায় রি ৮০, ২৫৫ রর ১০, ৩৫ 
প্রপতিভাদির বিবরণ 2 নি ২৫৬--২৫৭., *০* ৩৬-৩৭ 
চিত্তের পরশরীরে প্রবেশ ১২৫৮ 25 2৩৮ 
জলকণ্টকাদির উপরি ভ্রমণ 0. দইরিঠি 88 ১, ৩৯ 
শরীরের জ্যোতিঃ প্রকাশ ... রর ২৬০ রি নি ৪০ 
দিব্য শ্রোত্রাদির আবির্ভাব... -- ২৬১ তে 2208১ 
আকাশ গমন 9 গান ডি ২৬৩ ৫ তি নি 
চিত্তের আবরণ বিনাশ ₹.... **। ২৬৪. ৮ ০০৪৩ 
ভুত জয় ... *** ** ঠ ২৬৫ মুর *** 8৪ 
অণিসাদি অষ্টেষ্ব্য নব ১১:8৫ 
রূপলাবণ্যাদি সম্পদ্‌ রা রা ২৭১ -*" *** ৪৬ 
ইন্্িয় জয় ও তৎফল *** ০০ ২৭২-২৭৪..১ .... 8৭৪৮ 
সর্বভাবাধিষ্ঠান ও সর্বজ্ঞত। *** ২৭৫ ২. ৮০৪ ৪৯ 
কৈব্ল্য লাভ রর টি চা ২৭৬ দি রা ৫০ 
বোৌগভঙ্গের নিমিত্ত প্রলোভন এ তীর 2৮ 9 ০ 
ক্ষণ ও ততক্রমে সংযম ফল... ৭ ২৮১ ০ ৫ ৫২ 
উক্ত সংযম দ্বারা বিশেষ জ্ঞান *৮ ২৮৩ 2 তত ৫৩ 
তারক বিবেকজ জ্ঞান ১... রে ২৮৭ পু ১১০৫৪ 
প্রকৃতি ও পুরুষের মুক্তি ... ... ২৮৯ 266 


1৩ 


কৈবল্য পাদ । 


বিষয় 
জন্মাদি পঞ্চবিধ সিদ্ধি 


প্রকৃতির সাহায্যে জাত্যন্তর পরিণাম 
অদৃষ্টের কার্য আবরণ ভঙ্গ ৯০, 


যোগবলে অমংখ্য চিত্ত নি্্ীণ 


যোগীর একচিত্ত অনেক চিত্তের চালক 


ধ্যানজ চিত্তে অদৃষ্ট জন্মে ন! 
শুরাদি কর্মের বিবরণ 
স্কারের অভিব্যক্তি 


ক্লেশাদির অভাবে সংস্কারের অভাব .-. 


অতীত ও অনাগত সিদ্ধি '** 


ধর্ম সকলের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা .. 


ত্রিগুণাত্মক বস্তর একত্বসিদ্ি 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্‌ সতী 
বস্তর জ্ঞান ও অজ্ঞান 

পুরুষের অপরিণামিতা 

চিত্ত ম্বপ্রকাশ নহে 

পুরুষের দ্বার! চিত্তবৃত্তিপ্রকাশ 
চিত্তের দ্বারা সকল বিষয় প্রকাশ 
পুরুষার্থের সাধক চিত্ত 


বিশেষদর্শীর আত্মজিজ্ঞাসানিবৃত্তি ... 


বিশেষ জ্ঞান কালে চিত্তের গতি 
বিবেককালেও বানের সম্ভব 
ব্ুখান*্ষংস্কারের নিবৃত্তি. 
ধর্মমেঘসমাধি 


করেও কর্মের নিবৃত্তি : ** 


পৃষ্ঠা 


২৯২ ৯ 


২৯৩, 
১৪৪ 
$ 
৪১৩ 
$ 
২৯৭ 
২৯৯ 
৩০৩৩ 


৩৩২--৩০৩৩ চা 


৩১২ 

৩১৪ 

৩১৫ 
৩১৭--৩২১-, 
৩২২ 

৩২৩ 
৩২৪-৩২৮.,, 
২৩২৪) 

৩৩০ 

৩৩৩ 

৩৩৪ 
৩৩৩ 

৩৩৭ 

৩৩৭ 

৩৩৮ 


৩৪৩ 


০ ৫৮০০0 4* ্ি 


৮-১০ 
১১ 

১ 

১৩ 
১৪ 
১৫-১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৯১স্১ 
২২ 

২৩ 
২৪ 
২৫ 

২ 

২৭ 

৮ 


১৬) 


1৩/ ৫ 


জ্ঞেয অপেক্ষা জ্ঞানের আবধিক) ৩৪১ 
কৃতার্থ গুণ সকলের পরিণামক্রমনিবৃত্তি ৩৪২ 
ক্রমের বিবরণ ১৮৩৪৩ 
গুণত্রয় ও পুরুষের মুক্তি --. ৩৪৭ 
সুচীপত্র সমাপ্ত । 
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ঠা 


সমাধি পাদ । 





কাচা 


ও 


ভাষ্য । যস্ত্যক্তা রূপমাগ্ঘং প্রভবতি জগতোহইনেকধাহমুগ্রহায় 
প্রক্ষীণক্লেশরাশিবিষমবিষধরোহনেকবন্তঃ স্থভোগী । 
সর্ববজ্ঞানপ্রসূৃতিভূঁজগপরিকরঃ গ্রীতয়ে যস্ত নিত্যং 
দেবোহহীশঃ স বোহব্যাৎ সিতবিমলতনুর্ষে।গদো যোগযুক্তঃ॥ 


ব্যাখ্যা। যঃ আগ্যং রূপং ত্যক্ত। ( সর্পকলেবরং বিহায় অংশেন ভূবি 
অবতীধ্্য ) জগতঃ অনেকধা অনুগ্রহাঁয় ( শব্যোগভেষজশাস্ত্রগ্রণয়নেন বাত্মনঃ 
কায়মলক্ষালনায় ) প্রভবতি (সমর্থো ভবতি ), প্রক্ষীণক্লেশরাশিঃ (প্রকর্ষেণ 
ক্ষীণঃ শক্তিবিধুরঃ দগ্ধবীজভাবঃ ক্লেশানাং অবিগ্বাদীনাং রাশিং সমূহো। যন্ত ) 
ব্ষমবিষধর$, (ভীষ্ণসর্প:) অনেক্বন্তুঃ (সহম্রব্দনঃ) সুভোদী (সুন্দরফণীশালী) 
সর্বজ্ঞীনপ্রস্থতি; (সক্লবিগ্ঠাকরঃ ) ভূজগপরিকরঃ ( সর্পসমূহঃ) যন্ত গ্রীতষে 
নিত্যং (বর্ততে ইত্যর্থঃ) যৌগদ; ( যৌগশীস্ত্রপ্রবর্তকঃ ) যৌগযুক্তঃ . স্বয়ং 
যোগী) পিতবিমলতনুঃ ( শুত্রনির্মলমৃত্তিঃ ) দেবঃ ( স্যোতনশীলঃ') সঃ অহীশঃ 
(অহীনাং সর্পাণাং ঈশঃ অধিপতিঃ) বঃ (যু্ান্) অব্যাৎড (রক্ষেৎ)। ঠিবপক্ষে, 
বিষমাবিষধরঃ 4 নীলকণ্ঃ ) অনেকবজ্তঃ (পঞ্চমুখঃ) স্থভোগী (সুন্দরপালনরতঃ ) 
দেবঃ হি ঈশঃ (মহাদেবঃ ) ইতি পদছেদঃ, অন্তৎ সর্ধ্বং দ্মালদ্‌। 


হি... পাতঞ্জল দর্শন । 


অন্ুবাদ। যিনি ভূমণ্ডলের বিবিধ উপকার সাধন মানসে আগ্ঘ অর্থাৎ 
নীগরূপ পরিত্যাগ পুর্ধক অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ধাহার 
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ কেশ ক্ষীণ হইয়াছে, 
বিনি অনেক মুখে বিষম বিষ ধারণ করেন, বাহার ফণামগুল অতি বিস্তৃত, 
যিনি সমস্ত জ্ঞানের আলয়, সর্পগণ সর্বদা ধাহার, প্রীতি জন্মাইতেছে, ধাহার 
শরীর শুভ্র ও নির্শল, যিনি যোশৈর উপদেষ্টা ও স্বয়ং যোগী, সেই দেৰ 
অহিপতি অনন্তরাজ আপনাদিগকে বক্ষ করুন | | | 


মন্তব্য। নিবিদ্ধে গ্রন্থ সমাপ্তি হইবে এই অভিপ্রায়ে আশীর্বাদ বা 
নমস্কীররূপে অভীষ্টদেবের স্মরণ করিবার নিয়ম আছে। ভাষ্যকার বেদব্যাস প্র 
অভিপ্রায়ে যোগশান্ত্র প্রবর্তক অনত্তদেবের স্মরণ করিয়াছেন। যোগস্থত্রপ্রণেতা 
পতঞ্জপি অনস্তদেবের অবতার ইহা ভাব্যকারের শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
অনস্তদেবের অবতার এই পতঞ্জলি যোগদর্শন, মহাভাষ্য ও চরকনামক বৈগ্ভক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যোগদর্শন ও মহাভাষ্য (পাণিনি ব্যাকরণের ফণিভাম্য ) 
পতঞ্জলির স্বনামেই প্রসিদ্ধ আছে। চরকগ্রন্থে অনস্তদেবের নাম স্পষ্ট না 
থাকিলেও ভাবপ্রকাশে উল্লেখ আছে, যথা ভাবপ্রকাশে চরকপ্রাছুর্ভাবে ; 
“্যদা মৎস্তাবতারেণ হুরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদ! শেষ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্ষমবাপ্তবান্‌। 
অথর্বাস্তর্গতং সম্যগাযূর্বেদঞ্চ লব্ববান্। একদ। তু মহীবৃত্তং ভ্রু চর ইবাগতঃ। 
তত্র লোকান্‌ গদৈর্স্তান্‌ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্। স্থলেষু বন্ুষু ব্যগ্রান্‌ মিয়- 
মানাংস্চ দৃষ্টবান্। তান্‌ দৃষ্টাতিদয়াধুক্ততস্তেষাং ছুঃখেন ছুঃখিতঃ। অনস্তশ্চিন্তয়া- 
মাস রোগোঁপশমকারণম্‌। সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্র বতৃব হ। প্রসিদ্ধস্ত 
বিশুদ্ধন্ত বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ। যতশ্চর ইবায়াতে। ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্যতঃ। 
তন্মাচ্চরকনায়াসে বিখ্যাত: ক্ষিতিমণ্ডলে। স ভাতি চরকাচার্য্যো বেদাচার্যযো 
যথা দিবি । সহভ্রবদনস্তাংশে! যেন ধ্বংসো কজাং কৃতঃ ॥৮ অর্থাৎ, মত্ম্তাবতারে 
হরি বেদ উদ্ধার করিবার স্ময় সেই স্থানে শেষ (অনস্ত নাগ ) যড়ঙ্গযুক্ত 
বেদ ও অর্থব্ববেদের অন্তর্গত আমুর্বেদ লাভ করেন। কোনও এক সময়ে 
এঁ শেষ নাগ ভূমগ্ডলের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত চরের ন্যায় আসিয়! দেখেন, 
লোক সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নানারপ কষ্ট পাইতেছে, উহার। রোগযন্ত্রণায় 
ইতজ্ঞঃ: ধাবিত ও, মরণোন্ুখ হইতেছে, এইরূপ দেখিয়া! অনুস্তদেব দয়াধুক্ত 
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হইয়া উহাদের প্রতিকারের উপায় চিস্তা করিয়াছিলেন । তিনি কোনও 
এক বেদবেদাঙ্গবেত্ত। প্রসিদ্ধ মুনির পুত্রর্ূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চরের 
হ্যা অলক্ষিতভাবে আপিয়াছিলেন এই নিমিত্ত চরক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত 
হয়েন। সেই চরকাচারধ্য বেদাচার্ধ্য বৃহস্পতির ন্যায় শোভা! পাইয়াছিলেন, 
উনি সহম্র বদন অনন্তদেটবর অংশ, উহা! দ্বারাই রোগের বিনাশ হয়। 
পাতঞ্জল-ভোজবৃত্তিতেও এই কথা স্পষ্ট আছে, “শব্দানামন্ুশাসনং বিদধত। 

তগ্জলে কুর্বত। বৃত্তিং রাজমুগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা। বৈগ্ভকে । বাক্‌চেতো- 
বপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্তরেৰ যেনোদ্বৃত্তস্ শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্তা- 
*জ্বলাঃ৮ অর্থাৎ ভোজরাজ শবান্ুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমুগাঙ্ক নামক 
বৈগ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ফণিভৃৎ ভর্তী অনন্তদেবের ন্যায় বাকা, চিত্ত ও 
শরীরের মল বিদূরিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে অনন্তদেবের 
যোগশাস্ত্রে কোনও গ্রন্থ আছে। স্থানান্তরে উল্লেখ আছে “যোগেন চিন্তন্ত 
পদেন বাচাং মলং শরীরম্ত তু বৈদ্ধকেন। যোহপাহরত পন্নগরাজ এষঃ 
* ্* * অর্থাৎ পন্নগরাজ অনস্তদেব যোগশাস্্ব দ্বারা চিত্রের, পদশস্ত্ি 
ব্যাকরণের (ফণিভাষ্তের ) দ্বারা ভাষার ও বৈদ্যক শাস্ত্র দ্বারা শরীরের মল 
(বাধি) অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে ভাষ্যকাঁরের আশীর্বাদ শ্লোক, 
ভাব প্রকাশ, ভোজবৃত্তি ও উল্লিথিত শ্লোক বিশেষরূপে পর্যযালোচনা করিলে ; 
স্পষ্টতঃ বোধ হুইবে চরক পতঞ্জলি প্রভৃতি অনন্তদেবের অবতার । | 

সূত্র । অথ যোগান্ুশাসনম্‌ ॥ ১ ॥ 
ব্যাখা । অথ (অধিকারার্থে ) যোগানুশাঁসনং ( যৌগন্তান্ুশাসনং যোগোপ 
দেশকশান্ত্রং, যোগঃ সমাধিঃ, যুজসমাধাবিতি ধাভোর্ভাবে ঘঞ্, অন্ুশিষ্যতে 
্যাখ্যায়তেহনেনেতি অন্থশাসনং শান্তর, যোগশন্্রমারবূমিতি, আশাস্ত্পরিসমান্তি 
যদ্বক্ষ্যে তৎ সর্বং যোগবিষয়কমিত্যনুসন্ধেয়ম্‌ ) ॥ ১॥ 
তাৎপর্য । যোগশান্ত্র আরব্ধ হইল, ইহার পর যাহা কিছু বল! হইবে 

সমস্তই যোগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ 

_ ভাষ্য । অথেত্যয়মধিকারার্থ, যোগামুশাসনং নাম শান্্মধিকৃতং 
বেদিতব্যম্& যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্র্বভৌমশ্চি্তম্তু ধর্ম 
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ক্ষিপ্তং, মুঢং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র 
বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধিরে্ন যোগপক্ষে বর্তৃতে । 
যস্ত্বকাগ্রে চেতসি সন্ভুতমর্থং প্রষ্োতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্রেশান্‌, 
কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ 
ইত্যাখ্য/য়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচাঁরানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ, 
অন্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ | সর্বববৃত্তিনিরোধে ' 
্বসন্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥ 


অন্বাদ। এই অথ শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভ । যোগানুশাসন” 
( যোগের উপদেশক ) নামক শাস্ত্র আরন্ধ হইল ইহা! বুঝিতে হইবে। যোগ- 
শব্দের অর্থ সমাধি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। সমস্ত ভূমিতে (অবস্থাতে ) 
বিদিত ধর্মকে সমাধি বলে। ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই 
পাঁচটা চিত্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থা । ইহার মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্তে যে সমাধি হয় 
উহা যোগপক্ষে থাকিতে পারে ন৷ অর্থাৎ উক্ত সমাধিকে যৌগ বলা যায় না, 
কারণ উহ! বিক্ষেপের উপসঙ্জন অর্থাৎ বিক্ষেপের দ্বারা সর্বতোভাবে 
পরিব্যাপ্ত। যে সমাধি একা গ্রচিত্তে উৎপন্ন হইয়া সডূত অর্থকে অর্থাৎ বথার্থ 
বিষয়কে প্রকাশ করে, ক্লেশ সমুদায়কে ক্ষীণ করে, কর্মরূপ বন্ধনকে শিথিল 
করিয়া দেয়, নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখ করে অর্থাৎ মাহার পরেই নিরোধ 
সমাধি হইতে পারে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা! যায়। শ্রী সব্প্রজ্ঞাত সমাধি, 
বিতর্কান্থগত ( সবিতর্ক ), বিচারাম্থগত (সবিচার ), আনন্দান্ছগত (সানন্দ ) 
ও অস্মিতান্গগত (সাম্মিত) এই চারি ভাগে বিভক্ত এ কথা পশ্চাতে বিশেষ 
রূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হইলে উহাকে 
অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে ॥ ১॥ 


মন্তব্য। অথ শবে মঙ্গল, আনন্তর্য্য, প্রশ্ন প্রভাতি অনেক বুঝায়, যেমন 
“অথাতে। ত্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রন্গন্ত্রে অথ শবের অর্থ আনন্তর্য্য, কিন্ত 
এখানে অথ শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভ। যোগশাস্ত্র আরন্ধ হইল, 
ইহার পর ষত গুলি সুত্র বলা যাইবে, সমস্তই যোগের প্রতিপাদক, অর্থাৎ 
। কোনও ত্র যোৌগের কারণ, কোনটী যোগের স্বরূপ, কোনটা বা যোগের 
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ফল ইত্যাদি রূপে যোগ সম্বন্ধেই সমস্ত স্থত্র বুঝিতে হইবে। যোগখিষয়ে 
চিত্তের তূমি অর্থাৎ অবস্থাবিশেষকে শাস্তকারগণ মধুমতী, মধুপ্রতিকা 
বিশৌকা ও সংস্কারশেষা এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ইহাদের বিশেষ 
বিবরণ শেষে বলা যাইবে। এই সমস্ত ভূমিতে চিত্তের ধর্ম অর্থাৎ বৃত্তি 
বিশেষ বা সমস্ত বৃত্তি নিরোধরে যোগ বলে। বুখান ও সমাধি সাধারণচিত্ত- 
বৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিশ্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিকদ্ধ। স্ব, রজঃ 
ও তমঃ এই গুণত্রয় চিত্তের উপাদান, সুতরাং উভ।র ধন্ম সকল চিণ্ডে নিহিত 
আছে। যে সময় রজৌভাঁগের আবিকাবশতঃ তণ্রারা চিন্ত চাপিত হইয়া 
উড়িত প্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তবে গমন কবে তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। 
আলম্ত তন্দ্রা মেহ্‌ প্রভৃতি বৃত্তিকে মঢ বলে। প্রাষশঃই চঞ্চল থাকিয়া 
কদাচিৎ স্ঠিবভাঁব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি বলে। এক বিষয়ে বৃত্তি 
(জ্ঞান) ধারার নাম একাগ্র। সংস্কার মাএ শেষ থাকিয়া সমুদাক় বৃঁও- 
নিরোধের নাম নিরুদ্ধতৃমি। একাগ্র ভূমিতে পৌব্বাপর্য্য রূপে মধুমতী, 
মধুপ্রতিকা ও বিশোকা এই তিনটা অবস্তা হইয় থাকে । নিরুদ্ধ' ভূমিকেই 
সংস্কাবশেষা বলে। এই ভূমি পঞ্চকের মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মৃঢ় ভূমিতে সমাধির 
সম্ভাবনা নাই) বিক্ষিগুচিত্তে সময় সময় স্থিত! হয় স্থতরাং যোগের সম্ভাবনা, 
এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তাই নিসেধ করা হইয়াছে । প্রাপ্তি থাকিলেই 
গ্রতিষেধের আবশ্ত কতা, ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে সমাধির প্রাপ্তি নাই স্ৃহরাং 
তাহাতে নিষেধও করা হয় নাই। বিক্ষিপ্ট অবস্থার সমার্ধি হয় না বলান্ 
কৈমুতিক ন্তায়ে অথাধীন ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় সমাধি নিবেধ বুঝিতে হইবে। 
বিক্ষিপ্ত চিন্তে যদিচ কখন কখন সাত্বিক ভাব আবিভূতি হইয়া স্থিরতা জন্মায় 
তথাপি উহা বিক্ষেপ কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাহত, সুতরাং তাহ!র সন্ত পর্য্যন্ত 
সন্দেহস্থল, কাধ্য করা ত” অতি দূবের কথ! । চতর্দিকে প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত 
হীনবল ব্যক্তির নায়, সর্বদা! জাঁয়মান রাজস বিক্ষেপের মধ্াশিবিষ্ট কদাচিৎ 
উদ্ভূত সাত্বিক বৃত্তি স্থিরতার সন্তা বা কাধ্যকারিতা কিছুই সম্ভব নহে। 
পরিশেষে একাগ্রতৃমিতে সম্রজ্ঞাত ও নিরুদ্ধভূমিতে অম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ 
যোগ হইয়া থাকে । “সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে শোস়্ন্বরূপমত্র ” অর্থ/ৎ 
ষে অবস্থায় ধ্যেয়ের বথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সে বলে। 
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এই সম্পরজ্ঞাত যোগ অবিষ্তা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ 
ক্লেশকে ক্ষীণ করে সুতরাং ধন্মাধন্মরূপ কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। 
ক্লেশপঞ্চকের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্্াধর্শরূপ কর্ম্দ ফল-প্রদানে সমর্থ হয়। 
বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কান্থগত ( সবিতর্ক ) প্রভৃতি চারিভাগে বিভক্ত 
হ্য়। বিরাট্পুরুষ, চতুর্ভূ্জ প্রভৃতি স্কুল মুর্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কান্থগত 
বলে। স্থলের কারণ সুন্ফবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার | ইন্দ্রিয় বিষেয় 
সমাধির নাম 'সানন্দ । অস্মিত। অর্থাৎ গৃহীত আত্মা) বিষয় সমাধির নাম 
অশ্মিতান্থগত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রথমপাদদের ১৭ সুত্র ভাষ্ে বল! 
যাইবে। যে অবস্থায় একটাও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার মার 
অবশিষ্ট থাকে তাহাকে নিরোধ বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ 
স্থির হইলেই অসন্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। 

পাঁতঞ্জল সাংখ্যের পরিশিষ্ট স্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন বল! 
হয়। পাতঞ্জল বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শন পড়িতে হয়। সাংখ্য ও 
পাতঞ্জলের পদার্থ ভিন্ন নহে, কেবল ঈশ্বরতত্ব অতিরিক্ত পাঁতঞ্জলে আছে। 
সাংখ্যের পদার্থ পঞ্চবিংশতি তত্ব; পুরুষ বা আত্মা, মুল প্রকৃতি (প্রধান ), 
মহত্ত্ব ( বুদ্ধির সমষ্টি), অহস্কারতত্ব (অভিমান ), পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্র ) একাদশ ইন্দ্রিয় ( মনঃ ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক], জিহ্বা, 
ত্বকৃ; বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ) পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
বায়ু ও আকাশ )। পুরুষ ভিন্ন চতুর্বিংশতি তত্বই দ্রব্য জড়, পুরুষ নি্ণ 
চৈতন্তস্বরূপ।."সচরাচর উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ জীব দেখা যায় 
স্থতরাং ইহার কারণ এইরূপ তিনটা হইবে, তাহাই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণত্রয়। সত্ববের ধর্ম লঘুতা প্রকাশ, সুখ ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম প্রবৃত্তি, 
ছুঃখ, প্রবর্তন ইত্যাদি; তমোগুণের ধর্ম আবরণ, গুরুত্ব, "মোহ ইত্যাদি । 
কারণের ধন্ম কার্যে পরিণত হয় সুতরাং নিখিলের কারণ গুণত্রয়াত্বক 
প্রক্কৃতির কার্য বিশ্বসংসারেও এ সমস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে । পুরুষ নিগুণ, 
সুখছুঃৎ খাদি সমস্ত গুণই চিত্তের, অজ্ঞানবশতঃ চিত্তের ধর্ম পুরুষে প্রতিবিদ্বিত 
হওয়ায় পুরুষ বন্ধ হয়; চিত্তের র পুরুষে না পড়িলেই মুক্তি হয়। চিত্তও 
গণত্রা্ুর পরিণাম, সুতরাং তাহাঁর সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ব্রিবিধ 
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বৃত্তি হইয়া থাকে। সাত্বিক বৃত্তির ক্রমশঃ আবির্ভাব হইলেই মুক্তিমার্গে, 
অনুসরণ হয়। আধ্যাম্মিক, আধিভৌতিক ও আব্টদবিক এই ত্রিবিধ 
দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকে মুক্তি বলে, ইহার কারণ চিত্ত হইতে পুরুষকে 
পৃথক রুপে আানা। সুখছুঃখাঁদি সমস্ত চিত্তধর্ম পুরুষে আরোপিত হইয়া 
তাহার বলিয়। প্রতীতি হর, ইহাতেই আমি সুখী ছুংখী এইরূপ মিথ্য। জ্ঞানে 
অন্ধ হইয়া! পুরুষ বদ্ধ হয়। এই মিথ্যা-জ্ঞানরজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই 
পুরুষ মুক্ত হয়। আত্মা (পুরুষ) টিন্তাদি নহে এইরূপে ভেদজ্ঞান হইলে 
আপনা হইতেই আরোপিত সুখছুঃখাদি ধর্ম সকল পুরুষ হইতে বিদূরিত হয় 
স্ছতরাঁং পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারই 
মুক্তির একমাত্র কারণ। ইহা! অতি ছুর্লভ পদার্থ, দৃঢ় বৈরাগ্য সহকারে 
অষ্টাঙ্গ যোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে জন্মজন্মান্তরে কদাচিৎ হইতে 
পারে। মুক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হওয়াই হুর, বৈষষ্ষিক স্ুখভোগে বিষ বুদ্ধি ন 
হইলে ইহা! হইতে পারে না। মুক্তিমার্গের অধিকার কাহার আছে,.কিরূপে 
বৈরাগ্য দৃঢ় হয়, কিরূপেই বা! ক্রমশঃ মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পার! যায় 
তাহ! যথা অবসরে বিশদরূপে প্রতিপাদন করা যাইবে ॥ ১ ॥ 


সুত্র। যোগশ্চিতবৃভিনিরোধঃ ॥ 
ব্যাখা।। চিন্তশ্ত (অন্তঃকরণসামান্তন্ত ) যা! বৃত্তয়ঃ ( বক্ষামানাঃ প্রমাণাদি- 
রূপাঃ) তাসাং নিরোধঃ ( লয়ঃ ) যোগ ইতুাচ্যতে ॥ ২॥ 
তাৎপর্য্য । চিত্তের বৃত্তি সমুদায়ের নিরোধ করাকে যোগ বলে। প্রমাণ, 
বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি ॥ ২ ॥ 
ভাষ্য। সর্ববশব্দ।গ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। 
চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাড ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্ত- 
সন্বং রজস্তমোত্যাং সংস্ষ্টং এশ্বধ্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি'। তদে 
তমসানুবিদ্ধং অধর্মাজ্ঞানীবৈরাগ্যানৈশ্ব্যোপগং ভবতি। চ্তদেব 
প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ববতঃ প্রদ্ভোতমানং অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া 
ধর্দমজ্ঞানবৈরাগ্যেশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলানৌতং 
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স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি, 
তত্পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ | চিতিশক্তিরপরিণামিম্ত- 
প্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানস্তা চ সত্বগুণাত্মিকা চেয়ং। 
অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিত্যতস্তস্তাং বিরক্তং চিত্তং তামপি 
খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্বাজঃ 
সমাধিঃ, নূ তত্র কিঞ্চিত সম্প্র্া্সতে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ দ্বিবিধঃ স 
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥ 


অন্থবাদ। হ্থত্রে সর্বশব্বগ্রহণ ( সর্বচিতবৃত্তিনিরোধঃ এইরূপ ) ন! থাকা 
সম্প্রজ্ঞাত সমাবিকেও যোগ বলা হইল। সর্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ যৌগ এইব্প 
বলা হইলে কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (যাহাতে চিত্তের কোনও বৃত্তি থাকে 
না) বোগ হইত, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাত্বিক বৃত্তি থাকিয়া! রাজস তামস 
বুস্তির নিরোধ হয়, এটা যোগ হইতে পারিত না, কিন্তু তাহা বল! হয় নাই, 
সামান্ততঃ চিত্তবুত্তি নিরোধকেই যোগ বলার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত 
উভয়কেই যোগ বলা-হইল। 
চিত্ত) প্রখ্যা, (বিষয়ের ছায়াগ্রহণরূপ প্রকাশ ) প্রবৃত্তি (ক্রিয়া ))ও স্থিতি 
( বৃত্তিবূপ গতির অভাব, নিদ্রা) এই ত্রিবিধ স্বভাব অবলম্বন করায় সত্ব রজঃ 
তমঃ এই ত্রিগুণাআক অর্থাৎ উক্ত ত্রিগুণবিরচিত। প্রখ্যারূপ (সত্ববহুল ) 
চিত্তসত্ব ( চিত্তরূপে পরিণত সত্বগুণ ) রজঃ ও তমোগুণে সংমিশ্রিত হইয় রশ্বর্্য 
( অণিমা প্রভৃতি) ও বিষয়ে (শবম্পর্শরূপরসগন্ধে ) অনুরাগী হস্ত । ( এইটা 
ক্ষিপ্তাবস্থা, ইহাতে রজঃ ও তমোগুণ সত্ব হইতে ন্যুন হইয়! পরম্পর সমবল 
থাঁকে ) উক্ত চিত্ত তমোগুণে অন্ুবিদ্ধ (রজোগুণকে অভিভব করিয়াছে এরূপ 
তমোগুণে সংশ্লিষ্ট ) হইয়া অধর, অজ্ঞান, অবৈরাগা ও অনৈশ্বর্য্য এই সমস্ত 
তামস বিষয়ে আসক্ত হয়। এই চিত্ত হইতে যখন মোহ (তমঃ) রূপ আবরণ 
তিরোহিত হয় তখন সর্ধবিষয় প্রকাশ করিতে যোগ্য হইয়া কেবল রজোগুণের 
সামান্ট অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্বর্ধ্য এই সমস্ত 
সান্িক বিষয়ে অভিমুখ হয়। উক্ত রজোলেশ রূপ মল হইতে বিমুক্ত হইয়া 
চির স্বরূপে (নিজের স্বচ্ছতাবে) অবস্থান করিয়া সত্ব (চিত্ত) ও পুরুষের 


[প1১। সৃ২।] সমাধি পাদ। ৪৫ 


€ আত্মার ) ভেদজ্ঞানময় হয়, এই অবস্থায় ধশ্মমেঘসমাধি (প্রকৃষ্ট শুক্ু- 
ধর্্রকে যে প্রসব করে) হইযা থাকে । এই ধর্শমেঘসমাতি পর্যাস্ত অবস্থাকে" 
যোগ্লিগণ পরগ্রসংখ্যান অর্থাৎ তত্বঙ্জাঁনরূপ ধিবেক খ্যাতির পরাকাষ্ঠা 
বলিয়া থাকেন। 
চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ (আত্ম!) অপবিণামিনা, পুর্ব ধর্মের তিরোধান 
হইয়া ধন্মান্তরন উৎপত্তিবূপ পবিণাঁম (বিকার) বহিত, অতএব ইচার প্রতি 
সংক্রম (সার, বিষষদেশে গমন ), নাই, চিন্তই বিষমকপে গরিণত হ্ইয়। 
পুরুষকে বিষয় প্রদশন করে বলিয়া পক্ষকে দশিত বিষয় (ধাহার উদ্দেশে 
"খিষয় দেখান হয়) বলা যায়, এই কারণে পুকষ শুদ্ধ (বিকারাদি দে।ষরহিত ) 
এবং অনন্ত (ক্ষয়রহিত ) বলিয়া কথিত হয। পূর্বোক্ত বিবেকখ্যাতি সত্ব 
গুণের কার্ধ্য বলিয়া তদাত্মক, সুতরাং তাহাতে বিকাবাদি দোষ আছে, অতএব 
উহা চিতিশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত । এই নিমিত্ত চিন্ত উক্ত বিবেকথাতিতে 
বিরক্ত হইয়! পূর্বোক্ত বিবেকখ্যাতিকেও নিরোধ করে, উক্ত শিরুদ্ধাবস্থা 
, অবলগ্ন করিয়া কেবল তৎসংস্কারমাত্রৰপে অবস্থান করে। ক্রেশাদি সমস্ত 
বীজ তিরোহিত হয় বপিয়৷ ইহাকে নিব্বীজসমাধি ও কোনও বিষয় প্রকাশ 
পাষ না বলিয়। ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলিষা থাকে। পূুর্ববোক 
চিত্তবৃন্তিনিরোৌধবূপ যোগ এই ভাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দ্বিবিধ 
ভইয়া থাকে ॥২ ॥ 
মন্তব্য । চিত্রুণ্ডিনিরোধ এইটী যোগের লক্ষণ, এই লক্ষণেব লক্ষ্য 
ছইটী, সম্প্রজ্ঞাত ও অসন্প্রজ্ঞাত, লক্ষণে সব্বশবের প্রবেশ অর্থাৎ সর্ধচিন্তবৃত্তি- 
নিরোধ যোগ এইব্ূপ বলিলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগেব লক্ষণ যায় না, 
সুতরাং অব্াণ্তি (লক্ষ্যে লক্ষণের গতি না হওয়া রূপ) দোষের সম্ভাবন]। 
কারণ সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় চিত্তের ধ্যেয় আকারে পাত্বিক বুত্তি থাকে, সমস্ত 
বৃত্তি নিরোধ হয় না। যদি সর্ধশবের প্রবেশ করা ন1 যায়, তবে ব্যান 
( ক্ষিপ্ত, মূ, বিক্ষিপ্ত) অবস্থায় ও যোগের সম্ভাবনা, কারণ তাহাতেও কোনও 
না কোন বৃত্তির নিরোধ আছে; কারণ বৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির 
কালে অপরের তিরোভাব হয়। এখন দেখ! যাইতেছে সুত্রে সর্বশবের 
নিবেশ করা না করা উভয় পক্ষেই বিপ্। ইহাকেই শাস্ত্র উভয়তঃ পাশাইনদুঃ- 
চ 
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বণিয়া থাকে । সর্ধশব্বের প্রবেশ করিলে লক্ষ্যে (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ) 
লক্ষণ "যায় না, না করিলেও অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্তাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় বলিয়। 
অতিব্যাপ্তি দোষ । | 

কুত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ান্ুসারে ইহার সমাধান ছুই রকমে 
হইতে পারে। “তদা! দরুঃ স্বরূপেইবস্থানং” এই অগ্রিম স্তরের সহিত এই 
ক্ত্রের একবাক্যতা ( একত্রে অর্থ) করিয়া “দর স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্িত্তবৃত্তি- 
নিরোধে! যৌগঃ” অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তিবিরোধটা ভ্রষ্ঠার (আত্মার) স্বরূপে 
অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকে যোগ কহে । ক্ষিপাদ্ি অবস্থায় চিন্তবৃত্তিনিরোধ 
সকল ওরূপ নহে, উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাঙ 
অবস্থায় সাত্বিকবুত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও 
অসন্প্রজ্ঞাত অবস্থায় হইয়া থাকে । সম্প্রজ্ঞাত হইতেই অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি 
হয়। স্থৃতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু । 

কেহ বা "ক্ষীণোতি চ ক্রেশান্” এই প্রথম হুত্র ভাষ্যের অভিপ্রীয়্ মতে 
“ক্লেশকন্মীদিপরিপন্থী চিত্ববৃত্তিনিরোধো! যোগঃ” অর্থাৎ যেরূপ চিত্তবুত্তিনিরোধ 
ক্লেশকন্মীদির বিনাশক হয় তাহাকে যোগ বলে। এ পক্ষেও ব্যুথানীবস্থায় 
যোগের লক্ষণ যাইবে না, সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় ধাইবে। 

একই চিত্তের কিরূপে ক্ষিপ্তাদি পঞ্চ ভূমি সম্বন্ধ হয়, তাহা দেখাইবার 
নিমিত্ত ভাষ্যে চিত্তের প্রখ্যা প্রবৃত্তিস্থিতিরূপ যথাক্রমে সত্বরজস্তমঃ স্বভাঁব 
বল! হইয়াছে। চিত্র ব্রিগুণাত্মক না হইলে তাহাতে প্রখ্যাদি ধর্মের সম্ভাবনা 
থাকিত না, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রমিত হয়। প্রখ্যাশব্ে প্রসাদলাঘব 
ল্লীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্বিকধর্ম্ম, প্রবুত্তিশর্ষে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত 
রাঁজসধরন্ম ও শ্িতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামসধর্্দ গৃহীত 
হইবে। চিত্ত, গুণত্রয়ের কার্ধ্য বলিয়া উল্লিখিত সমস্ত ধর্মই তাহাতে আছে। 
ভাষ্কের চিত্তসত্বের নাম চিত্তাকাঁরে পরিণত সত্ব। চিত্ত গুণত্রয়ের কার্ধ্য 
হইলেও প্রধানত: সত্বের উল্লেখ কর] হইয়াছে । 

ছিত্ত হইতে পুরুষকে (আম্মাকে ) ভিন্নরূপে জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির 
কারণ, কোনও একটী বস্ত হইতে অপর বস্তকে ভিন্ন ভাবে বুঝাইতে হইলে, 
অঞ্জ উভয়ের গুণ ও দোঁষরূপ ধর্মগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে উল্লেখ করা, 
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আবশ্তক। নতুবা কেবল ইহা হইতে উহা! ভিন্ন এইরূপ সহস্রবার চীৎকার 
করিলেও শ্রোতার হ্ৃদয়ঙ্গম হয় না, তাই প্রথমতঃ পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপ ও. 
সাধুক্তা অপাধুত৷ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে । 

প্রথম সুত্রভাষ্যে যে ক্ষিপ্ত মৃঢ় প্রভৃতি পঞ্চবিধ চিত্তভূমির উল্লেখ আছে। 
দ্বিতীয় সুত্রভাষ্যে তাহাই ব্রিশদরূপে বর্ণিত আছে। রজোগুণের সম্পূর্ণ 
আবিরাবের নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাতে" উন্মত্তের ন্যায় চিত্ত জাগতিক বিষয় 
ব্যাপারে সর্ধদ! ব্যাপৃত থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিরুূপে অবস্থান 
করে না। মৃঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকুষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ 
স্সাবির্ভাব হওরায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া ভাল মন্দ বিচারে 
সর্ধথা অসমর্থ হয়। তখন মনুষ্যে ও পশ্ত প্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও 
চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট; এই 
অবস্থায় ভবসমুদ্রসঞ্চারি মনোরূপ মত্শ্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত সমাধিজালে আবদ্ধ 
হয় কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ প্রদানে নিজবিহাঁরদেশ বিষ়জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া 
স্বচ্ছন্দ-বিহার করিতে থাকে। যেমন বৃহৎ জলাশয়ে মতস্ত স্বীকার করিতে 
হইলে জালের আয়তন অধিক হইলেই সুবিধা হয়, আর্রতজাঁলে একবার 
মত্স্ত বদ্ধ করিতে পারিলে ক্রমশঃ জাল গুটাইয়া মস্তের সঞ্চার স্থান কমাইয়া 
পরিশেষে হাত দিয়াও ধরিতে পারা যায়) তন্রপ চিন্তকে জয় করিতে হইলে 
অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ সমাধির আলম্বন স্থল পদার্থকেই করা কর্তব্য, 
পরে যত সঙ্কোচ করিতে শক্তি জন্মে ততই স্ুক্ম সুস্মতর সুক্মতম বিষয়ে 
অবগাহন.করিয়৷ পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিত্ত স্থির 
থাকিতে পারে। মৎম্তকে একবার ধরিতে পারিলে যেমন শেষে আর জালের 
আবশ্তক থাকে না, তদ্রপ চিত্তকেও জয় করিতে পারিলে আর ধারণার 
(সমাধির) বিষয়ের আবশ্তক থাকে না। মনোমীনকে তখন বিষয়জলাশয় 
হইতে সম্পূর্ণভাবে উপরে স্থাপন করা হইয়াছে, ছাড়িয়া! দিলেও আর যাইতে 
পারিবে না। একাগ্র অবস্থায় সাত্বিকবৃত্তির উদয় ( চিত্তও পুরুষের ভেদস্ফুরণ ) 
হয়, তখনও রজোগুণের অংশ অল্পমাত্রায় সত্বের সাহায্য করে, গুণত্রস্ 2ারস্পর 
সম্বদ্ধ( একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি, একাগ্র অবস্থায় 
সম্প্রজ্ঞাত ও নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় ॥ ২ ॥ 
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ভাস্ত। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ 
কিং স্বভাব ইতি ? 


সুত্র। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩॥ 


ব্যাখ্যা। তদা (সূর্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপাসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং ) দ্রুঃ (চিতি- 
শক্তেঃ পুরুষন্ত ) স্বরূপে (স্বকীয় গারমার্থিকে নির্তিষয়চৈতন্তমাত্রে ) অবস্থানং 
(স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ )॥ ৩) ৃ 

তাৎপর্য্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় দ্রষ্টার ( আত্মার ) স্বকীয় নিশি 
রূপে অবস্থান হয়, আমি স্থৃধী ছুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হয় না ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্য । স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ বথা কৈবল্যে, 
বুঁথান চিন্তে তু সতি তথাপি ভবস্তী ন তথা। 


অনুবাদ । চিত্ত তদবস্থ (বৃত্তিহীন) হইলে বিষয় (পুরুষের বিষয় চিন্তবৃত্তি ) 
না থাকায় বুদ্ধিবোধ (চিত্তবৃত্তিপ্রকাশ ) স্বভাব পুরুষ কিরূপে অবস্থান 
করে এই আশঙ্কায় বল! হইতেছে কৈবল্য (মুক্তি ) অবস্থার স্যার সেই সময় 
( অসম্পজ্ঞাত সময়) চিতিশক্তি (আত্মা, পুরুষ ) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 
নির্মমভাবে অবস্থান করে। চিত্ত ব্যুখান অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করিলে 
পুরুষ সেরূপ ( নির্মলভাব ) হইয়াও হয় না 1 ৩ ॥ 

মন্তব্য । পুরুষের বিষয় চিত্তবৃত্তি, চিত্ববৃত্তির বিষয় সমস্ত জগৎ, পুরুষ 
চিত্তবুত্তিকে দ্বার করিযা! সমস্ত জগৎ প্রকাশ করে, অতএব বিষয়াকারে 
পরিণত বুদ্ধিকে প্রকাশ করাই পুরুষের স্বভাব, পুরুষ কেবল বুদ্ধিকে ( বৃত্তি- 
হীন অবস্থায়) প্রকাশ করে না। স্বভাবকে ত্যাগ করিয়া ভাব (দ্রব্য) 
থাকিতে পারে ন! “ম্বভাবন্ত যাবদৃদ্রব্ভাবিত্বাৎ” বত কাল দ্রব্য থাকে স্বভাবও 
তত কাল থাকে, সুর্যের স্বভাব প্রকাশ করা, বহির স্বভাব দাহ করা, 
প্রকাশ বা দাহ না করিয়া হুর্য্য বা বহি থাকিতে পারে না। আত্মার 
(পুরুত্ষর) দ্বভাব চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা, এই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, 
, নিরোধ অধস্থায় পুরুষ কি ভাবে অবস্থান করিবে? এইটা উত্তর সুত্রের 
| অক্ভরণিকা ভাঙ্বের অর্থ। 
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একটু বিশেষরূপে চিন্তা করিলে উক্ত আশঙ্কা আপন! হইতেই যাইবে, 
বস্তমাত্রই আপন স্বভাব পরিত্যাগ করে না সত্য, কিন্তু কিন্বপ স্বভাব? 
আগিত্তক ধর্মকে স্বভাব বলা যায় না, নৈসর্ণিক ধর্মই স্বভাব, জপাকুস্থম 
সিধানে স্বচ্ছ স্কটিকে লৌহিত্য জন্মে, এই লৌহিত্য ক্ষটিকের স্বভাব নহে, 
সুতরাং এই আরোপিত ধর্ষ্বেরে আগম বা অপগমে যেমন স্ফষটিকের কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তদ্রপ আগন্তক ধর্ম, চিত্তবৃত্তি প্রকাশ (জন্য জ্ঞান ) 
করা বা না করা ইহাতে নিত্যঙ্ঞরস্বরূপ আত্মার কিছুই হয়্+না, চিত্তবৃ্তি 
প্রকাশ করিতে পুরুষের কোনই ব্যাপার হয় না, চিত্ববুত্তি পুরুষদর্পণে 
'পনা হইতেই প্রতিফলিত হয়। নিত্যচৈতন্তই আস্মার স্বভাব, জন্তজ্ঞানরূপ. 
চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নহে, সুতরাং এ আরোপিত ধর্মকে 
পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ থাকিবে তাহাতে বাধা কি? ॥ ৩ 


ভাঙ্ক। কথং তরি? দর্শিতবিষয়ত্বা 
সুত্র। বৃতি-সারপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 


ব্যাখ্যা। ইতরত্র' (সমাধেরন্থাম্মিন্‌ জাগ্রদাদৌ ) বৃত্তি-সারূপ্যং (বৃত্বীনাং 
সুখ-ছুঃখ-মৃঢ়রূপাঁণাং প্রমাণাদীনাং ; সারূপ্যং অভেদঃ, ব্যুখানকালে বিষয়াকারা- 
শ্চত্তবৃত্তয়ঃ পুরুষেহপুযুপচ্যন্তে ইত্যার্থঃ ) ॥ ৪ ॥ 

তাৎপর্য্য। যোগের অন্য সময় যখন চিত্ত বিষয়রপে পরিণত হইয়া 
বৃত্বিমৎ হয়, তখন চিন্তও পুরুষের একরূপ বৃত্তি হয়। চিত্তের বৃত্তি সকল 
পুরুষের বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪ ॥ 

ভাষ্য । বুখখানে যাশ্চত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষটবৃত্তিঃ পুরুষঃ ; তথাচ 
সূত্রম্‌ “একমেবদর্শনং, খ্যাতিরেব দর্শনম্” ইতি। চিত্তময়স্কাস্তমণি- 
কল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্ত স্বামিনঃ। 
তম্ম/ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধে! হেতুঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্থবাদ। কথং তরি? (তবে কিরূপে ?) ভাষ্ের এই প্রশ্নভাগ পন্নন্তত্রের 
আভাস। ৩য় সুত্রভাব্যে বল! হইয়াছে চিত্তের বযখানকালে পুরুষ স্বকীয় 
্বচ্ছতাবে অবস্থান করে না, যদি স্বরূপে না থাকে তবে কি ভাবে থাকিবে 
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“দর্শিতবিষয়ত্বাং” এই ভাম্যটুকু “সত্রের পূরণ, অর্থাৎ ইহার সহিত মিলন 
করিয়া প্দর্শিতবিষয়ত্বাৎ বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র” এইরূপ হুত্র বুঝিতে হুইবে। 
দর্শিতাঃ উপনীতাঃ, বিষয়াঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যাঃ, যট্মৈ অসৌ দর্শিতধিষয়ঃ, 
তশ্ত ভাঁবঃ দর্শিতবিষয়ত্বং, তন্মাৎ। অর্থাৎ চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হুইয়! 
পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্ত পুরুষে প্রতিবিষ্বিত হয় এই 
নিমিত্ত পুরুষকে দর্শিত বিষয় বলা যায়। ব্যুখানকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয় 
পুরুষেও যেন, রূপ বৃত্তি (আমি সুগী,'আমি দেখিতেছি ইত্যাদি ) হইয়াছে 
বলির বোধ হর। এ বিষয়ে স্থত্র (পঞ্চশিখরুত ) আছে, “একমেব দর্শনং, 
খ্যাতিবরেব দর্শনম্” একমেব দশনম্‌ ইহারই অর্থ খ্যাতিরেব দর্শনম্‌, অর্থাৎ 
বাখানকালে চিত্ত ও পুরুষ উভয়ের একরপ দর্শন, (খ্যাতি, জন্ত জ্ঞান ) 
প্রকাশ হইয়া! থাকে । 

অয়স্কান্তমণি (চুন্বকপাথর ) যেরূপ লৌহের নিকটে থাকিয়া উহাকে 
আকর্ষণ করে, লৌহের সহিত সংযোগ না হইলেও হয়, তব্রপ চিত্ত পুরুষের 
নিকটে থাকিয়াই উহার উপকারক হয়, পুরুষকে সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করাঁয়। 
এইরূপে চিত্ত পুরুষের দৃশ্ত ( অন্ুভাব্য, ভোগ্য ) হইয়া “স্ব” অর্থাৎ স্বকীয় 
(আত্মীয়) হয়। অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ চিত্তবৃত্তি বোধ পুরুষে হইয়া থাকে, 
ইহার কারণ চিত্তের সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ অর্থাৎ ভোক্তুভোগ্যভাব, 
পুরুষ ভোক্ত1 (দ্রষ্টা), চিত্ত ভোগ্য (দৃশ্ত)। বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই পুরুষের 
বিষয় ॥ ৪ ॥ 

মন্তব্য। অধ্যাত্মশাস্ত্রের মধ্যে “বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র” এই অংশ অতিশয় 
ছুর্ববোধ। পুরুষের স্বকীয় কোনও ধর্ম (সখ, ছুঃখ, জ্ঞান ইত্যাদি ) নাই, 
সমস্তই চিত্তের ধন্দ, অজ্ঞানবশতঃ পুরুষের বলিয়া বোঁধ হয় বলিয়াই আমি 
স্থুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি রূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়, ইহার মন্দ অবধারণ কর! 
বড়ই ছুষ্ষর। জগতে আমি ভিন্ন ( কর্তৃতিন্ন) অপর সমস্ত পদ্ার্থই বিচারের 
বিষয় হইতে পারে, আমাকে আমি বিচার কর! কিরূপে হইতে পারে? 
বিচাকুকর্তী আমি ভিন্ন আর কে? আমার স্খ-ছঃখাদি আছে কি না? 
আমার শ্ব্ূপ কি? ইত্যাদি বিষয় যতই আলোচনা করা বায় ততই যেন 
চিন্ত-তরদ্গ উদ্বেল হইয়! পড়ে। এই জন্যই শান্তর বলিয়াছেন “নৈষ! তর্কে, 
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মতিরাপনীয়া” অর্থাৎ কেবল তর্ক দ্বারায় আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিষ্কামভাঁবে, 
সমস্ত কর্ধের অনুষ্ঠান দ্বার! চিত্শুদ্ধি হইলে শ্রবণ, ( অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্বোধ ) 
মনন (যুক্তি দ্বারা! শাস্ত্র বিষয় স্থির করা) ও নিদিধ্যাসন (ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি ) সহকারে এই ছর্জেয়-তত্ব-জ্ঞান জন্মিতে পারে। 

প্রথমতঃ এরূপ আশঙ্কা, হইতে পারে; আমি সখী, আমি দুংখী, 
দেখিতেছি, শুনিতেছি, আমার ক্ষুধা; আমার পিপাসা, আমার স্মরণ ইত্যাদি 
রূপে প্রতিক্ষণই স্ুখ-ছুঃখাদি ধর্মরিশিষ্ট বলিয়া আত্মার প্রর্তক্ষ হইতেছে, 
তবে আত্মার কোনও ধর্শ নাই ইহ! কিরূপে সঙ্গত হইতে পাঁরে ? যদিচ শাস্ত্র, 
অনুমান প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা “আত্মার কোনও ধর্ম নাই” ইহা প্রতিপন্ন 
কর! যায়, কিন্তু ইহা উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া উহাকে 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর! যায় না, অপর সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় স্থৃতরাং প্রতাক্ষের বিরোধ হইলে পরোক্ষ প্রমাণ অনুমান 
আগ প্রভৃতিকে স্বীকার করা যায় না। পু 

একটু চিন্তা করিলে উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, সকল প্রমাণ 
অপেক্ষা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবৎ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত দেখিতে হইবে 
এ প্রতাক্ষটা প্রমাণ (পরমার অর্থাৎ ষথার্থ জ্ঞানের জনক ) কি না? প্রতাক্ষটা 
প্রমাণ না হইলে উহ! পরোক্ষপ্রমাণ দ্বার অবশ্তই বাধিত হইবে। দিক 
বিভ্রমস্থলে অনেকেই পূর্ব্কে উত্তর বলিয়া জানে, উহা! প্রত্যক্ষজ্ঞানও বটে, 
কিন্তু উহা “এটা উত্তর নহে, পূর্ব” এইরূপ পরোক্ষ প্রমাণ (শব্দ) দ্বারা 
বাধিত হইয়া থাকে । এইরূপ আম্মাবিষয়ে সাধারণ ভ্রান্তগণের আমি সুখী 
ইত্যাদি রূপে প্রত্যক্ষ হয় উহ প্রমাণ নহে, ভ্রম; সুতরাং শাস্ত্র প্রভৃতি 
পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা অবশ্তই বাধিত হইবে। 

অধ্যাত্মবিষয়ে আর একটা উদাহরণ দ্রেখাইলে উক্ত বিষয় সহজেই 
প্রতিপন্ন হইবে । হস্তপদাদি অঙ্গবিশিষ্ট এই স্থুলদেহ আত্মা নহে এ বিষয় 
নাস্তিক ভিন্ন আস্তিক (যাহারা পরলোক স্বীকার করেন) গণ সকলেই 
স্বীকার করেন, অথচ আমি স্থুল, কৃশ, সুন্দর ইত্যাদি রূপে স্থলর্দেছকেই 
আত্মা বলিয়া' সাধারণের প্রতীতি হইতেছে ; স্থলদেহের ধর্ম স্থুলতা৷ প্রভৃতি 

যেমন আত্মার না হইয়াও তাহার বলিয়া বৌধ হয় তন্গরপ ুঙ্মাদেহ্রেশধর্ 
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সুখ, ভ্রঃখ, জ্ঞান, পিপাসা গ্রভৃতি আম্মার নহে, তথাপি আত্মার বলিয়। 
বোধ হইয়! থাকে । স্ুলদেভের ধর্ম যেরূপ শ্রুতি দ্বারা আম্মার বাধিত হয়, 
তত্্রপ স্ুগ্মাদেহের ধর্ম স্ুখ-ঘংখাদিও বাধিত হইবে সন্দেহ নাই । 

কুক্মদেহ (নিঙ্গশরীর) সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। পপঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি 
দশেক্রিয়সমন্থিতং। অপঞ্ীকত-ভূঁতোথং সুম্কাঙ্গং ভোগসাধনম্” অর্থাৎ 
প্রাণ. অপান, উদান, সমান ও ব্যান, এই আধ্যাত্মিক পঞ্চ বায়ু) মন: ; 
(সঙ্কল্প, বিকগ্পবিশিষ্ট অন্তঃকরণ ) বুদ্ধি। (নিশ্য়বিশিষ্ট অন্তঃকরণ ) চক্ষুঃ, 
কণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয ; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও 
উপস্থ এই পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্টকে শুক্মদেত বলে 
উহ সুশ্মভৃত (অপঞ্ীরুতভৃত) হইতে উত্পন্ন। এই ক্স শরীর স্ষ্টির 
আধিতে প্রত্যেক পুরুষের খিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটী উপাধিশাবে কষ্ট হয়) 
উহ! প্রলর পর্য্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ষটিকের উপাধি জপাকুন্ুম, 
মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রপ এই লিঙ্গশরীর, 
পুরুষের উপ।ধি, স্থুলদেহও পুক্ষের উপাধি । যেমন জপাকুম্থমরূপ উপাধির 
ধর্ম রক্তিম! গুণ সন্নিঠিত স্বচ্ছ স্টিক প্রতিবিষবিত হন, তদ্রপ উক্ত দেহ্দ্বয় 
রূপ উপাধির ধর্ম স্থলতা, কৃশত1, সুখ, ঃখ, জ্ঞান প্রঙ্নতি পুরুষে আরোপিত 
হয়, ইভাতেই সখী ছুঃখী প্রভৃতি রূপে পুকষ আবদ্ধ হয়। জপাকুস্থমকে দূর 
করিতে পারিলে স্ষটিকে আর রক্তিমা জন্মে না, স্ষটিক আপনার স্বচ্ছ ধবল- 
ভাবে অবস্থান করে, তদ্ধপ উক্ত দেহ ছুয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ 
করিতে পারিলে পুকষের আর বন্ধ (সংসার) থাকে না, তখন স্বকীয় স্বচ্ছ 
নির্মলরূপে অবস্থান করিয়! মুক্ত হইতে পারে । কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় 
নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃততিযুক্ত চিত্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বৃত্তি- 
বিশিষ্ট চিত্তেরই ছায়া পুরুষে পড়ে। “কখনও বৃত্তি হয় না” চিত্রকে এইরূপ 
করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই উপায়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ । 

আকাশের স্তায় আত্মা ও বিভূ অর্থাৎ সকল স্থানেই আছে, সুতরাং তাহার 
গত্যার্গতি নাই। যে বস্ত কোনও এক স্থানে থাকে তাহারই গমনাগমন সম্ভব 
হয়। অতএব সর্ধত্র অবস্থিত আত্মার গমনাগমন নাই, পূর্বোক্ত লিঙ্গশরীরই 
মরর্ণকালে স্ুলশরীর হইতে বিষূক্ত হইয়া স্বর্ন নরকাদিতে গমন করে, 
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জন্মকাঁলে পুনর্ধার অগ্ত কোনও স্ুলদেহে প্রবেশ করে । ইহাকেই আত্মার, 
গত্যাগতি ও জন্ম মৃত্যু বলিয়া থাকে, আকাশের উপাধি ঘটকে এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে লইয়া গেলে মেমন ঘটসম্বদ্ধ আকাশ ( ঘটাঁকাশ) ও স্থানান্তরে 
গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বস্ততঃ আকাশ কোথাও যায় না; তদ্রপ আত্মার 
উপাধি লিঙ্গশরীরের গমনাগমমে আল্মার গমনাগমন বলিয়া ভ্রম হইয়! থাঁকে। 
এই লিঙ্গশরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ বলিরা জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। 
এই বিয়োগকেই শান্ত্কারগণ যোশ্ন বলিরাছেন, নিালানিরাগাসি 
যোগ ইত্যভিধীয়তে” ইতি ॥ ৪ ॥ 


চে 


ভাষ্য । তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বন্ুত্বে সতি চিত্তস্থ্য | 
সুত্র। বৃতয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিষটা ক্রিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা। বৃত্তয়ঃ (বিষয়াকারেণ চিত্তম্ত পরিণামাঃ ) পঞ্চতব্যঃ ( পঞ্চ বন্ববাঃ, 
“সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্‌” ইতি পঞ্চশব্দাৎ অবয়বার্থে তয়প্‌ প্রত্যয়£ ততঃ 
স্তিয়ামীপ্‌) ক্রিষ্টাক্রিষ্টাঃ (ক্রিষ্ঠাশ্চ অকরিষ্টাশ্চ, ক্লেশৈঃ অবিষ্ভাদিভিরাক্রান্তাঃ 
ক্রিষ্টাঃ তদ্দিপরীতাঃ অক্রিষ্টাঃ) ইতি ॥ ৫ ॥ 


তাৎপর্য । চিত্বের বৃত্তি (বিষয়াকারে জন্তজ্ঞান) পাঁচ প্রকার। 
প্রকারান্তরে উহ ছুই ভাগে বিভক্ত, ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট ; অবিষ্ভাদি রেশ যাহার 
কারণ, যাহাতে সংসারবন্ধ হয় তাহাকে ক্রিষ্টবৃত্তি বলে। অক্রিষ্টবৃত্তি ইহার 
বিপরীত, ইহাঁতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় ॥ ৫ ॥ 


ভাষ্যু। ক্লেশহেতুকাঃ কর্্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, 
খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকার-বিরোধিন্যঃ অক্রিষটাঃ। ক্লিষট-প্রবাহ-পতিতা 
অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্রিস্টছিদ্রেু অপ্যক্িষ্টা ভবস্তি, অক্িষটচ্ছিদ্রেষু ক্লিষটা 
ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারাবৃত্তিভিরেৰ ক্রিয়ন্তে, সুংস্কারৈশ্চ 
বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কীর-চক্রমনিশমাবর্ততে । তদেবস্ভূতং চিত্তং 
অবসিতাধিকীরং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। 


তাঃ ক্রিষ্টাশ্চাক্রিফটাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ ॥ ৫ ॥ 


তত 


পিক 
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অনুবাদ। হৃত্রের পৃর্ব্বে ভাষ্যটুকু হত্রের সহিত একত্রে অর্থ করিতে 
হইবে । চিত্তের বৃত্তি নকল নিরোধ কর! আবশ্তক, উহা! বনু হইলেও পাঁচ 
প্রকার অর্থাৎ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত । | ৃ 
অবিদ্ধাদ্দি ক্লেশ যে সমস্ত বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে ক্লেশ অর্থাৎ সাংসারিক 
দুঃখ জন্মে, যাহারা কর্শীশয়ের (ধর্শীধন্মের') প্রচয়ে অর্থাৎ ফলজননে 
কষত্স্বরূপ (আলম্বন ) হয় তাহাদিগকে ক্রিষ্ট অর্থাৎ সাংসারিক চিত্তবৃত্তি বলে। 
খ্যাতি ( সত্বগ্গুরুষান্ততা! খাতি ) অর্থাৎ চিন্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়, 
যাঁহ! সত্ব রজঃ তমোরূপ গুণত্রয়ের (প্রকৃতির) অধিকার অর্থাৎ কার্ধ্যারস্তের 
(সংসাররূপে পরিণাঁমের ) বিরোধী হয় তাহাকে অক্রিষ্ট ( ক্রেশের কারণ নহে? 
বৃত্তি বলে। ক্রিষ্টবৃত্তিপ্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়াও অকরিষ্টবৃত্তি ন্বরূপতঃ 
অবস্থান করে অর্থাৎ ক্রিষ্ট প্রবাহে পতিত বলিয়া অক্রিষ্টের স্বরূপহানি হয় 
না। অক্রিষ্টবৃত্তি সকল ক্রিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে (অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ ক্রিষ্টরন্ধে ) 
জন্মি্তে পারে, যেমন অক্িষ্টছিড্রে ক্রিষ্টবৃত্তি হইরা থাকে । উক্ত বৃত্তি হইতে 
সজাতীয় সংস্কার এবং সংস্কার হইতে সজাতীয়বৃত্বি উৎপন্ন হয় ; অর্থাৎ ক্রিষ্বৃত্তি 
হইতে ক্রিষ্টসংস্কার এবং অক্রিষ্টবৃত্তি হইতে অব্রিষ্টসংস্কার উৎপন্ন হয়? ক্রিষ্ট 
সংস্কার হইতে ক্রিষ্টবৃত্তি, অক্রিষ্টসংস্কার হইতে অক্রিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপে 
বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র সর্বদা ঘুরিতেছে অর্থাৎ কথনও বৃত্তি কখনও ব! 
স্কারের আবিতভাঁব হইতেছে। অক্রিষ্টবৃত্তি ও অক্রিষ্টস'স্কারের দ্বারা চিত্তের 
অধিকাঁর (কার্ধ্যারস্ত ) অবসান (শেষ) হইলে চিত্ত আত্মার স্ঠায় নির্দ্ 
্বচ্ছভাবে অবস্থান করে, পরিশেষে প্রলয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন (বিন) 
হইয়া যায় ॥ ৫ ॥ 
মন্তব্য । সমাধি করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হয়, 
যাহাকে নিরোধ করিতে হইবে, পুর্বে তাহাকে বিশেষ করিয়া জান! আবশ্তক, 
বৃত্তি না জানিয়া উহার নিরোধ করা যাঁয় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, উহ]; 
শত সহম্র জীবনেও জীনিলে শেষ হয় না, এই নিমিত্ত বৃত্তি সমস্ত শ্রেণীবন্ধ: 
করিঝ্রা বোধের সুগম উপায় করা৷ হইয়াছে । এক একটা করিয়া বৃত্তি সকল 
জানা যায ন! সত্য কিন্ত পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জান 
মাইতে পারে। 


« [পাঁ১।সৃ৫।] সমাধি পাদ। ১৪ 


ভায্ের পরেশহেতৃকাঃ” পদের বহুতীহি সমাস করিয়া রেশ হইয়াছে কেতু 
যার অর্থাৎ ক্লেশ হইতে উৎপন্ন এইরূপ অর্থ হয়। তৎপুরুষ সমাসে ক্লেশের * 
কারখ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে ) উভয়বিধ অর্থই সঙ্গত। 

অক্রিষ্টবৃত্তির বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহা! 
হইলে চিত্তের আর কার্ধ্য থুকে না, “বিবেকখ্যাতিপর্যস্তং জ্ঞেয়ং প্রক্কৃতি- 
চেষ্টিতম্” অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি পর্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকঞ্চিংকর 
চিত্ত আত্মার স্তায় নিপুণভাবে কিট্কাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট 
হইয় যায়। | 

সচরাঁচর ক্রিষ্টবৃত্তিই দেখা যায়, এমত স্থলে অক্রিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? 
কিরূপেই বা বিবেকথ্যাতি রূপ স্বকাধ্য করিতে সমর্থ হইবে? চতুদ্দিকে 
প্রবল শক্র পরিবেষ্টিত হীনবল ব্যাক্তির জীবনই সংশয় স্থল, কার্য্য করা ত 
অতি দূরের কথা । এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন ক্রিষ্টপ্রবাহ পতিত 
হইলেও অক্রিষ্টবৃত্তির অক্রিষ্টতা নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই থাকে, 
অক্রিষ্টবৃত্তি ক্রিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্রিষ্ট হইয়া যায় না। ক্রিষ্টের ছিদ্রে 
(ফাঁক) অক্রিষ্টবৃত্তি হইতে পারে । 

ক্িষ্টবৃত্তিকে প্ররবৃত্তিমার্গ ও অক্রিষ্টবৃত্ভিকে নিবৃভভিমার্গ বলা যাইতে পাঁরে। 
ঘোর সংসারী বিষয়লোলুপের চিত্তেও কখন 'কখন বৈরাগ্য দেখ! যায়, 
শ্রশাঁনক্ষেত্রে অনেকেই ইহা অনুভব করিরা থাকেন, ইহাকেই ভাষাঁয় “্রাঁব- 
থের মোক্ষজ্ঞাঁন” বলিরা থাকে । এইটা ক্রিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অক্রিষ্টবৃত্তি 
জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে উগ্রতপা খধিগণেরও সমাধিভংশ শুনা যায়, 
তাপসশিরোমণি ভগবান্‌ বিশ্বামিত্রও মেনকা অগ্পরার কুহকে পড়িয়া 
বিবেকহীন হইরাছিলেন। এইটা অক্রিষ্টের ছিদ্র, ইহাতে ক্রিষ্টবৃত্তি প্রবল 
বেগে উৎপন্ন হয়। ক্রিষ্ট ও অক্িষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর 
সংগ্রাম চলিতেছে, উপনিষদে ইহাকে রূপকভাবে দেবাস্ুরের যুদ্ধ বলিয় , 
বর্ণনা আছে। এক পক্ষের ব্যহর্চনা শিথিল হুইলেই অপর .পক্ষ প্রবল 
বেগে আক্রমণ করে। উভয্বেরই সঞ্চীর স্থল চিত্তভূমি, সেখানে খাঁকিয়। 
আপন আপন, সৈন্ বৃদ্ধি করিতে উভয়ই সচেষ্ট। ক্রিষ্ট পক্ষের সৈশ্তসংগ্রহে 
বিশেষ কষ্ট হয় না, প্রক্কীতিই উহা সৃষ্টি করিতেছে অক্রিষ্ট পক্ষের সৈম্তয্টগ্রহে 


০ ূ পাতঞ্জল দর্শন । [পা১।সু৭।] 


বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়। নিরস্তর অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুণীলন, আচার্ধ্যের 
স্উপেশ শ্রবণ সত্যঙ্, সদানাপ এভাতি উপায় রা জারেটেভাদ'এহ 
হইলে নিবুভিমার্গে নির্ভয়ে বিচরণ কর! যায়। প্রথমতঃ অক্রিষ্টবৃত্তিকে আশ্রয় 
করিয়া ক্রিষ্টবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, পরে পর-বৈরাগ্য দ্বারা অক্রিষ্টবৃত্তিকেও 
নিরোধ করিতে পারিলে পূর্বোক্ত নিরোধ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ 
হয়। সংস্কারই সংস্কারের নাশক হয়, অক্রিষ্ট সংস্কার দ্বারা ক্রিষ্ট সংস্কার 
বিনষ্ট হয় ॥.৫॥ 


সুত্র । প্রমাঁণ-বিপর্যযয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্থৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
ব্যাখ্যা। প্রমাণানিচ, বিপর্ষ্যয়শ্চ, বিকল্পশ্চ, নিদ্রাচ, স্থৃতিশ্চ তাস্তথোক্তাঃ। 
এতাঃ পঞ্চ চিত্তবৃত্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬। 
তাৎপর্য্য। প্রমাণ, (যাহা হইতে যথার্থ জ্ঞান জন্মে) বিপর্যয়, (ভ্রম) 
বিকল্প, (আরোপ) শিদ্রা (সুষুস্তি) ও স্থৃতি (ন্মরণ, মনে পড়া) এই পাঁচ 
প্রকার চিত্তবৃত্তি ॥ ৬॥ 
মন্তব্য । এই সুত্রের ভাষ্য নাই। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ পর পর 
সুত্রে বলা যাইবে ॥ ৬ ॥ 
ভাষা । তত্র। 
সুত্র। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষং (ইন্ট্রিয়ন্তা চি্তবৃত্তিঃ) চ অন্গমানং (ব্যাপ্তিজ্ঞান- 
জনা! চিত্তবৃত্তিঃ) চ, আগমঃ (শবজ্ঞানজন্যা চিন্তবৃত্তিঃ) চ তে, প্রমাণানি . 
( প্রমায়াঃ করণানি, প্রমীয়্তে অনেন, প্র পূর্বক মা ধাতোঃ করণে অনটু। 
অনধিগতার্থবিষয়কঃ পৌরুষেয়ো৷ বোবঃ প্রম! )॥ ৭ ॥ 

তাৎপধ্য। পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, 
'অন্থমান ও শব্দ ॥ ৭॥ 

ভাষ্য । ইন্দড্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্ত বাহ্ৃবস্থুপরাগাৎ তদ্বিষয়া 
সামান্িবিশেধাত্মনোহরথস্থয বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং 


[পা১।সু৭।] সমাধি পাদ । , ২১ 


প্রমাণম্‌। ফলমবিশিষঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ, বুদ্ধেঃ প্রতি- 


সংবেদীপুরদ্য ইত্যাপরিষট/ছপ পাদ য়িহা1মঃ । 


অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েছনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ : 


সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানাবৃত্তিরনুমানম্‌। যথা, দ্রেশা- 
স্তরপ্রাপ্তেঃ গতিমণ্ড চন্দ্রতারকং, চৈত্রবুৎড; বিজ্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ। 

আন্তেন দৃষ্টোইনুমিতো ঘা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে 
শবেনোপদিশ্াতে, শব্দা তদর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যন্তা 
শরদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ গ্বতে, মূলবস্তরি তু 
দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্রবঃ স্যাৎ ॥ ৭। 


অনুবাদ । ইন্দ্রিয় রূপ প্রণালী (নালা) দ্বারা বাহ বন্তর সহিত চিত্তের 
উপরাঁগ (সন্বন্ধ) হইলে এ বাহ বিষষে সামান্ত (জাতি ঘটত্বাদি) ও 
বিশেষ (ঘটাদি ব্যক্তি) স্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান, থাকে 
এরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। এই প্রমাণের ফল অর্থাৎ প্রম। 
অবিশিষ্ট (যেরূপ চিন্তে হয় পুরুষেও তাহাই ) পৌরুষেয় (পুরুষের বলিয়া 
ভাসমান ) চিত্ববৃত্তিবোধ। (অন্ুব্যবসায় স্থানীয়, বৃত্তির প্রকাশ ) পুরুষ বুদ্ধির 
গ্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্মে ধর্মবান্, এ কথা৷ অগ্রে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন 
হইবে। 

অন্ুমেয়ের (বহ্যাদি সাধ্যবিশিষ্ট পর্ধতাদি পক্ষের) তুলাজাতীয় সকলে 
(সপক্ষ, যাহাতে বহিরূপ সাধ্য আছে, পাকশালা প্রভৃতিতে ) অন্ুবৃত্ত 
(বর্তমান, সপক্ষ-সকলে থাকে ) ভিন্ন জাতীয় (যাহাতে বহিরূপ সাধ্য নাই, 
জল হুদ প্রভৃতি) সকল হইতে ব্যাবৃত্ত (সেখানে থাকে না, যেখানে সাধ্য 
নাই সেখানে থাকে না) যে সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বদ্ধপদার্থ (ধুম প্রভৃতি হেতু যাহা 
পর্বতাদিতে দৃষ্ট হয়) তদ্দিষয় ( তন্নিবন্ধন, তাহার জ্ঞান হইতে যেটা উৎপন্ন 
হয়) সামান্য-নিশ্চয়-প্রধান সেই চিত্তবৃত্তিকে জঙ্থ্মান বলে) বহরি-ব্যাপা 
(বহিকে ছাড়িয়া থাকে না) ধৃম পর্বতে আছে ইহা জানিলে পর্বতেঞ্বহ্ি 
আছে এই জ্ঞানকে অনুমান বলে। যেমন চন্ত্র তারকার গতি আছে, উননা 


ঘুষ 


উহাদের দেশান্তর প্রাপ্তি (এক স্থান হইতে অন্ত স্থান লাভ) আছে; 


৬৩, গঠন ঢশরশি). ]পা১)। সু ৭] 


, চৈত্রের ন্তায় অর্থাৎ চৈত্র (কোনও ব্যক্তি) এক স্থান হইতে অন্ত স্থান 
_ পাইয়া! থাকে স্থতরাং উহার গতি আছে। বিষ্বাপর্কতের গতি নাই তাং 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানের প্রাপ্ডিও নাই। 

আপ্ত (ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়াপাটব প্রভৃতি দোষশৃন্ত ব্যক্তি) 
কর্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত, অন্থুমিত অথবা শব্দ্বারা, অবগত পদার্থ সকল, “নিজের 
যেরূপ বোঁধ, শ্রোতারও এরূপ হউক” এই অভিপ্রায়ে অপর ব্যক্তির নিকট 
শব্ধ ছারা উপদিঞ্ হইয়া থাকে ; প্র শব্ধ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার উক্ত পদার্থ 
বিষয়ে যে চিত্ববৃত্তি হয় তাহাকে আগম বলে। যে আগমের (শব্দের ) বক্তা 
অশ্রদ্ধেয়ার্থ (যাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে ) এবং দৃষ্টান্থুমিতার্থ নহে (ঘ্বিনি 
বক্তব্য বিষয় প্রত্যক্ষ বা অন্ুমাঁন দ্বারা জানেন নাই) সেই আগম প্রমাণ 
হয় না। মূল বক্ত1 ঈশ্বর দৃষ্টান্থমিতার্থ অর্থাৎ পদার্থ সকল দেিয়াছেন, 
অনুমান করিয়াছেন, স্থতরাং বিপ্লবের (মন্তু প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্যহানির ) 
সম্ভাবনা নাই ॥ ৭ 

মন্তব্য। যেমন জোয়ারের জল নদী হইতে বহির্গত হইয়! খাল বহিয়া 
ক্ষেত্রে পতিত হয়, এবং ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ মণ্ডল প্রভৃতি ঘেরপ ক্ষেত্রের 
আকার থাঁকে তন্রপে পরিণত হয়; চিত্তও সেইরূপে ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী 
দ্বারা বাহা বস্তর সহিত সন্বদ্ধ হইয়া তদ্রপ ধারণ করে, ইহাঁকেই বৃত্তি বা 
পরিণাম বল! যার। অর্থ সকল কাহারও মতে সামান্ত অর্থাৎ জাতি স্বরূপ 
(জাতির অতিরিক্ত ব্যক্তি নাই) কাহারও মতে বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্র 
(ব্যক্তির অতিরিক্ত জাতি নাই), কেহ বা উক্ত সামান্ত ও বিশেষের 
সমবায় রূপ অতিরিক্ত দঙবন্ধ স্বীকার করিয়া সামান্য ও বিশেষ ব্যক্তিতে ; 
থাকে এরূপ খলেন। পতঞ্জলির মতে জাতি ও ব্যক্তির সন্বন্ধ তাদাজ্ম 
অর্থাৎ অভেদ, সমবায় নহে । এই সামান্য বিশেষাত্মক পদার্থ বিষয়ে ইন্দরিয়- 
জন্য যে চিত্রবৃত্তি হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইহার ফল পূর্বোক্ত 
প্রম! অর্থাৎ বিষন্ন সাক্ষাৎকার, এই জ্ঞানই “এইটা ঘট, এইটা পট” ইত্যাদি 
বিজ্জেষ ব্যবহারের কারণ। প্রত্যক্ষস্থলে পদার্থের সামান্ত ভাবটা প্রকাশিত 
থাকলেও উহা বিশেষ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে । বস্ত মাত্রেরই 'সামান্ত (শব্দ ও 
অনুমান দ্বারা যেরূপ অনির্দিষ্টভাবে জ্ঞান হয় ) ও বিশেষ (নির্দিষ্টভাবে যেরূপ 
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তান হয়) রূপে ছুইটা ধর্ম আছে? প্ররত্তক্ষস্থলে বিশেষ ধর্শর্টীর সম্যক্‌ স্কুরণ , 
হওয়ায় সামান্য ধর্মটী প্রচ্ছন্নরূগে লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
জড়ের ধন্ম জড়ই হইয়া থাকে, একটা জড় অন্য জড়কে প্রকাশ করিতে 

পারে না । চিত্ত জড়পদার্থ, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি চিত্তের ধর্ম, সুতরাং 
জড়; এই জড়বৃত্তি স্বয়ং বিষয়" প্রকাশ করিতে পারে না, পুরুষের প্রতিবিস্ব 
গ্রহণ করিয়া চেতনায়মান হইয়৷ পারে, ্বচ্ছ দর্পণাদিতে হৃর্ধ্য গ্রতিবিশ্ব পতিত 
হইলে উহা! গৃহাদি প্রকাশ করিতে প্নরে। চিত্ত পূর্ববোক্তভাবে ইন্দরিয়সহকারে 
বিষয়াকারে পরিণত হইলে বিষয়বিশিষ্ট চিত্ববৃত্তি পুরুষে প্রতিফলিত হয়, 
ইহীকেই প্রমা বা বোধ বল! যায়। এই প্রমা পুর্বোক্ত চিত্তবৃত্তি হইলে হয় 
স্থতরাং চিন্রবৃত্তিকে প্রমাণ (প্রমার কারণ) বল! হইয়াছে। সাংখ্যশান্তে 
চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণ স্ারশান্ধের ব্যবসায় জ্ঞানস্থানীয়, সাংখ্যের প্রমাটা স্ায়- 
শাস্ত্রের অন্বাবসায় জ্ঞানস্থানীয়। এ বিষয়ে পাতঞ্জল ও সাংখ্যের মতভেদ 
নাই। প্রম। জ্ঞানে আত্মা, চিত্তবৃত্তি ও বিষয় সমস্তই জ্ঞাত হয়, যেমন, “ঘটমহং 
জানামি” “ঘটজ্ঞানবানহং” ইত্যাদি । ইহাকেই বিষয় সাক্ষাৎকার বলা যায়। 
প্রমাত প্রভৃতির বিভাগ এইরূপে উক্ত আঁছে। 

প্রমাত। চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব চ। 

প্রমাধ্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিদ্বনম্‌। 

প্রতিবিষ্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে। 

বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভান্তাঃ স্থ্যঃ করণস্তানপেক্ষণাঁৎ। 

সাক্ষাদ্র্শনরূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যস্ত্রিতম্‌। 

অবিকারেণ দ্রষত্বং সাক্ষিত্বং চাপরে জণ্ডঃ| 

অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য (পুরুষ) প্রমাতা ( প্রমা৷ জ্ঞানের আশ্রয় ), চিত্তের বৃত্তি 

প্রমাণ, অর্থাকারে চিত্ববৃত্তি সকলের পুরুষে প্রতিবিষ্ব প্রমা, উক্ত বৃত্তির বিষয় 
মেয় (জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞের )। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণের অপেক্ষা করে ন৷ বলিয়া 
বৃত্তি সকল সাক্ষিভান্ত (পুরুষ কর্তৃক প্রকাশিত ) হইয়া থাকে । সাংখ্য মতে 
অপরের অপেক্ষা না করিয়া ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করে তাহাকে (পুরুষকে ) প্লীক্ষী 
বলে। কাহারও মতে স্বয়ং বিকারী না হইয়! যে দর্শন করে তাহাকেনক্ষী 
বলে। 


২৪ পাতঞ্জল দর্শন । [ পা১। সু৭।] 


বাচস্পতি মিশ্রের মতে পুরুষ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়াহি চিত্তবৃত্তির 
ছারা বিশিষ্ট হয়, পৃথকৃরূপে বৃত্তির ছায়া পুরুষে পড়ে না। যোগ বাত্তিককার 
বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে চিত্তবুত্তি ও পুরুষ এই পরস্পরের ছাঁয়৷ পরম্পরে পতিত -হয়। 
যেরূপেই হউক বিষক্ষাকারে চিত্তবৃত্তি হইলে উহ1 পুরুষের স্বকীয় বলিয়া 
বোধ হয়, চিত্তে ও পুরুষে বিশেষ থাকে না! বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভাষ্যকার 
তাহাই বণিয়াছেন “অবিশিষ্টঃ” ইতি। 

একটা পদার্থের (বে ছাড়িয়া থাকে না, ধূমাদির) জ্ঞান হইতে অপর 
পদার্থের (যাহাঁকে ছাড়িয়া! থাকে না, বহ্ধি প্রভৃতির ) জ্ঞানকে অনুমান বলে। 
অন্নুমানের কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, ব্যভিচারের অভাঁবকে ব্যাপ্তি বলে, ছাড়ি! 
থাকার নাম ব্যভিচার “বিহানস্থিতিব্যভিচারঃ। এই ব্যাপ্তি যাহাতে থাকে 
তাহাকে ব্যাপ্য বলে, যাহার ব্যাপ্তি তাহাকে ব্যাপক বলে, ব্যাপ্য ধূমাদির 
জ্ঞান হইতে ব্যাপক বন্ছি প্রভৃতির জ্ঞান হয়, কারণ ধুম বহ্ছির ব্যাপ্য অথাৎ 
বহ্নিকে, ছাড়িয়া কুত্রাপি অবস্থান করে না। বঙ্কির জ্ঞান হইতে ধুমের জ্ঞান 
হইতে পারে না, কারণ বহ্ছি ধূমের ব্যাঁপ্য নহে, ব্যভিচারী, অর্থাৎ ধূমকে 
ছাড়িয়া অয়োগোলকে অবস্থান করে। ধূমাদি ব্যাপ্যকে হেতু ও বহ্যাদি 
ব্যাপককে সাধ্য বলে। যে হেতু সকল সপক্ষে (যাহাতে সাধ্য আছে বলিয়। 
নিশ্যয় আছে ) অবস্থান করে, কোঁনও বিপক্ষে (যাহাঁতে সাধ্য নাই বলিয়া 
নিশ্য় আছে) অবস্থান করে না তাহাকে সৎ হেতু বলে; পক্ষে (যেখানে 
সাধ্যের সংশয় আছে) উক্ত সাধ্য ব্যাপ্য হেতু আছে এইরূপ জ্ঞান হইলে 
অনুমান হয়, ইহাঁকেই পরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি ছই প্রকার, অন্বয় ও ব্যতিরেক, 


তৎ সত্বে (হেতু থাকিলে) তৎ সত্তা (সাধ্যের থাকা) অন্বয়। তদসত্বে 


(সাধ্য না থাকিলে) তদসত্তা (হেতুর না থাক) ব্যতিরেক। ভাষ্মের 
প্রথম উদাহরণ “গতিমৎ চন্দ্রতারকং দেশস্তর ্রাপ্তেঃ” এইটা অন্বয় স্থল। 
দ্বিতীয়টা “বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ” ব্যতিরেক স্থল। অস্বয় স্থলে হেতু ও সাধ্য 
এক স্থানে আছে এরপ জ্ঞান পূর্ব্বে হয়, ব্যতিরেক স্থলে সেরূপ হয় না। 
অনুষীন স্বার্থ ও পরাথভেদে. দ্িবিধ। ধুম দেখিয়া বহ্ছির জ্ঞান নিজের হওয়! 
এইটিরন্বাথাুমান । স্তায়ি বাক্য দ্বারা অপরের নিকট কিছু প্রতিপন্ন করাকে 


পরার্থান্মান বলে। পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন 
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এই' পঞ্চ অবয়বের আঁবসশ্তুক। প্রতিজ্ঞা চন্দ্রতারকং গতিমত্, হেতু দেশাস্তর- 
প্রাপ্তেঃ, উদ্বাহরণ যৎ ষৎ দেশান্তবগ্রাপ্তিমৎ তৎ গতিমৎ্, যথা চৈত্রঃ, উপনম্ন * 
গতিব্যাপ্য-দেশান্তর প্রাপ্তিমৎ চন্দ্রতাঁরকং, নিগমন--তন্মাৎ গতিমৎ। বিশেষ 
বিবরণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি স্তায়শাস্ত্রে আছে। | 
প্রবঞ্চনা স্থলে প্রযুক্ত শব্ষ সকল প্রমাণ হয় না, বক্তার হৃদয়ে যেরূপ 
সংস্কার থাকে, শ্রোতার তদ্রপ জ্ঞান হইনে প্রমাণ হয়। মহাভারতে ঘুধিষ্টির 
বলিয়াছিলেন, “অশ্বথাম! হতঃ” এটা" প্রমাণ নহে, কারণ বক্ত। যুধিষ্ঠিরের মনে 
অশ্বথাম! গজ মরিরাছে এইরূপ সংস্কার ছিল, কিন্তু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
€শ্রাত৷ দ্রোণাচার্যের জ্ঞান হইয়াছিল তাহার পুত্র অশ্বথামা মরিয়াছে এখানে 
বক্তার স্ববোধের সংক্রম শ্রোতার চিত্তে হয় নাই। 
বেদে যাঁহা বর্ণিত আছে তাহাই স্মরণ করিয়। মনু প্রভৃতি শাস্ত্র লেখা 
হইয়াছে । বেদের কর্তা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাহার ভ্রমের সম্ভাবনা নাই, স্থাতরাং 
স্বৃতি পুরাঁণ (যাহা বেদের অন্ুসারে লিখিত ) প্রস্ৃতি সমস্ত শান্ত্রই প্রমাণ 
নাস্তিক প্রভৃতি দর্শনে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নাই, সুতরাং তাহাদের কোনও শান্ত্-প্রমাণ 
নহে, স্বকপোলকল্পিত বকবাদ মাত্র। 
শব শ্রবণ করিলেই অর্থ বোধ হয় না, শব্দের শক্তি (সংকেত, এই পারি 
এই অর্থ বুঝায়) জ্ঞান আবশ্তক। শক্তি, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য্য এই চারি 
প্রকার শব্দের বৃত্তি আছে। শান্বোধে আকাজ্জা, যোগ্যতা, আপত্তি ও 
তাৎপর্য জ্ঞান কারণ। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে বিশেষ বিবরণ বলা হইল না। 
প্রত্ক্ষ ও পরোক্ষ স্থলে চিত্তের বৃত্তি একরূপ হয় না; প্রত্যক্ষ স্থলে 
ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া চিত্ত বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়ের আকার ধারণ 
করে, পরোক্ষ স্থলে সেরূপ ঘটে না, প্রত্যক্ষকেই বিষয়সাক্ষাৎকার বলা হয়। 
' পুরুষের বোধকে ( সাক্ষাৎকারকে ) প্রম৷ বলিয়৷ চিত্তবৃত্তিকে ( উক্ত প্রমার 
করণকে ) প্রমাণ বলা হইয়াছে, চিত্তবৃত্তিকে প্রম! বলিলে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমাণ 
বলা যাইতে পারে। স্যায়শাস্ত্রে চিত্রবৃত্তিস্থানীয় ব্যবদায় জ্ঞানই এপ্রম। সতরাং, 
ৃ (ইন্দ্িয়াছিই প্রমাণ, সাংখ্য পাতঞ্ল শাস্ত্রে অনুব্যবসায় স্থানীয় পৌরবের বোধই। 
মা সুতরাং চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ। 
'  শাস্্রেঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব, উপমান, অর্থাপত্তি, আহগনি- ইহ ও 


৪8 


২৬. পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সু৮] 


সম্ভব এই আটটা প্রম্নাণের উল্লেখ আছে। চার্ধাক বা নাস্তিক মতে প্রমাণ 
১টা-- প্রত্যক্ষ । বৌদ্ধ ও বৈশেষিক ( কণাদ ) মতে ২টা-_প্রতক্ষ ও অনুমাণ। 
সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে ৩টী-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ (আগম )। ন্তাঁক মতে 
৪টী, পূর্বোক্ত ৩টী ও উপমান। প্রভাকর (মীমাংসক, গুরু ) মতে পূর্বোক্ত 
৪টা ও অর্থাপত্তি এই ৫টা। ভট্ট ও বৈদাস্তিক মূতে পূর্বোক্ত ৫টী ও অন্ুপলন্ধি 
এই ৬টী। গ্রতিহা ও সম্ভব প্রমাণ'পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭ ॥ 


সূত্র + বিপর্ধ্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতত্রপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ব্যাখ্যা। অতন্দ্রপপ্রতিষ্ঠং (তন্দ্রপে জ্ঞানপ্রতিভাসিরূপে, ন প্রতিষ্ঠতে 
নাবাধিতং বর্ততে ইতি) মিথ্যাজ্ঞানং (অতদ্ধতি তত্প্রকারকং ভ্রমজ্ঞানং ) 
বিপধ্যয়ঃ ( বিপর্যযয়নায়ী চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ ) ॥ ৮॥ | 
| তাৎপর্য্য। যে জ্ঞান বিজ্ঞাত নিষয়ে স্থির থাকে না, পরিণামে বাধিত 
' হয়, সেই মিথ্যা জ্ঞানকে বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রম বল! যায় ॥ ৮ ॥ 


ভাষ্ত। স কম্মাৎ ন প্রমাণম্‌ ? ষতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থ- 
বিষয়ত্বাড প্রমাণ্, তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণন্ত দৃষ্টঙ তত যথা, 
ঘিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি । সেয়ং পঞ্চপর্ববা 
ভবতি অবিদ্ভা, অবিষ্ভাহম্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্রেশা' ইতি, 
এতে এব স্বসংজ্ঞাভিঃ তমে! মোহে মহামোহ শ্তমিআ্ঃ অন্ধতা মি 
ইতি, এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥ 

অন্থবাদ। সে (বিপর্যয়) প্রমাণ হয় না কেন? প্রমাণের দ্বারা বাধিত 
হয় বলিয়াই বিপর্ধ্যয় জ্ঞানকে প্রমাণ বল! যায় না। প্রমাণ জ্ঞান ভূতার্থবিষয় 
অর্থাৎ উহার বিষয় কখনই বাধিত (নাই বলিয়!) হয় না। প্রমাণ ও 
অপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় এনপ 
দেখা যায়; যেমন, *্চন্জ্র একটী” এই যথার্থ জ্ঞান দ্বারা “চন্দ্র হুইটা” এই 
ভ্রমজ্ঞান বাধিত হয় (মিথ্যা বলিয়া বুঝায় )। ভ্রমর্ূপ এই অবিষ্ধা পঞ্চ 
পর্ব অর্থাৎ পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত, পর্ধ পাঁচটার নাম 7 অবিষ্যা, .অশ্মিতাঁ, রাগ, 
ছে ৫ অভিনিবেশ। ইহারা যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিত্র ও 


[পা১। সুস৯] সমাধি পাদ ।  হ৭ 


অন্ধতামিত্র নামে অভিহিত হয়। চিত্তমল নিবপণ প্রস্তাবে (সাধন পাদে 
৫৯ হৃত্রে) ইহাঁদিগকে বিশেষ ্ধপে বলা যাইবে। 

মন্তব্য। এক বস্তকে অগ্ঠৰপে জানার নাম বিপর্যায় বা ভ্রমজ্জান, 
যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি । প্রথমতঃ গুক্তিরজত 
প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে “এটা রজত নয় কিন্তু শুক্তি (বিন্তুক )৮ 
এইবপ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে পূর্বজ্ঞান বাধিত হয়। প্রথমে হইয়াছে বলিষা 
পূর্ব (ভ্রম) জ্ঞান প্রবল এবং পরে হইয়াছে বলিয়া উত্তর (ধধার্থ) ভ্ঞান 
দুর্বল অতএব উত্তরজ্ঞান দ্বাবা পুর্বঙ্ঞান বাধিত হইবে না এপ আশঙ্কা 
কথা উচিত নহে। পূর্বাপব বলিয়া জ্ঞানের সবল ছূর্বলভাব হয় না) যে 
জ্ঞানে বিষয় বাধিত (নাই বলিয়া বিবেচিত ) তাহাকেই ছুর্ধল এবং যাহা 
বিষয় বাধিত নহে তাহ।কে প্রবল বলা যায়; সুতরাং অবাধিত বিষয় উত্তরজ্ঞান 
বাধিত বিষয় পূর্বজ্ঞান হইতে প্রবল। যে স্থলে পূর্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া 
উত্তরজ্ঞান জন্মে, সেখানে পূর্বজ্ঞানেব বাধা জন্মাইতে উত্তরজ্ঞানের স্ধকোচ 
হইতে পারে। এ স্থলে কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বতন্ত্রভাবে 
আঁপন আপন কারণ হইতে জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়া থাকে, অতএব সত্যজ্ঞান ভ্রম- 
জ্ঞানের বাধা করিতে পারে । 

“এটা ইহা কি না?” ইত্যাদি সংশয়জ্জানও বিপর্য্যয়েব অন্তর্গত বিপর্যয় 
ও স শযেব প্রভেদ এই, বিপধ্যয় স্থলে বিচার করিয়া পদ্দার্থের অন্যথাভাৰ 
প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞানকালেই পদাথের 
অস্থিবতা প্রতীত হয় অর্থাৎ সংশয় স্কলে পদার্থ সকল “এটা এইরূপ” 
 একসপভাবে নিশ্চিত হয় না। ভ্রমস্থলে বিপরীত বপে একটা নিশ্চয় হইয়া 
যায়, উত্তরকা্পে “উটা ওরূপ নহে” এইবপে বাধিত হুয়। 

অবিষ্া প্রভৃতির সংজ্ঞ। বিষুপুবাণে উক্ত আছে, তমে! মোহো৷ মহামোহ- 
স্তামিঅস্বন্ধসংক্ঞকঃ ৷ অবিষ্ভা পর্ণ পর্োষা প্রাছুর্ভূতা মহাত্মন ইতি। ইহাদের 
অবাস্তবভেদ সাখাকারিকায় উক্ত আছে, যথা, ভেদস্তমসোহষ্টবিধো মোহন্ত 
চ দশবিধো মহামোহ:। তামিশ্রোহষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিত্রঃ ইতি ॥ ৮৯ 


সুত্র। শব্জ্ঞানানুপাতী বস্তৃশূন্তো বিকল্প ॥ ৯ ॥ 


ব্যাখ্যা। শবজ্ঞানান্ছপাতী ( শব্বশ্চ জ্ঞানঞ্চ শবজ্ঞানে, শবজনিতং জ্ঞানং 


২৮ পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সু৯] 


গ্ঁ 


* শবজ্ঞানং ইতি বা। তদন্থপতিতুং বিষ্ীকর্তৃং শীলমন্ স তথোক্ঃ ) বন্তশৃন্ঠঃ 
( নির্কিষয়ঃ ) বিকল্পঃ ( আরোপঃ, পূর্ব্োক্তা বৃত্তিঃ বিকল্প ইতি কথ্যতে )] ৯॥ 


তাৎপর্য্য। বিষয় না! থাকিলেও “নরশূঙ্গ” প্রভৃতি শব্ধ শ্রবণ করিলে 
সকলেরই একরপ জ্ঞান হয়, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে ॥ ৯॥ 


ভাষ্য । সন প্রমাণোপারোশী, ন বিপর্যায়োপারোহী চ, বস্ত্ক- 
শন্যাত্বেপি' শব্দজ্ঞানমাহাত্মানিবন্ধানো ব্যবহারে দৃশ্যতে, তদ্যথা 
চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্‌ ইতি, ষদা চিতিরেব পুরুষস্তদী কিমত্র 
কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথা চৈত্রস্ত গৌরিতি । 
তথা প্রতিষিদ্ধবস্তরধর্্মা নিষ্ক্রিয়; পুরুষঃ, তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্্যতি 
স্থিত ইতি, গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে । তথাহনুণপত্তি-ধর্ন্মা 
পুরুষ ইতি, উৎপত্তিধর্্মস্তাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষা্বয়ী ধর্্মঃ 
তশ্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্্মান্তেন চান্তি ব্যবহার ইতি ॥ ৯॥ 


অন্ুবাদ। বিকল্পকে প্রমাণ বলা যায় না, (কারণ বস্তশূন্ত অর্থাৎ 
পদধার্থবিহীন ) বিপর্য্যয়ও বলা যায় না, কারণ বস্তৃশৃন্ত হইলেও শবজ্ঞান প্রভাবে 
চিরন্তন ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞান পুরুষের স্বরূপ 
(ধর্ম), যদি চৈতন্যই পুরুষ হয়, উভয়ে কোনও ভেদ না থাকে তবে কাহার 
দ্বারা কাহার পরিচয় হইবে ? অথচ “চৈত্রের গরু” ইত্যাদির ন্যায় ব্যুপদেশ 
(বিশেষ্য বিশেষণভাব ) হইয়! থাকে । এইরূপ পুরুষ প্রতিষিদ্ধবস্তধর্মা অর্থাৎ 
পৃথিব্যাদি বস্তধর্মের (পরিস্পন্দ প্রভৃতির ) অভাব পুরুষে আছে, এবং ক্রিয়ার 
অভাব পুরুষে আছে; (সিদ্ধান্তে অভাব নামে কোনও পদার্থ নাই, অথচ তাহা 
দ্বারা চিরন্তন ব্যবহার চলিতেছে) এইরূপ, বাণ অবস্থান করিতেছে, করিয়াছিল 
এবং করিবে, এস্থলে স্থাধাতু ছারা! গতিনিবৃত্তি (অভাব) রূপ একটা কল্পিত 
পদার্থের বোধ হইতেছে, প্র কল্পিত পদার্থে আবার পুর্বাপরীভাবে ভূত বর্তমান 
ও প্তবিষ্ৎ/কাল বুঝাইতেছে। এইরূপ পুরুষ অন্থুৎপত্তিধর্্মা, অর্থাঃ পুরুষে 
অন্ুর্ধাতি (উৎপত্তির অভাব) নামক একটা ধর্ম আছে এরূপ বোধ হয়, 
; কঁথচ-অভাব নামে কোনও একটা পদার্থ নাই, অতএব উল্জ সকল স্থলে অভাব 
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প্রভৃতি ধর্ম সমুদায় বিকল্পিত অর্থাৎ বিকল্পবৃত্তি ছারা বিজ্ঞাত, উক্ত কল্পিত. 
ধর্ম দ্বারা চিরস্তন ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে ॥ ৯॥ 


মন্তব্য। শব্দের এমনই একটী অনির্ধচনীয় প্রভাব আছে, যে অর্থ 
থাকুক আর নাই থাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটা অর্থ বুঝাইয়! দেয়, 
মীমাংদক বলিয়াছেন “অত্যন্তমপ্যসত্যর্থে শব্দ জ্ঞানং 'করোতি হি” অর্থাৎ 
পদার্থ অত্যন্ত অসৎ ( একেবারে না প্লাক) হইলেও শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া 
থাকে । নরশুজ, আকাশকুন্ুম প্রভৃতি পদার্থ নাই, তথাপি এ সফল শব শ্রবণ 
করিলে একটা অর্থ বুঝীয়, ইহাকেই বিকল্পবৃত্তি বলে। সত্যন্থলে শব্দ, অর্থ ও 
জ্ঞান এই তিনটা বর্তমান থাকে, বিকলস্থলে অর্থ থাকে না, কেবল শব ও 
জ্ঞান থাকে, “শবজ্ঞ!নান্ুপাতী বন্তুশূন্তঃ” দ্বারা এই কথাই বলা হুইয়াছে। 
বিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে ভেদ, কোথাও বা ভেদে অভেদ 
প্রতীতি হইয়া থাকে। ষষ্ঠী বিভক্তি থাকিলে ভেদ বুঝায়, “চৈত্রস্ত গৌঃ” 
(চৈত্রের গরু ) বলিলে চৈত্রে (কোনও ব্যক্তিতে ) ও গরুতে ভেদ আছে 
এরূপ বুঝায়, “রাহোঃ শিরঃ” (রোহুর মস্তক) বলিলেও এরূপ রাঁছুতে ও মস্তকে 
ভেদ আছে এরূপ বুঝা উচিত, উচিত বটে কিন্তু রাহুতে ও মন্তকে ভেদ নাই, 
মস্তকই বাহু, এইটী অভেদে ভেদের দৃষ্টান্ত । ক্ষিপ্ত মূঢ় প্রভৃতি চিত্তের ধর্ম, 
সুতরাং চিত্ত হইতে ভিন্ন, তথাপি ক্ষিপ্তং চিন্তং, মুঢ়ং চিন্তং ইত্যাঁদিরূপে অভেদ- 
নিদ্দেশ হইয়। থাকে ; এই সকল ভেদে অভেদের দৃষ্টান্ত। সাংখ্য পাতণ্নল মতে 
অভাঁব নামক কোনও পদার্থ নাই, উহা অধিকরণের স্বরূপ, তথাপি এই কন্সিত 
অভাব দ্বারা “নিক্রিয়ঃ পুরুষঃ” অর্থাৎ ক্রিয়ার অভাব বিশিষ্ট পুকষ ইত্যাদি শত 
সহস্র ব্যবহার চলিতেছে, এস্লে অভেদে ভেদ আরোপ হইয়াছে । 
ভাষ্ের প্প্রতিষিদ্ধবস্তধর্্মী” এস্থলে প্রতিবিদ্ধা বস্তধন্মাঃ এরূপও পাঠ 
আছে, তাহার অর্থ, বস্তর ধর্ম সমুদায় গ্রতিযিদ্ধাঃ প্রতিষেধবাপ্যাঃ অর্থাৎ 
অভাবের সহিত সম্বদ্ধ ; অভাবের সহিত ভাবের সম্বন্ধ হইতে পারে না তথাপি 
| সম্বন্ধ আছে বলিয়া! ব্যবহার চলিতেছে । 
1 য্যার্থকে অধথার্থ বলিয়। জান! বিপর্য্যয় ও বিকল্পে সমান, বিশেধ এই, 
বিপর্যয় স্থলে একবার বাধজ্ঞান (ফেটা যাহা, সেটাকে তাহা বলিনী্জান।) 
( হইলে আর ব্যবহার চলে না, সাধারথেরই এ বাধজ্ঞান হইতে .পাঁরে ১ বিকল্প- 
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স্থলে সেরূপ হয় না, অধথার্থ বলিয়। জানিয়া শুনিয়াও আরোপিত পদার্থ দ্বারা 
: ব্যবহার চলিয়া থাকে। বিকল্পবৃত্তি দ্বারা আরোপিত পদার্থ সকলকে অযথার্থ 
বলিয়া সকলে জানিতে পারে না, পঙ্ডিতগণেরই উক্ত বিষয়েষথার্থ জ্ঞান হইয়াথাকে। 
বিপর্যয়ের অতিরিক্ত বিকল্পবৃত্তি সকলে স্বীকার করেন ন! বলিয়াই ভাদ্ে 
উদাহরণ অনেকবূপে দেখান হইয়াছে ॥৯| * 


সুত্র ।, অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা 'বৃভিনিদ্রা ॥ ১০ ॥ 


ব্যাখ্যা। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা (জাগ্রৎস্বপ্নবৃন্তীনাং অভাবস্তন্ত প্রতায়ঃ 
কারণং চিত্তসত্বাচ্ছাদকং তমঃ, তদেবালম্বনং বিষয়ো যন্তাঃ সা তথোক্তা ) বৃত্বিঃ 
(চিত্তস্ত পরিণামবিশেষঃ) নিদ্রা (সুষুস্তিঃ, তমোবিষয়। চিত্তবৃত্তিঃ নিদ্রা ইতি 
কথ্যতে )॥১০॥ 

তাৎপর্য্য। চিত্তের ষে অবস্থায় বহিরিক্জিয়জন্ত জাগ্রৎবৃর্তি এবং কেবল 
মনোজন্, স্বপ্নবৃত্তি কিছুই হয় না, তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলে, এই অবস্থার 
প্রকাশের বিরোধী তমোগুণই চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 


ভাষ্য । সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ | কথং ? 
স্থখমহং অস্বাপ্ং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি ; 
ছুঃখমহং অস্বাপ্লং ক্ত্যানং মে মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঢ়ং মুঢ়ঃ অহং 
অন্বাপ্দং গুরূণি মে গাত্রাণি ব্লীস্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠ- 
তীতি। স শঙ্বয়ং প্রবুদ্ধন্ত প্রত্যবমর্শে। নস্যাৎ অসতি প্রত্যয়ামুভবে 
তদাশ্রিতাঃ স্মতয়শ্চ তদ্দিষয়া ন স্থ্যঃ, তস্মীশু প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রী, 
সা চ সমাধো ইতরপ্রত্যয়বন্মিরোদ্ধব্যেতি ॥ ১০ ॥ 

অনুবাদ । সেইটী (নিদ্রাটা ) একটা প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভববিশেষ, কারণ 
জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। কিরূপ? (কিভাবে স্মরণ হয়, তাহ! 
সত্ব প্রভৃতি গুণভেদে বিশেষ করিয়া! বলা হইতেছে ) আমি সুখে নিদ্রা গিয়া- 
ছিলাম, আমার মন নির্মল হইয়া শ্যচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটা সাত্বিক 
স্বরণ /আমি ছুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্য হইয়া অস্থিরতাবে 
ভব করিতেছে (বিষন্ন হইতে বিষয়াস্তর গ্রহণ করিতেছে) এইটা রাজসিক 
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স্মরণ । আমি অতিমাত্র মৃঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ , 
হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়৷ অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ 
হইতেছে, এইটা তামপিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমঃ বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ( অনুভব ) 
ন! হইলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ স্মরণ হইতে পাঁরিত না, চিত্তে আশ্রিত 
বৃত্তিবিষয়ে স্থৃতিও হইতে পারিিত না) সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিদ্রা- 
কালে তমঃ বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল, অতএব নিদ্রা একটা প্রত্যয়বিশেষ 
অর্থাৎ অন্থভব। অপরাপর বৃত্তির স্মায় নিদ্রাবৃত্তিকেও সমাধিবালে নিরোধ 
করিতে হইবে ॥ ১০ ॥ 
* মন্তব্য । নৈয়ারিক প্রভৃতি শান্কারগণ নিদ্রাকে একটা বৃত্তি ( জন্তজ্ঞান ) 
বলিয়! স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন সকল জ্ঞানের অভাবই নিদ্রা 
(স্ুযুপ্তি ) কালে হয় ; কারণ উক্ত কালে কোনও জ্ঞানেরই কারণ থাকে না, 
তখন কি বহিরিক্ড্রিয়, কি অন্তরিক্রিয় কাহারই ব্যাপার নাই, সুতরাং কিরূপে 
জ্ঞান জন্মিবে? পতঞ্রলির মতে নিদ্রা একটা বৃত্তি, যখন দেখা যাইতেছে 
পূর্ববক্তরূপে জাগ্রৎকালে সকলেরই নিদ্রাবিষয়ে স্মরণ হইয়া থাকে তখন 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, নিদ্রাও একটা অন্ুভববিশেষ, কারণ 
অন্থভব না! হইলে কখনই ম্মরণ হয় না। নিদ্রাকে একটা বৃত্তি বলিয়া! বিধান 
করিবেন বপিয়াই হুত্রে পুনর্ধবার বৃত্তিপদের উল্লেখ হইয়াছে, অধিরুতপদ 
( এখানে বৃত্তিপদ ) বিধায়ক হয় না অর্থাৎ এস্থলে অধিকৃত ( পূর্বস্থত্র হইতে 
ধাহার অধিকার আসিতেছে ) বৃত্তি পদটা নিদ্রাকে বৃত্তি বলিয়া বিধান করিতে 
সমর্থ নহে. তাই পুনর্ধ্বার বৃত্তির উল্লেখ । এ বিষয়ে বৈদাস্তিকেরও সম্মতি আছে, 
বিশেষ এই তাহারা উক্ত কালে সচ্চিদানন্দ আত্মতত্বেরও স্ফুরণ স্বীকার করেন, 
" এবং উক্ত বৃত্তিকে অজ্ঞানের বৃত্তি বলিয়! থাকেন, উক্ত অবস্থা তাহাদের মতে 
আনন্দময় কোঁষ। 
চিত্ত জাগ্রৎকালে ত্বক্‌ ইন্ছিয়ে, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং স্মযুপ্তি 
ট (নিদ্রা) কালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে ॥ ১১ ॥ 


সূত্রে। অনুস্ভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্ৃতিঃ ॥ ১১ ॥ 


ব্যাখ্যা। অন্ুভৃতবিষয়াসম্প্রমোষঃ (অন্ধুভূতৌ জ্ঞাতৌ যৌ বিষয়ৌ বৃত্তি- 


৩২ ' পাতগ্জল দ্শন। [পা১। সু১১] 


তদদেগাচরাঁথো” তয়োরসম্প্রমোষঃ অন্তেয়ঃ অনপহরণধিতি যাবৎ ) স্মৃতিঃ ( স্মরুণৃং 
| স্কার দ্বারা অন্ভুভবমাত্রজন্তত্বং স্থৃতিত্বমিতি )॥ ১১ ॥ 
তাৎপর্য্য। প্রমাণ বিপর্ধ্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত 
পদার্থ বিষয় করে ন, এমত চিত্ববৃত্তিকে স্থৃতি বলে। সংস্কারকে ছার করিয়া 
অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ « 
ভাষ্য । কিং প্রত্যয়স্থ চিত্তং স্মরতি, আহোস্িৎ বিষয়স্যেতি ? 
প্রাহ্যোপরঞ্জঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্থ গ্রহণোভয়াকারনির্ভীসঃ তথ জাতীয়কং 
সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদকারামেব গ্রান্য গ্রহণে 
ভয়াত্িকাং স্মৃতিং জনয়তি । তত্র গ্রহণ।কা রপূর্বব বুদ্ধিঃ গ্রাহ্াকার- 
পর্ববা স্মৃতিঃ; সা চ দ্বয়ী ভাবিতন্মর্তব্যা চ অভাবিতস্মর্তব্যা চ, স্বপ্নে 
ভাবিতন্মর্তব্য!, জাগ্রগুসময়ে তু অভাবিতস্মর্তব্যেতি | সর্ববাঃ স্মৃতয়ঃ 
প্রমাণবিপর্য্যৰিকল্পনিদ্রাস্মৃতীনামন্ুভবাৎ প্রভবস্তি। সর্ববাশ্চৈতা- 
/বুন্তয়ঃ স্খছুঃখমোহাত্তিকাঃ, স্থুখছুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেবু ব্যাখ্যেয়াঃ, 
স্খানুশয়ী রাগঃ, ছুঃখানুশয়ী দ্বেষ্ মোহঃ পুনরবিদ্ভেতি । এতাঁঃ 
সর্ববা বুন্তয়ে। নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সন্প্রজ্ঞাতো৷ বা সমাধি 
ভবতি অসম্প্রজ্কাতো বেতি ॥ ১১ ॥ 
অনুবাদ । চিত্ত কি প্রত্যয়কে ( অন্থুভবকে ) স্মরণ করে, অথবা! বিষয়কে 
রণ করে? এই প্রশ্নের উত্তর, উভয়কেই স্মরণ করে; কেনন। অনুভব 
বিষয়ের (ঘটপটাদির) উপরক্ত অর্থাৎ বিষয়াধীন হইলেও বিষয় ও জ্ঞান 
উভয়াঁকারে ভাসমান হইয়! স্বান্ুরূপ (বিষয়ও জ্ঞানাকার) সংস্কার উৎপন্ন করে, 
সেই সংস্কার আপনার উদ্বোধকের দ্বারা! উদ্দ্ধ হইয়৷ সেইরূপেই বিষয় ও 
জ্ঞানাকারে ম্মরণ জন্মায় । অনুভব ও স্থৃতি উভয়েই বিষয় ও জ্ঞানের অবভাস 
হয়, বিশেষ এই বুদ্ধি (অনুভব) গ্রহণাঁকার প্রধান অর্থাৎ ইহাতে অজ্ঞাতের 
জান হয় বলিয়া জ্ঞানাংশেরই প্রাধান্য থাকে, স্থৃতিতে জ্ঞাতের ভ্ঞান বলিয়! 
বিধক্ষাংশই প্রধান থাকে । এই স্থতি ছুই প্রকার, ভাবিতন্মর্তব্য অর্থাৎ যাহার 
ুর্ঘ (ক্মরণের বিষয় ) ভাবিত ( কল্পিত ) ও অভাবিত স্মর্তব্য অর্থাৎ যাহার 
বিষয়টা পুর্বে স্যায় কল্পিত নহে। স্থতিমা্রেই প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা 
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ও স্থৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত সমস্ত চিত্তবৃত্তিই সুখ ছুঃখ ও 
মোহাত্বক অর্থাৎ বৃত্তিমাত্রেই সুখ, ছুঃখ বা মোহের কারণ, সুখ ছুঃখ ও 
মোহকে ক্লেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, “নুখান্থুশয়ী রাগঃ” অর্থাৎ সুখ বা স্থুখের 
সাধনে আসক্তিকে রাগ বলে, “ছুঃখানুশয়ী দ্বেষ:” অর্থাৎ ছঃখ বা হঃখের সাধনে 
অনিষ্টবৌধকে দ্বেষ বলে, মোহ শব্দে অবিস্যা। বুঝার । এই সমস্ত বৃত্তিই নিরোধ 
(নিরোধ না করিলে সমাধি হইতে পারে ন1) করিতে হইবে। চিত্রবৃত্তি নিরোধ 
করিলে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত ও পরিশেষে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় ॥ ১১ 

মন্তব্য । হুত্রের অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ অনপহরণ, ওরূপে রূপক করিয়া 
লিধিবার তাৎপর্য এই, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে, পিতৃধন সমস্ত ব! 
তাহার কতক অংশ গ্রহণ করিলে পুত্র চুরি করিয়াছে বলা যায় ন। স্থৃতির 
পিতা অনুভব, অধিক গ্রহণ ন৷ করিয়া অনুভবের বিষয় সমস্ত বা তাহা হইতে 
কিছু অল্প বিষয় গ্রহণ করিলে তাহাতে স্থৃতির চৌধ্যাপরাধ হইতে পারে ন1। 
ইহা দ্বারা বলা হইল যে, স্থৃতি অন্ভূত মাত্র বিষয়েই হয়, অতিরিক্ত বিষয়ে 
হয় না। 

প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একটা জ্ঞান আছে, যেমন “সোইয়ং দেবদত্:* সেই 
এই দ্বেবদত্ত অর্থাৎ যাহাকে পূর্বে দেখিয়াছি এ সেই দেবদত্ত, এই জ্ঞানকে কেবল 
অন্থভব বা! কেবল স্ৃতি বলা যায় না, ইহার বিষয় কতকটা অজ্ঞাত, কতকটা 
জ্ঞাত। অনুভবের বিষয় সমস্তই পুর্বে অজ্ঞাত থাকে, স্থৃতির বিষয় জ্ঞাত থাকে । 
এই প্রত্যৃভিজ্ঞ। জ্ঞান অনুভব ও স্থৃতি উভয়ের মিশ্রণে সঙ্কীর্ণরূপে হয়। 

জ্ঞানের অংশ ছুইটী, বিষয়াংশ ও জ্ঞানাংশ, ইহা বুঝাইয়। দেওয়া কষ্টকর, 
প্রণিধান করিয়া নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত, “অয়ং ঘটঃ* এইটী ঘট 
ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে ঘটটা (যাহা! বহিরংশ ) বিষয়াংশ এবং ইহার মধ্যে ক্ফুরণ 
(প্রকাশ) যে টুকু আছে, যাহ! দ্বারা চিত্তে ষেন একটা আলোকের ছটা 
প্রজলিত হয় প্রটী জ্ঞানাংশ। জ্ঞানশবে প্রকাশ বুঝায়, ইহার স্বরূপতঃ 
কোনই ভেদ নাই, 'বিষয় দ্বারাই উহা পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে 
ঘটভ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘট পটাদি বিষয়ই জ্ঞানের ভেদক হুয়। 
জ্ঞানের নিজ অংশে সর্বদাই প্রত্যক্ষ, কেবল বিষয় লইয়াই প্রত্যক্ষ পর্নো 
রূপে ব্যবহার হয়। 
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প্রদর্শিত হইল যে অনুভবের (জ্ঞানের ) অংশ দ্বয় আছে, অনুভব হইতে 
সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্বৃতি উৎপন্ন হয়, এই স্মৃতি কাহাকে বিষয় 
করিবে? ঘট পটাদিকে ? না জ্ঞানকেও ? অনুভব ঘটাদিকে বিষয় করে, 
আপনাকে করে না, সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কেবল ঘটাদি বিষয়ক হইবে, 
অঙ্গভব বিষয়ক হইবে না, সুতরাং স্থৃতিও কেবল ঘটাদিকে বিষয় করুক। 
অথব! অনুভব জন্য স্থতি হয় বলির। তাধাকেও বিষয় করুক। ভাষ্ঘে এইরূপ 
আশঙ্কা করিয়া! বল! হইয়াছে অনুভব (জ্ঞান ) ও ঘটাদি বিষয় উভয়ই স্মৃতির 
গোঁচর হইয়া থাকে । কারণ অন্তুতবে যেরূপ বিষয় ও জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশ 
থাকে স্থতিতেও ঠিক এরূপ থাকিবে । 


স্থথ দুঃখ ও মোঁহ তিনটীকেই ক্লেশরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে, স্থখকে কেন 
ক্লেশ বল! হইল, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে । কিন্তু উহা! আমাদের পক্ষে বলা 
হয় নাই। আমরা বিষয়কীট, বিষয়স্থখকেই পরমীর্থতত্ব বলিয্বা বোধ করি। 
বিরক্ত যৌগিগণ বিষয়স্থখকে বিষনয়নে দৃষ্টি করেন, তাহার ছুঃংখ অপেক্ষা 
স্থখকেই অধিকরূপ ক্লেশ বলিয়া তৎপরিত্যাঁগে যত্ব করিয়া থাকেন। যোগি- 
গণের দৃষ্টিতে জগতের সমস্তই ছুঃখময় একথা অগ্রে সাধনপাঁদে ১৫ হ্ত্রে বলা 
হইবে। 

বৃত্তি সমস্ত নিরোধ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রিষ্টবৃত্তি উত্তরোত্তর 
বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই নিরোধ করিবে। অক্রিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে 
ধর্মববৃত্তি সকলকে নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমতঃ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন 
করিয়া প্রবৃতিমার্গের বাঁধা দিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা এই অক্রিষ্টবৃত্তি দৃঢ় 
হইলে পরিশেষে উহা! পরিত্যাগ করিলেও ক্ষতি নাই । যাহাকে ত্যাগ করিতে 
হইবে তাহার স্বরূপ প্রথমতঃ বিশেষরূপে জান! আবশ্তক তাই প্রমাণাদি 
ক্রিষটবৃত্তি সবিস্তর বলা হইল ॥ ১১॥ 


ভাষ্য। অথাঁসাং নিরোধে কঃ উপায়ঃ ? ইতি। 
 সুত্র। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তঙ্গিরোধঃ ॥ ১২॥ 
ব্যাখ্যা । অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং (পুনঃপুনরুপায়ানুষ্ঠানেন বিষয়বিরক্ত্যা চ: 


[পা ১। সু ১২।] সমাধি পাদ। , ৩৫ 


তন্লিরোধঃ ( তাসাং বৃত্বীনাং নিরোধঃ হননং, বহির্ভাবমপনীয় অন্থমুখতয়া 
অবস্থাপনম্‌ ইতি ) ॥ ১২ ॥ 


তাৎপর্য । পূর্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ কিরূপে হইবে? এ 
প্রশ্নের উত্তর। অভ্যাস (বারংবার অনুষ্ঠান) ও বৈরাগয (ভোগ্য পদার্থে 
আসক্তি না থাক!) দ্বারা তাহাদৈর নিরোধ করিবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য কি 
তাহ! অগ্রে প্রদর্শিত হইবে ॥ ১২॥ , 


ভাষ্য। চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, 
বুতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্ভারা বিবেকবিষয়নিন্না স! 
কল্যাণবহা ৷ সংসারপ্রাগ্ভারা অবিবেকবিষয়নিন্না পাপবহা। তত্র 
বৈরাগ্যেণ বিষয়ক তঃ খিলী ক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেক- 
জেোতঃ উদ্ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 


অন্থ্বাদ। উভয়দিকে প্রবহমান চিত্তনামে একটা নদী আছে, উহা! 
মঙ্গলের নিমিত্ত এবং পাঁপের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহ্‌টী কৈবল্যের 
(মুকির ) অভিমুখ, বিবেক বিষয় যাহাঁর নিম্নপথ তাহাকে কল্যাণবহ বলে। 
ষে প্রবাহটী সংসারের অভিমুখ, অবিবেক বিষয় .যাহার নিয্নপথ তাহাকে 
পাঁপবহ বলে। বৈরাগ্য ছারা! বিষয়দিকের প্রবাহ প্রতিরদ্ধ হয়, এবং বিবেক- 
দর্শনান্ুশীলন দ্বারা বিবেক পথের শ্রোতিঃ উদঘাটিত হয়। অতএব এই উভয়ের 
(অভ্যাস ও বৈরাগোর ) সাহায্যে চিত্ববৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ 


মন্তব্য। যেমন কোনও একটী নদীর ছুইটী মুখ ( শাখ! ) থাকিলে তাহার 
' একটা বদ্ধ করিলে অপরটার বেগ প্রবল হয়, এবং প্রবাহিত সেই একটীরও 
আবার ক্রমশঃ ষত সঙ্কোচ হয়, ততই বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, বর্ধাকালে দেখা 
যায় নদীর প্রবাহ তীর অতিক্রম করিলে বেগ কমে, যতই প্রবাহ সঙ্কুচিত হয় 
ততই বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে ; চিত্তেরও সেইরপ প্ররততিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ 
নামক ছুইটা পথ আছে, বিষয়বৈরাগ্য (বাঁধের কপাটের স্তায় ) দ্বারা প্রবৃত্তি- 
মার্ন প্রতিরুদ্ধ হয়, অভ্যাস দ্বারা নিবৃত্তিমার্গটা পরিষ্ার কর! হয়। প্রবৃতিমার্গ 
যতই' প্রতিরুদ্ধ হয়, নিবৃততিমার্গে ততই প্রবলবেগে প্রবাহ চলিতে . ধারক ।. 


৩৬. পাতগ্ল দর্শন | [পা ও। সূ১৩।] 


এইরূপ নিবৃত্তিমার্গ প্রতিরুদ্ধ হইলে প্রবৃত্তিমার্গের প্রবাহ প্রবল হইয়া থাকে, 
ধর্ম ও অধন্্দ ইহাদের একটা হীন বল হইলে অপরটাআপনা হইতেই যেন 
প্রবল হইয়া উঠে। 

বৈরাগ্য ও অভ্যাস মিলিত হইয়াই চিত্তবৃত্তি নিরোধের কারণ হয়, সুত্রে 
উভয়ের সমুচ্চয়ই নির্দিষ্ট হইয়াছে, বিকল্প নহে, অর্থাৎ হয় অভ্যাস না হয় 
বৈরাগ্য, কোনও একটী দ্বারা 'যোগ সিদ্ধি হয় এমত নহে, উভয়ের ছারাই 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়। থাকে । ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, “অসংশয়ং মহাবাহো| 
মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে” ইতি ॥ ১২॥ 


সুত্র। তত্র স্থিতৌ যত্বোইভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 


ব্যাথ্যা। তত্র (তয়োরভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ মধ্যে ) স্থিতৌ ( বাঁজিসতামসবৃত্তি- 
রহিতন্ত চিত্তম্ত সাত্বিকপ্রবাহার্থং, স্থিত্যর্থমিতি, নিমিত্ার্থে সপ্তমী) যত্বঃ 
( উৎসাহঃ ) অভ্যাসঃ ( পুঃপুনঃ অনুশীলনম্‌) ইতি উচ্যতে ॥ ১৩॥ 

তাৎপধ্য। যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে চিত্তের রান্গসতামসবৃত্তি 
তিরোহিত হইয়া কেবল সাত্বিকবৃত্তি প্রবাহ উৎপন্ন হয়, যম নিয়ম প্রভৃতি 
যোৌগের উপায় বিষয়ে তাদৃশ প্রধত্বকে অভ্যাস বলে ॥ ১৩॥ 


ভাষ্য। চিত্বস্ত অবৃত্তিকস্য প্রশাস্তবাহিতা স্থিতিঃ তদর্থঃ 
প্রধত্বঃ বীর্য্যং উত্সাহঃ, তৎ-সম্পিপাদয়িষয়া তত-সাধনানুষ্ঠান- 
মভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 


অন্থবাদ। রাজস ও তামসবৃত্তিবিহীন চিত্তের কেবল সাত্বিকবৃত্তি প্রবাহ- 
রূপে প্রশান্তভাবে অবস্থানকে স্থিতি বলে, এই স্থিতিসম্পাদনের নিমিত্ত ' 
প্রযত্রকে অভ্যান বলে। বীধ্য ও উৎসাহ এই ছুইটাই প্রষত্বের পর্যায় অর্থাৎ 
নামান্তর । উক্ত স্থিতিসম্পীদনমানসে যম নিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ 
যোগসাধনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে ॥ ১৩॥ 
' »মন্তব্য। ভাঁষ্তে যদি চ “চিত্তস্ত অবৃত্তিকন্ত” এইরূপ নির্দেশ আছে তথাপি 
অবৃতি রাজসতামসবৃত্তিরহিত এইরূপ বুঝিতে হইবে, সমস্ত বৃত্তিরহিত 
 অঙ্জপ বুধাইবে না, কারণ সম্প্রজ্ঞান্তযোগে সাত্বিকবৃত্তি থাকে ।: 


[পা১।সৃ১৪।] সমাধি পাদ। , ৩৭ 


“চন্তণি দ্বীপিনং হস্তি” চশ্মের নিমিভ কুঞ্তর বিনাশ কবে ইত্যাদি স্কুলের 
নাঁয় সুত্রে স্থিতৌ এই সপ্তমীটা বিমিত্তার্থে বুঝিতে হইবে, স্থিতির নিমিত্ত যত্ব 
এইরূপ বুঝাইবে। 

ভাষ্যের “সম্পিপাদবিষয়া” ( সম্পাদনেচ্ছয়া ) এই পদ দ্বারা ইচ্ছা জন্য প্রযত্ব 
হইষ! থাকে ইহাই বলা হইয়াছে, আত্মজন্তা। ভবেদিচ্ছ! ইচ্ছাজন্যা। কৃতির্ভবেৎ। 
রূৃতিজন্া ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্ত। ক্রিয়া ভবে, ঘর্থাৎ আম্ম (জ্ঞান) জন্য ইচ্ছা 
হয়, ইচ্ছাঁজন্য কৃতি (প্রযত্ব) হয়, 'ক্ৃতিজন্য চেষ্টা (শরীর ব্যাপার ) হয় ও 
চেষ্টাজন্য ক্রিয়৷ (গমনাদি ) হইয়! থাকে । 

* ফলকামী ব্যক্তিব উপায়বিষয়ে প্রযত্ব করা উচিত, সাঁধনবিষয়েই কর্ণার 
ব্যাপার হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি যোগের কামনা করে তাহার উচিত যোগের 
উপায় অনুষ্ঠান করা ॥ ১৩ ॥ 


সুত্র। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্্যসকারাসেবিতো! 
দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥ 

বাখণ। সঃ ( অভ্যাসঃ ) দীর্ঘকালনৈরন্তর্যযসৎকারাসেবিতঃ ( স্ুচিরং 
তপোব্রহ্মচর্যযবিদ্যাশ্রদ্ধারপেণ আদরেণ, নৈরস্তর্য্যেণ চ, আ সম্যক সেবিতঃ 
উপাসিতঃ অনুষ্ঠিত; ইতি যাবৎ সন্) দৃঢ়ভূমিঃ ( স্থিরঃ অনুছেগ্যঃ ) ভবতীতি 
শেষঃ ॥ ১৪ ॥ 

তাৎপর্য্য। বহুকাল যাবৎ তপন্তা প্রভৃতি আদর সহকারে নিরন্তর 
সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়, তখন আর বৈষয়িক ব্যাপার 
দ্বার! প্রতিবদ্ধ হয় না, সুতরাং যোঁগবূপ স্বকার্ধ্যজননে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ 

ভাষ্য । দীর্ঘকালাদেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা' ব্রহ্মচর্য্যেণ 
বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সণ্কারবান্‌ দৃঢভূমির্ভবতি, ব্যুর্খান- 
সংস্কারেণ দ্রাক্‌ ইত্যেব অনভিভূতবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ " 

অনুবাদ । বহুকাল নিরন্তর বপে তগন্তা, ব্রহ্মচধ্য, উপাসনা ও ডক্তি- 
সহকারে সম্পাদিত হইলে উক্ত অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, তখন বিরোধী্বযুখান- 
সংস্কার ( বৈষ্িক জ্ঞান) দ্বারা হঠাৎ অভিভূত হয় না, অর্থাৎ এই অত্াসের 
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বিষয় পূর্বোক্ত প্রশাস্তবাহিতারপ স্থিতি বুখানসংস্কার দারা বিদুরিত 
হয় না॥ ১৪ ॥ ূ 

মন্তব্য। চিত্তকে স্থির করা অতি ছুরূহ ব্যাপার, অর্জুন বলিয়াছেন, 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি” বলবদৃঢ়ং। তশ্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব 
সুছু্ষরম্‌॥ অর্থাৎ, মন বড়ই চঞ্চল, বায়ুর ন্যায় ইহাকেও বশীভূত করা 
ছুফর কার্য । ভাগ্যবশতঃ যদিও চিতু প্রশাস্ত হয়, কিন্তূ পুনর্বার অস্থির 
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাই ুত্রকাঁঘম সতর্ক করিয়াছেন, একবার চিত্ত 
স্থির হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না, চতুর্দিকে প্রবল বিষয়শক্র 
রহিয়াছে, চিন্তকে অস্থির করা বিচিত্র ব্যাপার নহে, অতএব দীর্ঘকাল 
ভক্তিসহকারে নিরন্তর যোগোপায়ের অনুষ্ঠান করিবে । যত কাল পূর্বোক্ত 
প্রশান্তবাহিতারূপ চিত্তপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবে পরিণত না হয় তত কাল 
বিশেষ সতর্কভাবে কার্ধ্য করিবে ॥ ১৪ ॥ 

সুত্র । দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা 
বৈরাগ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 

ব্যাখ্যা । দৃষ্টান্ুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণশ্ত (দৃষ্টঃ প্রত্যক্ষঃ এঁহিকঃ, আহ্ুশ্রবিকঃ 
'অনুশ্রবঃ বেদঃ তত্র বোধিতঃ, যে! বিষয়ঃ ভোগ্যঃ তত্র বিতৃষ্ণশ্ত অন্থ্রাগ- 
বিহীনন্ত ) বশীকারসংজ্ঞা (মম বশ্তাঃ বিষয়াঃ, নাহং তেষাঁং ইতি বিমর্শঃ) 
বৈরাগ্যং (নিব্বেদঃ, অনাসক্তিঃ ) ॥ ১৫ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। এ্রহিক পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও ভাহাতে 
সম্পূর্ণভাবে অননুরক্ত থাকার নাঁম বৈরাগ্য ॥ ১৫ ॥ 

তাষ্য। স্ত্রিয়ঃ, অন্নপানং, এঁশবর্য্যং, ইতি দৃষ্টবিষয়ে বিভূষস্ত 
স্বর্গবৈদেহাপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাতৌ আনুশ্রবিকবিষয়ে বিভৃষ্ণস্ত দ্িব্যা- 
দিব্যবিষয়য়ংযোগেহপি চিত্বস্ত বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাৎ 
অনত্রোগাক্মিকা হেয়োপাদেয়শৃন্যা। বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 

আদ? স্ত্রী, অন্ন, (অগ্যতে ইতি অন্ন ওদনাঁদি যাহা ভক্ষণ করা যায়) 
পান (পীক্ষতে ইতি পানং, সরবৎ প্রভৃতি যাহ! পান করে) ও প্রশ্বর্ধ্য (সম্পত্তি) 
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গ্রভৃতি চেতন ও অচেতন ঘিবিধ খঁহিক বিষয়ে, স্বর্গে (“্যন্ন হুঃখেন সভিন্ং 
নচ গ্রস্তমনস্তরং। অভিলাঁষোপনীতঞ% তৎ সুখং স্বঃ পদাম্পদম্” ॥ ছুঃখ অসংমিশ্রিত 
সুখবিশেষে ) দেহরহিত ইন্দ্রিয় লয়রূপে এবং প্রক্কতিতে লয় পাওয়া রূপ মুক্তি- 
বিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণারহিত চিত্তের দিব্য ও অদিব্য অর্থাৎ 
অলৌকিক ও লৌকিক ন্থুথকরবিষয় সকল উপস্থিত হইলেও অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয় 
প্রভৃতি বিষয়দোষ দর্শন করায় অনাভোগাম্মিক। হান উপাদান শৃন্তা উপেক্ষা 
বুদ্ধিবূপ বশীকারসংজ্ঞাকে বৈরাগ্য বন্ধে। ইহার কারণ প্রসংখ্যান;অর্থাৎ সর্বদা 
বিষয়ের ছুঃখরূপতা চিন্তা করিতে করিতে দোষের প্রত্যক্ষ করা ॥ ১৫ ॥ 
* মন্তব্য। উল্লিখিত বৈরাগাকে অপর বৈরাগ্য বলে, ইহা চারি প্রকার; 
যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা। ও বশীকারসংজ্ঞ। ৷ রাগ দ্বেষ 
প্রভৃতি চিত্তের মল দ্বারা ইন্ড্িয়গণ বিষয়ে ধাবিত হয়, যাহাতে উক্ত রাগ প্রভৃতি 
দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে পরিচালিত না হয় এমত উপায় অবলম্বনে ঘত্রশীল 
হওয়াকে যতমানসংজ্ঞা বলে, এইটা বৈরাগ্যের প্রথম ভূমিকা । অনস্তর 
দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি হইয়াছে, কোন্‌ 
কোন্টাই বা অবশিষ্ট আছে, ইহা পৃথক্রূপে অবধাঁরণ করাকে ব্যতিরেক সংস্তা 
বলে। বহিরিক্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও গুৎস্থক্য সহকারে মনে মনে 
বিষয় চিন্তার নাম একেব্্িয়সংজ্ঞা অর্থাৎ চিত্তরূপ কেবল একটা ইন্ত্রিয়ে বিষ- 
য়ের অবস্থান, পরিশেষে এই ওৎস্থক্যেরও নিবৃত্তি হইলে বশীকারসংজ্ঞ হয়। 
দরিদ্রগণের চিরকালই বিষয়বৈরাগ্য হইয়া থাকে, কিন্ত, ভোগ্য বস্তর লাভ 
হইলে আর বৈরাগ্য থাকে না, ইহ! সকলেরই বিদিত আছে। অভাববশতঃ 
বৈরাগ্য কোন কাধ্যেরই নহে, তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, *দিব্যাদিব্যবিষয়- 
সংযোগেইপি”। না৷ পাইয়া অথবা লজ্জা! ভয়ের খাতিরে মনে মনে দগ্ধ হওয়া 
অপেক্ষ। প্রকাণ্তে ভোগ কর! সহঅগুণে উত্তম, তাহ হইলে কোনও কালে 
ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে, চক্রের পরিবর্তন হইয়া কখনও সবৃত্তির উদয় 
হইতে পারে। এরূপ অনেক ভোগী পুরুষ দেখা যায়, ধাহার! প্রথমতঃ ঘোঁর 
রত থাকিয়াও পরিণামে অকৃত্রিম তক্ত হইয়াছে, জগাই মাধাই ইহার *গ্রসিদ্ধ 
উদ্বাহরণ। যীহারা সমাজের ভয় না করিয়া ইচ্ছান্ুরূপ ভোগস্ুখে সত থাকে, 
তাহাদের হৃদয়ে বল আছে, লৎপথে আদিলে সেদিকেও উন্নতি লাঁভকরিতে 
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পারে। কিন্তু “ভিতরে গলৎ বাহিরে চটক্‌” এরূপ ধর্মমধবজী ব্যক্তি চিরকালই 
এক সমান থাকিয়া যাঁয়। 

স্তরে কেবল বশীকারসংজ্ঞা নামক চতুর্থ বৈরাগ্যের উত্তেখ হইয়াছে, 
ইহাতেই প্রথম তিনটা বলা! হইয়াছে বুঝিতে হইবে? কারণ প্রথম তিনটা না 
হইলে চরমটার সম্ভাবনা হয় না ॥ ১৫ ॥ 


সুত্র। তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্যযম় ॥ ১৬। 


ব্যাখ্যা । | পুরুষধ্যাতেঃ (আত্মসাক্ষাৎকারাৎ হেতোঃ, জায়মানং ইতি 
শেষঃ) গুণবৈতৃষ্যং ( গুণেষু জড়বিষয়েষু, বৈতৃষ্যং রাঁগাভাবঃ ) তঃ 
( বৈরাগ্যং) পরং (পরসংজ্ঞকং শ্রেষ্টং ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬॥ 
তাৎপর্য । বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে নির্ুণ নিক্ষিয় আত্ম! পৃথকৃ, ইহা সম্যক্‌ 
প্রত্যক্ষ হইলে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য জড়বর্গ বিষয়ে অন্থুরাগ থাকে না, ইহাকে 
পরটৈরাগ্য বলে ॥ ১৬॥ 
ভাষ্য । দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাত 
তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধন্মনকেভ্যঃ 
বিরক্তঃ ইতি, তৎ দ্বয়ং বৈরাগ্যং ; তত্র যু উত্তরং তহু জ্ঞানপ্রসাদ- 
মাত্রম্‌। যন্যোদয়ে প্রত্যুদিত খ্যাতিঃ এবং মন্যতে পপ্রাপ্তং প্রাপনীয়ং, 
ল্ষীণাঃ ক্ষেতর্যাঃ ক্রেশীঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্পর্ববা ভবসংক্রমঃ, যস্য 
অবিচ্ছেদ জনিত্বা অিয়তে মৃত্বা চজায়তে ইতি,” জ্ঞানস্তৈব পরা- 
কাষ্ঠ। বৈরাগ্যম্‌, এতস্যৈব হি নাস্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥ 
অন্ধবাদ। প্রথমতঃ অর্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া যোগিগণ 
এঁহিক পারত্রিক ভোগ্য বিষয় সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আম্মতত্বজ্ঞান 
(আগম ও অনুমান দ্বারা) অভ্যাস করেন, এ জ্ঞানে (রজঃ ও তমো গুণের 
শশ্রব না থাকায়) কেবল সত্বের আবির্ভাবরূপ শুদ্ধি জন্মে, তথ্থারা সর্বথা 
নিরশ্তাস্তঃকরণ হইয়! ব্যক্তাব্যক্ত ধর্মাবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থুল ও সুক্ষ বুদ্ধি প্রভৃতি 
গুণ ( জন্কবর্গ ) হইতে সর্ধতোভাবে বিরক্ত হয়েন। অতএব' বৈরাগ্য ছুই 
প্রকার, অপর ও পর, (এই সুত্রে পর বৈরাগ্যের উল্লেখ করায় পূর্ব সুত্রে 
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অপর বৈরাগ্য বল! হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের 
কারণ) ইহার মধ্যে পর বৈরাশ্যটা জ্ঞান প্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্দলতার 
শেষ সীমা ।.এই পর বৈরাগ্য দ্বারা আত্মতত্বসাক্ষাৎকারী যোগিগণের এইরূপ 
জ্ঞান হইয়া থাকে, “পাইবার যোগ্য বস্ত (কৈবল্য ) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত 
পঞ্চবিধ ক্রেশ ( অবিদ্। প্রভৃড়ি ) ক্ষীণ হইয়াছে, অবিচ্ছিন্ন সংসার প্রবাহ ছিন্ন 
হইয়াছে, যে সংসারের বিচ্ছেদ ন! থাকায়" প্রাণিগণ জন্িয়া মরে এবং মরিয়। 
পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করে”। জ্ঞানেরুই চরম উন্নতি পর বৈরাগ্য, মুক্তি ইহাঁরই 
অন্তর্গত ॥ ১৬ ॥ 


মন্তব্য। পর বৈরাগ্যটা জীবন্মুক্তিরই নামান্তর মাত্র। ষদিচ বৈরাগ্য শবে 
রাগের অভাব বুঝায়, কিন্তু পতঞ্জলির মৃতে অভাবটা অতিরিক্ত পদার্থ নহে, 
অধিকরণ স্বরূপ, তাই বৈরাগ্যকে জ্ঞানপ্রসাদ বলা হইয়াছে, জ্ঞানের প্রসাদ 
অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ গুণের সম্পূর্ণ তিরোধান। অপর বৈরাগ্য অবস্থায় রজঃ 
ভাগ কিছু পরিমাণে থাকে, পর বৈরাগ্যে তাহারও বিগম হয়, স্থতরাং প্রকাশ 
স্বভাঁব চিত্ত স্বকীয় স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পাঁয়। বহুকাল যাবৎ যোগের উপায় 
অনুষ্ঠান করিলে আত্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্া প্রভৃতি নষ্ট হয়, তখন একটা 
অনির্বচনীয় ভাব ( সমদৃষ্টি ) উপস্থিত হয়, উহাকেই জীবন্মক্তি বলে। জীবন্দুক্তি 
কি তাহ! তাহারাই জানেন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। 

যে বস্ত নিজের (আত্মার ) উপকারক তাহাতে রাগ (আসক্তি ) ও যাহা 
অপকারক তাহাতে ছেষ হইয়! থাকে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । দেহাদিকে আত্ম! 
বলিয়া জ্ঞান থাকাতেই উক্ত রাগ দ্বেষ হইয় থাকে, আত্ম! নিগুণ চৈতন্ত 
স্বরূপ এরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে আর বাগ দ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ 
তাদ্শ আম্মার উপকার বা অপকার কিছুই সম্ভব নহে। এই ভাবে 
বস্তবিবেকই প্ররুত বৈরাগ্যের কারণ, বৈরাগ্য বলপুর্বক সম্পাদিত হয় ন1, 
বিষয় দোষ, বস্তবিচার, অধ্যাত্ম দৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা স্বতাবতঃই বিষয় বৈরাগ্য 
হইয়া থাকে ॥ ১৬। 


ভাঙা" অথ উপায়ছয়েন নিরুদ্ধ-চিত্বুত্তেঃ কথমুচ্যতেঞ্ুন্প্রজ্ঞাতঃ 
সমাধিরিতি ? 
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ক্লুতে/ বিতকাবিচারানন্দান্সিতারূপানুগমাৎ 
7515555/ ১?/ 


ব্যাখ্যা। সম্প্রজ্ঞাতঃ ( সম্প্রজ্ঞাবতে অস্মিন্‌ সম, প্র, জ্ঞাধাতোঃ অধিকবণে 
ক্ত প্রত্যযঃ, পুন্বোক্তঃ সমাধিবিশেষঃ) বিতরকবিচাবানন্বান্মিতাৰ পান্্গমাৎ 
(বিতর্কাদীনাং কপৈঃ স্ববূপৈঃ, অনুষ্ামাৎ সম্বন্ধাৎ, চর়দ্ধা ভবতীত্য্থঃ ) ॥ ১৭ ॥ 


তাৎপর্য পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈর[গাবপ ধিঁখধ উপাষ দ্বার! চিন্তবৃি 
নিবদ্ধ হইলে সম্প্াজ্ঞাত সমাবি কি তাবে ভয? এইবপ গিজ্ঞাসাষ বলা হইতেছে, 
সম্প্রজ্ঞ।ত সমাধি বিতর্ক, বিচাৰ, আনন্দ ও অস্মিতাব সম্বন্ধে চাবি প্রকাঁক 
হইয়া থাকে । সবিতর্ক, সবিচাঁব, সানন্দ ও সাম্মিত ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য । বিতর্কঃ চিন্তস্ত আলম্বনে স্থুলঃ আভোগঃ, সৃন্গঃ 
বিচাবঃ, আনন্দঃ হলাদঃ, একান্সিকা সন্িদ্‌ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ 
চত্ষটয়।নুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ | দ্বিতীযঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচাবঃ। 
তৃতীয় বিচাববিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্দিকলঃ অন্মিভামাত্রঃ ইতি। 
সর্বেব এতে সালম্নাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


অন্বাদ। কোনও একটা স্থূল বস্তু অবনম্বন করিয়া কেবল তদাকারে 
চিহেব বৃঙ্ডিখাবাকে সবিতর্ক সমাধি বলে, এ বস্তব সুক্মভাগ অবণম্বন কবিষ। 
ঘদাঁকাবেই চিত্তবৃত্তিধাবাধ নাম সবিচাৰ সমাধি। ( এস্লে স্থণশবে পৰি- 
দৃশ্তমান ইন্দ্রিষগোচব পদার্থ মাত্রই বুঝাইবে, এব* উহাৰ কাগণ ভূতহ্ক্ষ 
পঞ্চতন্মীত্র প্রভৃতি সঙ্গ শব্ববাচা) এস্থলে আনন্দ শর্ষে আহ্লাদ অর্থাৎ 
সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইঙ্ছরিয়গণ বুঝাইবে, স্তন ইপ্রিয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি ) 
বিষয়ে চিন্তবৃত্তিধারাব নাম সানন্দ সমাধি । অহঙ্কাবতত্ব (ইন্জ্রিযেব কাবণ ) 
বিষয়ে চিত্তবৃতিধারাকে অস্মিতা সমাধি বলে, ইহাতে বিশেষ এই অহঙ্কার- 
তত্বেব সহিত অভিন্ন হইয়। সমীধিতে আত্মতত্বও ভাসমান হষ। 

এই চারি প্রকার সম্প্রস্ঞাত সমাধির মধ্যে প্রথমটাব ( সবিতর্কের ) মধ্যে 
উক্ত চারি পমাধিই সন্িবিষ্ট থাকে । দিতীক্টীতে ( সবিচার সমাধিতে ) বিতর্ক 
থাকে এ অন্ত তিনটা থাকে । তৃতীয়টাতে (সানন্দ সষাধিতে ) বিতর্ক ও 
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বিচার থাকে না, অস্ত ছুইটী থান । চতুর্ধটীতে ( অস্মিতা সমাধিতে ) বিতর্ক, 
বিচার ও আনন তিনটীই থাকে না, কেবল আস্মিতা মাত থাকে । উক্ত 

চতুব্বিধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সালহ্ন অথাৎ ইহাতে আলঙ্কন থাকে, কোনিও 
না কোন একটী সাত্বিক বৃ্তি থাকিয়া যাঁয় ॥ ১৭ ॥ 

মন্তব্য । উল্লিখিত চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাঁধিকে প্রকারান্তরে তিন 
প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহথাবিষয়ক,' গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতৃবিষয়ক। 
গুত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চভৃত*ও সাত্বিকভাগ হইতে ইঞ্ছ্রিরগণ উৎপন্ন 
হয়। গ্রান্থ (যাহার গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয় ) বিষয় স্থুল স্থস্ম ভেদে ছুই প্রকার, 
স্কল পঞ্চ মহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, সুক্ষ পঞ্চভূত বিষয়ে সমাধির 
নাম সবিচার। গ্রহণ (যাহার দ্বারা গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয়, ইন্রিয়গণ ) 
বিষয়ও স্থুল ুশ্্র ভেদে দ্বিবিধ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্ড্িয়গণ স্ুল গ্রহণ ও অহঙ্কারতত্ব 
(ইন্দ্রিয় সকলের কারণ ) সুক্ষগ্রহণ ; ইন্জ্রিয়রূপ স্থুলগ্রহণ বিষয়ে সমাধির নাম 
সানন্দ, অহঙ্কাররূপ সুক্ষ গ্রহণ বিষয়ে সমাধির নাম সাস্মিত। সর্বত্রই কার্ধাকে 
স্থল ও কারণকে সুক্ষ বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গৃহী তৃবিষয়ক 
বলে, কারণ ইহাতে গৃহীতা (যে গ্রহণ করে, যে জানে) অর্থাৎ আম্মা 
অহঙ্কারের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান হয়। 

কাধ্যাবস্থায় হুক্ষাভাবে কারণ থাকে, কারণাবস্থার কাধ্য থাকে না, 
অর্থাৎ সমবাঁয়ি কারণকে পরিত্যাগ করিয়৷ কার্য ঈীড়াইতে পারে না, কার্ধাকে 
ত্যাগ করিয়! সমবায়ি কারণ থাকিতে পারে, স্থতরাং স্থূল ( কার্য) বিষয়ে 
সবিতর্ক সমাধিতে অপর তিনটা সমাধিরও সম্ভাবনা! থাঁকে, খর স্কুল গ্রাহাবিষয়ের 
মধ্যেই সুক্ষগ্রাহ্য ও দ্বিবিধ গ্রহণ বিষয় সমাধি হইতে পারে, তাই বল! হইয়াছে 
“প্রথমঃ চতুষ্টয়া্গতঃ সমাধিঃ”। এইরূপে সবিচার প্রভৃতি সমাধিও বুঝিতে 
হইবে। 
 হিন্দুশান্ত্রে সচরাচর সন্ধ্যা, পুজা, উপাসন। ও স্তোত্রপাঠ প্রত্ৃতি যাহা 
' কিছু বিহিত আছে, সমস্তই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ছুঃখের বিষয় অনেকেই পৃজ। 
প্রভৃতিকে যৌগপথ বলিয়। নির্দেশ করেন না। লক্ষ্য স্থির নাই, উপদয়ের 
অনুসন্ধান নাই, চিত্ত অভিমানে পরিপূর্ণ, তাই ওরূপ বিপরীত প্রর্তীতি'হয়। 
স্থিরচিত্তে সন্ধ্য। পৃজাপদ্ধতি ও যৌগপ্রকরণ বিশেষরূগে পর্যালোচনা করিলে 
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তক্তভাবুকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন পুজা প্রভৃতি যোগের উপায় হইতে 
পৃথক নহে, অষ্টাঙ্গ যোগের কথা সন্ধ্যা পূজার পদে পদে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে । 
এ বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লিখিবার 
প্রয়োজন, অতিবিস্তৃত হইবে বলিয়া এস্থানে পরিত্যক্ত হইল। 

উচ্চ প্রামাদে আরোহণ করিতে হইলে সোপান পরম্পরার প্রয়োজন, লম্ফ- 
প্রদান পূর্ব্বক একেবারে উপরে উঠা যায় না, তাহাতে ফললাভ দূরে থাকুক 
পদে পদে বিপত্তিরই সম্ভাবন|। ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকিলে, চিত্ত স্থির করিতে 
বাসনা থাকিলে বাহ্‌ পূজার ( পৌত্তলিকতার ) প্রতি বিদ্বেষ করা উচিত নহে, 
সকল শান্ত্রেই উপদেশ প্রদান করিতেছে, স্থূল বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলে 
ক্রমশঃ সুক্ষ, সুঙ্মতর, সুক্সতম, বা পরিশেষে নিরালম্বনেও চিত্ত অবস্থান 
করিতে পারে । অনেকের আপত্তি হইতে পারে, তৃণ মৃত্তিকানির্ষিত পুত্তলিকায় 
দেবত্ব আরোপ করিয়৷ পূজা! করা অজ্ঞানের কার্ধ্য, জ্ঞান লাভ করিতে গিয়। 
অজ্ঞানের আশ্রয় করার প্রয়োজন কি? আরোপ তাহাতে সন্দেহ নাই, শী 
উপাসনাও কি-আরোপ নহে? যদি উপাসনাই আরোপ হইল, তবে আর 
উপাসনার বিষয়ে আপত্তি কেন? প্রতিমাতে দেবতার আরোপ হয়, কিন্তু এই 
প্রতিমা পূজাতেই “তত্বমসি, অহং ব্রঙ্গান্মি” প্রভৃতি মহা বাক্যের অনুসারেই 
“সোহহং, দেবীরূপমাত্মানং বিচিন্ত্য”* ইত্যাদি সমস্তই বিহিত আছে। গীতার 
“বরন্ধার্পণৎং ব্রহ্মহবি:” প্রভৃতি স্থানে তান্ত্রিক পূজার অস্তে “* * * তৎসর্বং 
রহ্ধার্গণমন্ত” এইরূপ আধ্যাত্মিক সকল কথাই প্রতিম৷ পূজায় নিবিষ্ট আছে, 
অনুসন্ধান থাকিলেই জানা যাইতে পারে । সাকার প্রতিমা পুজার চরম লক্ষ্য 
রহ্মজ্ঞান, ব্রন্জ্ঞানের উপায় সাকার পূজা উপাসনা, সাকার উপাসনা হইতেই 
নিরাকার জ্ঞান হয়, পরম্পরই পরস্পরের সাপেক্ষ, বিদ্বেষের কোনই কারণ 
নাই, সাকার সম্প্রদায় নিরাকারের এবং নিরাকার সম্প্রদায় সাকারের বিদ্বেষী 
কেন হয় তাহা বুঝা যায় না, এটী কেবল একগুয়ে গোড়ামীরই ফল, আপন 
আপন শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়৷ ধর্মপথে অতিমাঁনশুস্ত হুইয়৷ বিচরণ করিলে 
কোন্সই বিদ্বেষ থাকে না। 

দেহণত্মবাদী ঘোর নাস্তিকের প্রতি কিছুই বলা যাইতেছে" না, ধাহাদের 
পরকালে বিশ্বাস আছে, চিত্তের উন্নতিতে অভিলাষ আছে, অথচ আপন 
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অধিকারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়৷ অন্ত পথে গমন করিয়া দিশাহার। হইতেছে, 
সেই সমস্ত নিরাকারবাদিগণকে বলা যাইতেছে, মঙ্গল কামনা থাকিলে 
সাকারের আশ্রয় করা উচিত, নিরাকার নিরাকার বলিয়া চীৎকার করাক্ম 
লাভ কি ? নিরাকার সত্য কিন্ত সকলের পক্ষে নহে। দেবহুর্লভ মাঁনবজীবন 
বৃথা ক্ষয় করা উচিত নহে, বামন হইয়া চাদ ধরা যায় না। যতদুর অধিকার 
আছে তদনুমারেই কার্ধ্য করিলে পরিণামে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য । অথাসন্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিং স্বভাবো বেতি ? 
* সুত্র। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥১৮। 


ব্যাখ্যা । বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপুর্বঃ (বৃত্বীনাং অভাবঃ বিরাম, তন্ত প্রত্যয়ঃ 

ণং পরবৈরাগ্যং, তস্ত অভ্যাসঃ পুনঃপুনরন্বশীলনং, তদেব পুর্বং কারণং 

গজ সংস্কারশেষঃ (সংস্কারমাত্রা ৰশিষ্টঃ ) অন্তঃ (অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাঁধিঃ, 
বিজ্ঞেয়ঃ ইতি শেষঃ)॥ ১৮। 


তাৎপর্য্য। যাহাতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, এমত উপায় 
পরবৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ 
অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, ইহার প্রধান উপায় সর্বদাই চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ করা! ॥ ১৮ ॥ 
ভাষ্য । সর্বববৃত্তি-প্রত্যন্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্থয 
সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যং উপায়ঃ | সালম্বনে! হি 
অভ্যাস: তৎসাধনায় ন কল্প্যতে ইতি বিরামপ্রত্যয়ঃ নির্ববস্তক 
আলম্বনী ক্রিয়তে, স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ববং চিত্তং নিরালম্বনং 
ভাবপ্রাপ্তং ইব ভৰতীতি এষ নিবর্বাজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৮। 


অনুবাদ । অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ কি? উহার স্বভাঁৰই বা কিরূপ ? 
এইরূপ জিজ্ঞাসায় বল! হইতেছে, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা*যায়। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ পরবৈরাগ্য, যেহেতু সালম্বন অত্যাস অর্থাৎ 


৪৬. পাতঞ্জল দর্শন । [পা ১। সূ ১৮] 


। 


সবিষয়ক (পুরুষ পর্যযস্ত কোনও একটা বিষয় যাহাতে আছে) একাগ্রতা 
অভ্যাসরূপ অপর বৈরাগ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, 
এজন্ত যাহাতে চিন্তনীয় কোনও বস্ত থাকে না, এরূপ পরবৈরাগ্যকেই আশ্রয় 
করা উচিত। উক্ত বিরাম প্রত্যয় অর্থাৎ পরবৈরাগ্য অর্থশৃন্ত, ইহাতে কোনও 
পদার্থ অভিলধিত থাকে না। এই পরবৈরাগ্যের বারম্বার অনুণীলন করিয়। চিত্ত 
নিধ্বিষয় হয়, বুত্তিরূপ কার্যা করে না বলিয়া যেন বোধ হয় চিত্ত নষ্ট হইয়াছে, 
অতএব অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিব্বাজ অর্থঠ নিরালম্বন ॥ ১৮ ॥ 

মন্তবা। অসমন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনও বৃত্তি থাকে না অথচ 
সংস্কার থাকে, এটা নূতন কথা, এ বিষয় সমাধিপাদের শেষ সুত্রে বিশেষরূপে 
বলা যাইবে । 

সদৃশ কারণ হইতেই সদৃশ কার্য উৎপন্ন হয়, বিসদূশ কারণ হইতে 
বিসদৃশ কার্ধ্য জন্মিতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সদৃশ কারণ পরবৈরাগ্য, 
অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন কোনও বিষয় থাকে না, পরবৈরাগোও কোনও 
বিষয় অভীষ্ট থাকে না, স্ুতরাং উভয়ই সদৃশ; অপর বৈরাগ্যে কোনও না 
কোন বিষয় অভীষ্ট থাঁকে, সুতরাং তাহ! হইতে অস প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পানে 
না, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অপর বৈরাগ্য হইতে জন্মিতে পারে, কারণ কতক বিষয় 
থাকিয়া কতক না থাঁক1 উভয়েরই তুল্য । 

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়! চিত্ত অবস্থান করে, এ কথা আপাততঃ 
বিশ্বাস হয় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, 
এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একবারে চিত্তবৃন্তি নিরোধ হওয়া কিরুপে 
হইবে? একটু প্রনিধান পুর্ববক চিন্তা করিলে এ বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, 
শত মহত বিষয় পরিত্যাগ করিয়। যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটা মাত্র বিষয়ে 
চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, তবে আর একটু উন্নতিলাভ করিলে একেবারে 
নিরাঁলম্বনে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই ভান্ুমতী বাজি দেখিয়! 
থাকিবেন, তাহার ক্রমশঃ অবলম্বন ত্যাগ করিয়! পরিশেষে নিরালম্বনেও 
অৰ্ছান করিতে পারে। 

অিক্তিমীত্রই দোষের কারণ, পরী যে মুক্তির কারণ দেবছুর্ণভ আত্ম- 
সাক্ষাৎকার বল! হইয়াছে, উহাতেও যেন আসক্তি না থাকে, তবেই নিরোধ 
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সমাধি হইবে, নতুবা ধ্রূপ আত্মসাক্ষাৎকার বৃত্তিই চিরকাল হইতে থাকিবে, 
তাহাতে বন্ধন ভিন্ন মুক্তির সস্তাবনা নাই। যে কোনও রূপে চিত্তের বৃত্তি 
হইয়৷ উহ! পুরুষে প্রতিবিষ্বিত হওয়ীকেই বন্ধন বলে, সর্বথাঁভাবে চিত্তবৃত্তি 
পুরুষে পতিত না৷ হইলেই মুক্তি হয়, চিত্তবৃত্তি হইলেই পুরুষে পতিত হয়, 
অসন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কৌনও বৃত্তি থুঁকে না, সুতরাং পুরুষেও ছায়া 
পড়ে না, অতএব ইহাকেই নির্বাণ মুক্তি বলা যাইতে পারে ॥ ১৮॥ , 


ভাষ্য । স খশ্বয়ং দ্বিবিধঃ উপায় প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র 
টপায়প্রত্্যয়ো যোখিনাং ভবতি। 

সুত্র। ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

ব্যাখা! । বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং ( বিদেহ্ঁনাং যাঁটুকৌশিকস্থুলশরীররহি- 
ানাং দেবানাং, প্রক্কৃতিলয়্ানাং প্রধানভাবমুপগতানাং চ) ভবপ্রত্যন়ঃ (ভবস্তি 
পীরান্তে অন্তাঁং জন্তবঃ ইতি ভবঃ অবিদ্ভা, স প্রত্যয়ঃ কারণং বন্ত স সমাধি- 
ঠবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥ 

তাৎপর্য্য। যেটা আম্মা! নয় তাহাকে (ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিকে ) 
মাতা বলিয়া উপাসনা! করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন বনিয়্া বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ 
 প্রক্কৃতিলীন ব্যক্তিগণের সমাধি ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্ভামূলক ॥ ১৯ ॥ 

ভাষ্ত। বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কীর- 
[ত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং 
*থা জাতীয়কং অতিবাহয়ন্তি, তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি 
কৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ততে অধিকার- 
বশাৎ চিত্তমিতি ॥ ১৯ ॥ 

অনুবাদ । নিরোধ সমাধি ছুই প্রকার, শ্রদ্ধাদি উপাঁয়জন্ত ও অজ্ঞানমূলক, 
হার মধ্যে উপীয়জন্ত সমাধি যোগিগণের হইয্বা থাকে। বিদেহ অর্থাৎ 
1তাপিতৃজদ্রেহরহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় ( অজ্ঞানমূলক ) সমাধি বয়, 
ই দ্নেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট চিত্ত (বৃত্তি থাকে না) যুক্ত হইয়৷ যেন 
কবল্যপদ অনুভব করিতে করিতে প্র রূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্মের 


৪৮ পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সৃ১৯] 


পরিণাম গোৌণমুক্তি অতিবাহিত কয়েন। এইরূপে প্রক্কতিতে লীন ব্যক্তির 
স্বকীয় সাধিকার (পুনর্ধার কার্য করিবে এরূপ) চিত্ত প্রক্কাতিতে লয়প্রাং 
হইলে যেন মুক্তিপদ অনুভব করিতে থাকেন, যে কাল পর্য্যস্ত অধিকার বশত: 
(চিত্তের সমস্ত কাঁর্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া) চিত্ত পুনর্ধার আবৃত্ত ন1 হয় ॥ ১৯। 


মন্তব্য । চতুর্বিংশতি জভ়তত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্ররুতিল! 
বলিয়া অভিহিত হ্ইয়াছে। কেবল "বকার অর্থাৎ পঞ্চমহাভৃত ও একাদ* 
ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থের কোনও একটীকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয় 
বাহার! সিদ্ধিলাভ করেন তীহাদিগকে বিদেহ বলা ষায়। প্রকৃতি শব্দে কেবল 
প্রকৃতি অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি (প্রধান) ও প্ররুতিবিক্কৃতি অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার 
ও পঞ্চতন্মাত্র বুবিতে হইবে। উক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসকগণ 
সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের স্তায় অবস্থান করেন। ভাষ্যের কৈবল্য শবে 
নির্ববাণমুক্তি বুঝাইবে না, গৌণমুক্তি সাধুজ্য, সালোক্য ও সাঁরূপ্য বুঝাইবে। 
ইহাদের স্থুলদেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই, এইটা মুক্তির সাদৃশ্ত। সংস্কার আছে, 
চিত্তের অধিকার আছে, এইট মুক্তির বৈরাগ্য অর্থাৎ বন্ধন, এই নিমিত্তই 
ভাষ্মে “কৈবলা পদং ইব” ইব শবের প্রয়োগ আছে, ইব শবে কোনও রূপে 
ভেদ এবং কোনও রূপে অভেদ বুঝায় । 

ভোগ ও অপবর্গ এই ছুইটা চিত্তের অধিকার, আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
হইলেই অপৰর্গ হর, সুতরাং ষত দিন না চিত্ত আত্মতত্বসাক্ষাৎকার করিতে 
পারে, ততদিন ষে অবস্থায়ই কেন থাকুক ন! অবশ্তই তাহার ফিরিয়া আসিতে 
হইবে। বিদেহ ঝ! প্রককৃতিলয়দিগের মুক্তিকে স্বর্গবিশেষ বলিলেও চলে, কেন: 
উহা হইতেও প্রচ্যুতি আছে, তবে কালের ন্যুনাতিরেক মাত্র, স্বর্গ কাল হইতে 
আধিক কাল সাধুজ্যাদি মুক্তি থাকে, এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্বাণ। 
লাভেরও সম্ভাবনা আছে, যতই কেন হউক না উক্ত সমস্তই অজ্ঞানমূলব 
অর্থাৎ 'অনাত্মাকে আত্ম! বলিয়া জান! উহার সর্বত্রই আছে, এই নিমিত্ত? 
,ভগবান্‌ শঙ্কর চাঁ্ধ্য উক্ত গৌণমুক্তির প্রতি আস্থ। প্রদর্শন করেন নাই। 

বিদেহাদির মুক্তি কাল বাযুপুরাণে উক্ত আছে £₹- 

দশমন্বস্তরানীহ তিষ্ভীব্দ্িয়চিস্তকাঃ। 
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্র ত্বাঁভিমানিকাঃ। 


[পা১। সু ২০।] সমাধি পাদ । ৪৯ 


1 বৌদ্ধ! দশ সহস্রানি তিষ্ঠস্তি বিগতজ্বরাঃ। 
ৃ পৃর্ণৎ শত সহস্ত তি্ঠস্ত্যবাক্তচিস্তকাঁঃ। 
: নির্ুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্য ন বিদ্যতে ॥ 
অর্থাৎ ইন্্রিয়োপাসকগণের মুক্তিকাল দশ যন্বস্তর, সুম্ক্ভৃত উপাঁসকগণের 
শত মন্বস্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহজ মন্বস্তর, বুদ্ধি উপাসকের ( মহত্তত্বের 
উপকের ) দশ সহস্র মন্বস্তর, এবং প্রকৃতি উপাঁসকের লক্ষ্য মন্বন্তর। এক 
সগ্ততি দিব্য যুগে এক একটা মন্বস্তরু হয়। নিগুঁণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কাল পরিমাণ থাকে না, প্রত্যাবৃত্তি হয় ন!। 
* আশ্চর্যের বিষয় এই যে চিত্ত এত দীর্ঘকাল প্রক্কৃতিতে সর্বতোভাবৰে লীন 
থাকিয়াও: পুরর্ধবার উক্ত মুক্তির অবসানে ঠিক্‌ পুর্বরুপ ধারণ করে, লয়ের 
পুর্ব্বে যেটা যেরূপ ছিল, লয়ের পরেও সেটা তাহাই হয়, একটা আর একটা 
হইয়া যায় ন1। বর্ষাকালের পরে শীতকালে তেফজাতি ও কোনও বৃক্ষজাতি 
ৃত্তিকাক্ধপে পরিণত হৃয়, পুনর্বাঁর বর্ষার প্রারস্তে আপন আকার ধারণ করে, 
চিত্তও এ্ররূপে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিতে জীন হইয়া পুরর্ধার আপনার আকার 
ধারণ করে ॥ ১৯ ॥ 
সুত্র। শ্রদ্ধা বীর্য স্থৃতিসমাধিপ্রন্ঞাপর্ধবক ইতরেষাষ্‌ ॥২০॥ 
ব্যাখ্যা । ইতরেষাঁং ( বিদেহপ্রকৃতিলয়াতিরিক্তানাং) শ্রদ্ধাবীর্য্যস্বতিসমাধি- 
প্রজ্ঞাপুর্ব্বকঃ (শ্রদ্ধাদিপঞ্চভ্যঃ, অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্বতীত্যর্থঃ)॥ ২* ॥ 
ভাঁৎপর্য্য। যোগিগণের শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য সমাধি হইয়া থাকে । (শ্রদ্ধাদির 
বিবরণ ভাষ্যে আছে )॥ ২* ॥ ৮ 
ভাস্ত। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভক্তি । শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্র- 
সাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি, তস্য শ্রদ্দধানস্য 
বিবেকাধিনঃ বীর্য্যং উপজায়তে, সমুপজাতবীর্ধ্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, 
ত্যুপস্থানে চ চিত্তং অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিতব্য প্রা 
বিবেকঃ উপাবর্ততে, যেন বথাবশ বন্ত জানাতি, তন্কভ্যাসাৎ 
ভদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ॥ ২০ ॥ 


৭ 


৫৪. পাতঞ্জল দর্শন। [পা১।সু২১।)] 


অন্ুবাদ। যোগিগণের শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য সমাধি হইয়! থাকে । চিত্তের 
প্রসন্নতাকে ( তত্ববিষয়ে উৎকট ইচ্ছাকে ) শ্রদ্ধা! বলে, মঙগলদায়িনী সেই শ্রদ্ধা 
যোগিগণকে রক্ষা করে। শ্রদ্ধাশীলবিবেকপ্রার্থী যোগীর বীর্য্য (প্রধত্ব ) 
সম্পন্ন হয়, বীর্য্যের উৎপত্তি হইলে তত্বম্মরণ অর্থাৎ ধ্যান উৎপন্ন হয়, স্থৃতি 
উপস্থিত হইলে চিন্ত স্থিরভাঁবে সমাধি করিতে পারে (এইটী যোগের অঙ্গ 
সম্পরজ্ঞাত সমাধি )। চিত্ত সমাহিত হইলে জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় স্থৃতরাং 
ষথার্থ বন্ত আনিতে পারে, এইবূপে বারম্ার অভ্যাস ও তত্তৎ বিষয়ে বৈরাগ্য 
হইলে পরিশেখে অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়! থাকে ॥ ২০ ॥ 


মন্তব্য। স্তরে অষ্টাক্গ যৌগের শেষ অঙ্গ সমাধির উল্লেখ থাকায় ঘমনিয়ম 
প্রভৃতি পূর্ব পুর্ব অঙ্গ সমুদীয় আছে বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ পূর্বাঙ্গ 
যমণিয়মাদি না হইলে উত্বরাঙ্গ সমাবির সম্ভাবনা হয় না। সম্প্রন্তাত সমাবি 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অঙ্গ অথ'ৎ কারণ। 

যদি উপাসনামাত্রেই শ্রদ্ধা আবশ্তক, কিন্তু আত্ম! ভিন্ন অন্ত পদার্থে 
শ্রদ্ধা হইলে তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয না, কারণ অপর সমস্তই ভ্রমমূলক । 
সারাসার আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার করিয়, তাহাতেও বিরক্ত হওয়া! আবশ্তক, 
অর্থাৎ এ বিবেকখ্যাতিও চিন্তে না জন্মে এরূপ চেষ্টা করা উচিত, নতুবা 
চিরকালই চিন্তে বিবেক জ্ঞান হইতে থাকিনে অন্যভাবে বন্ধন হইয়! দীড়ার 
তাই ভাষ্যকার বপিয়াছেন “তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাঁগাৎ” সেই শাস্মখ্যাতিতেও বিরক্ত 
হইস্স। তাহার নিরোধ করিবে। চিত্তে কোনওরূপ বৃত্তি না হইলেই পুরুষের 
মুক্তি হয় ॥ ২০ ॥ 


ভাব্য। তে খলু নব যোগিনঃ মৃছ্মধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবস্তি ; 
তত যথা, মৃদুপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ,. অধিমাত্রোপায়ঃ তি ॥ তত্র 
মদূপায়োহপি ভ্রিবিধঃ মুছ্ুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগঃ ইতি । 
তথা মধ্যোপায়ঃ তথাধিমাত্রোপায়ঃ ইতি । তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্‌। 


সুত্র। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥. 


ভাষ্ক। সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১ ॥ 


[পা ১। সু২২।] সমাধি পাদ । ৫১ 


অনুবাদ । উক্ত শ্রদ্ধাদি উপায়বিশিষ্ট যোগিগণ নয় প্রকার। তাহা এই 
রূপ। প্রথমতঃ মু উপায় অর্থাৎ ধাহাঁদের শ্রদ্ধার্দি উপায় অতিরিক্ত নহে। 
দ্বিতীয়তঃ মধ্য উপায় অর্থাৎ ধাহাদের শ্রদ্ধাদি উপায় মধ্যমরূপ, অতি প্রবল 
নহে, অতি নিক্ষ্টও নহে। ভৃতীয়তঃ অধিমাত্র উপায় অথাৎ ধাঁহাদের শ্রদ্ধাদি 
উপায় অতি উৎকট। এই তিনের মধ্যে মৃছু উপায়ও পুনর্ধার তিনরূপ হয়, 
যথা মৃদ্রসংবেগ, মধ্য সংবেগ ও তীত্র (অধিমাত্র) সংবেগ, সংবেগ শব্দের 
অর্থ বৈরাগ্য। এইরূপে মধ্যোপার, ও অর্শিমাত্রোপার বোগিগ্গণ সংবেগের 
তারতম্য অন্থুসাঁরে তিন তিন তাগে বিভক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিমান্রোপায় 
তীব্রবৈরাগ্য যৌগিগণের সমাধিলাভ ও সমাধিফল আসন্ন অর্থাৎ অচিরে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ 

মন্তব্য। সুত্রটা সম্পূর্ণভাবে ভাষ্বের অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং পৃথক করিয়া 
ব্যাখ্যা করা হইল না । তুল্য উপার অবলম্বন করিয়াঁও তুল্যকালে সকলের 
ফলললাভ হয় না। অবশ্তই ইহার কোনও গুঢ় কারণ আছে, সেই কারণ 
উপাঁয়ের তাঁরতম্য। জগতের সমস্ত বস্তই উত্তম মধাম ও অধম এই তিন 
প্রকার। শ্রদ্ধাদি উপাঁয়ের উত্তম প্রভৃতি তারতম্য অন্গুসাঁরে সমাধি লাভেবও 
তারতম্য (চিরকাল, অচিরকাল প্রভৃতি ) ঘটিয়া থাকে। যদিচ এই ত্রিবিধ 
বিভাগ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করা যায় না, তথাপি মোটামু্ী একটা বিতাঁগ কল্পনা 
করিতে হইবে । কতদূর হইলে শ্রদ্ধাদি উপায়ের অধমকল্র, কতদুরে মধামক্প 
এবং কতদুরেই বা উত্তমকল্প তাহার বিশেষ অবধারপ নাই। সমাধিলাভরূপ 
ফলের তারতম্য দর্শনে উপায়ের তারতম্য বুঝি লইতে হইবে ॥ ২১। 


সুত্র। স্বছুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষ ॥ ২২ ॥ 


ব্যাখ্যা । মুদ্মধ্যাধিমাত্রত্বাৎ (পূর্ব ্রতীব্রতায়াঃ অধম্মধ্যমৌত্তমভাঁবাং) 
ততোহপি ( আদন্নাদপি সমাধিলাভাৎ) বিশেষঃ ( বৈনক্ষণ/ং, তারতম্য 
ভবতীতি শেষঃ)॥ ২২ ॥ 

তাৎপর্য। পূর্বোক্ত তীব্র সংবেগের মৃছ, মধ্য 'ও অধিমাত্র গ্রতৈদে 
সমাধিলাভেরও বিশেষ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ 


৫২, পাতঞ্জল দর্শন। [পা ১। সৃ২৩।] 


ভাষ্য । মৃছৃতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি ততোহুপি 

বিশেষঃ, তদ্বিশেষা মৃতীব্রসংবেগস্াসন্নঃ)। ততো মধ্যতীব্র- 
ংবেগস্তাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগন্তাধিমাত্রোপায়স্য আসন্ন- 

তমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥ 

অন্ুবাদ। মৃদ্তীত্র, মধ্যতীত্র ও অধিমাত্রতীত্র এই তিনটা তীব্রসংবেগের 
প্রভেদ, ইহার বিশেষে সমাঁধরও বিশেষ হইয়া থাকে, যেমন, মৃহতীব্র 
সংবেগবিশিষ্ট যোগীর সমাধিলাভ ও সমাধিফল (কৈবল্য ) আসন্ন (নিকটবর্তী ) 
হয়, মধ্যতীব্রসংবেগবিশিষ্ট যোগীর আসন্নতর ও অধিমাত্র তীব্রসং ংবেগবিশিষ্ট 
যোগীর আসন্নতম হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ 

মন্তব্য। উক্তরূপে মুছু ও মধ্যসংবেগেরও ভেদ হইতে পারে। অধিমাত্র 
উপায়ে এবং অধিমাত্র তীব্রসংবেগে সাতিশয় প্রযত্ব করা কর্তব্য ইহা৷ দেখাইবার 
নিষিত্ব উক্ত ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ২২ ॥ 

ভাষ্য । কিমেতস্মাদেবা সন্নতমঃ সমাধির্ভবতি অথাস্ত লাভে 
ভবতি অন্যোশহপি কশ্চিহ্রপায়ো ন বেতি। 


সূত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা ॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা। ইশ্ববপ্রণিধানাৎ ( ঈশ্বরে বঙ্ষ্যমাণস্বরূপে পুকষবিশেষে, প্রণি- 
ধানাৎ উপাঁসনাৎ, তক্তিবিশেষাৎ) বা অপি. আসন্নতমঃ সমাধিলাতঃ ফলঞ্চ 
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩॥ 


তাৎপর্ধ্য। অধিমান্র উপায় ও তীব্রসংবেগ হইতেই অচিরে সমাধিলাভ ও 
তৎফললাভ হয় এরূপ নহে, পীকাস্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসন। 
: করিলেও অচিরাৎ সমাধি ও ফলম্াভ হইয়া, থাকে ॥ ২৩। 

তান্য। প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষা আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনু- 
গৃহীতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ 
 সর্মীধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি 1 ২৩। 


অন্থবাদ। কি এই সমস্ত উপায় হইতেই অচিতবে সমাধিলাভ হয়, অথবা 


[পা১। সু২৪।] সমাধি পাদ । ' ৫৩ 


ইহার প্রাপ্তিতে আরও কোন উপায় আছে ? এইরূপ জিজ্ঞামায় বলা হইতেছে, 
কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক ত্রিবিধ ভক্তিবিশেষে উপাসনা করিলে পরমেশ্বর 
সন্তষ্ট হইয়! “ইহার অভিলধিত এই বিষয়টা সিদ্ধ হউক” এইরূপ ইচ্ছ! সহকারে 
সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছা হইতেও যোগীর 
সমাধিলাভ আঁসন্নতম হইয়া থাকে ॥ ২৩॥ 

মন্তব্য। সুত্রের অবতার ভাষ্মে “অন্যোইপি” এইরূপ অন্ত শবের প্রয়োগ 
থাকায় স্থত্রের “বা” শব্দ বিকল্পার্থ বুঝিতে হইবে । ঈশ্বরের কেবল তাদৃশ 
অভিধ্যান ( ইচ্ছা) হইতেই যোঁগীর সমাধিলাভত আসন্নতম হইয়া থাকে, উক্ত 
কাধ্যে তাহার অন্ত কোনও ব্যাপারের আবশ্তক হয় ন!। ঈশ্বরের ইচ্ছা! হইতেই 
সমস্ত নিম্পন্ন হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কথা দূরে থাকুক সিদ্ধ বোগ্িগণও 
অমোঘ ইচ্ছা প্রভাবে বর ও শাপ প্রদান করিয়৷ কত শত অলৌকিক কার্য্য 
সম্পন্ন করিয়। থাকেন ॥ ২৩ ॥ 


ভাষ্য । অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহয়মীশ্বরো নামেতি ? 


সুত্র। ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরাস্ষ্ঃ পুরুষবিশেষ 
ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 

ব্যাখ্যা । ক্লেশকন্মবিপাঁকাশক্ৈঃ (অবিস্ভাদিভিঃ ক্রেশৈ: ধন্মীধন্ম্রূপৈঃ 
কর্মভিঃ, জাত্যাধুর্ভোগৈঃ বিপাকৈঃ, আশয়ৈশ্চ তদন্গুণবাসনাভিঃ ) অপরামৃষ্টঃ 
( অসম্বদ্ধঃ) পুরুববিশেষঃ ( পুরুষাস্তরেভ্যো বিলক্ষণঃ ) ঈশ্বরঃ ( খশ্বর্ধযশালী, 
সত্যপঙ্কল;) ॥ ২৪ ॥ 

তাৎপধ্য। অবিদ্ধ! প্রভৃতি পঞ্চবিধ রেশ, ধর্মীধর্ম, জাতি, আয়ু ও ভোগ 
এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই এরূপ. পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে ॥ ২৪ ॥ 

ভাষ্ত। অবিষ্ভাদয়ঃ ক্রেশাঃ কুশলাকুশলানি কন্মাণি, তফলং 
বিপাকঃ তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ তে চ মনসি বর্তমানাঃ পুরুষে 
ব্যপদিশ্যান্তে সহি তণফলম্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ে “বা 
যোদ্ধৃযু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যোহানেন ভোগেন অপরা- 
মৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বর; কৈবল্যং প্রাপ্তান্তহি সম্তি চ বহবঃ 


৫৪: পাতগ্ল দর্শশ। [পা১।সু২৪।] 


কেবলিনঃ তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ 
তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী, যথা মুক্তত্ত পুর্ববাবন্ধাকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে 
নৈবমীশ্বরস্ত, যথা বা প্রক্ৃৃতিলীনস্ত উত্তরাবন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে 
নৈবমীশরস্ত, সতু সদৈবযুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি । যোহসো প্রকৃষ- 
সত্বোপাদানাদীশ্বরস্ত শাশ্বতিক উত্ককর্ষঃ স কিং নিমিত্ত ? আহো- 
স্বিৎ নিন্মিত্ত ইতি? তন্য শাক্সং নিমিত্তং। শান্্ং পুনঃ কিন্নিমিত্তং ? 
প্রকৃষ্টসত্বনিমিত্তম্‌। এতয়োঃ শাস্ট্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্বে বর্তমানয়ো- 
রনাদিঃ সন্বন্ধঃ। এতস্মাৎ এতভ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈবমুক্তঃ ইড়ি। 
তচ্চ ত্তৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনিমুক্তং, ন তাবু এশর্য্যান্তরেণ 
তদতিশষ্যতে, যদেরাঁতিশয়ি স্যাৎ তদেব তথ স্তা তস্মাৎ ত্র 
কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্যযস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশর্য্যমস্তি, কম্াণ 
দ্য়োস্ল্যয়োরেকস্মিন্‌ যুগপৎ কামিতেহর্থে নবমিদমস্ত্র পুরাণমিদমস্ত্ 
ইত্যেকস্ত সিদ্ধৌ৷ ইতরস্ত প্রাকাম্য বিঘাতাদুনত্বং প্রসক্তং, দ্য়োশ্চ 
তুল্যযোধুঁগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থন্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ যন্থ্য 
সাম্যাতিশয়বিনিরমুক্তমৈশ্র্ধ্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥২৪। 


অন্ুুবাদ। প্রধান ও পুক্রষের অতিরিক্ত কি আছে, যাহাঁকে ঈশ্বর বলা 
যাইতে পাবে, এরূপ আশঙ্কায় বল! হইতেছে। অবিদ্ধা! প্রস্থৃতি ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্্- 
রূপ কর্ম, কর্মফল বিপাক (জাতি, আঘু ও ভোগ) এবং তদন্ুকুল আশর 
অর্থাৎ বাঁসনা, (সংস্কার ) ইহারা চিত্তে থাকিয়াঁও পুরুষের বলিয়া অভিহিত 
হয়, কারণ পুরুষই ফলভোগ করেন, যেমন সৈম্যগণের জয় ও পরাজয়ে রাজার 
জয় পরাজয় বলিয়া ব্যবহার হয় । এই ফলভোগের সহিত ধাহার কোনই সম্বন্ধ 
নাই সেই পুরুষ বিশেষকে ঈশ্বর বলে। (নিরীশ্বর সাংখ্যের আশঙ্কা) এমত 
হইলে মুক্তি ধাহারা পাইয়াছেন তীহাদ্িগকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে, মুক্ত 
গুরুষ অনেক আছে, তাহার! ত্রবিবিধ (প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণিক ) 
বন্ধন ছেদন করিয়! মুক্তিপদ লাঁভ করিয়াছেন। (আঁশস্কার উত্তর ) উপরোক্ত 
ফলসম্বন্ধ ঈশ্বরের পূর্বে ছিল না, পরেও হুইবে না, মুক্তপুরুষের পূর্বববন্ধন 
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(মুক্তির পুর্বে কর্ণ সম্বন্ধ) যেরূপ জানা যায়, সেরূপ ঈশ্বরের নাই। 
প্রক্ৃতিলীন ব্যক্তির যেমন উত্তরবন্ধনের অর্থাৎ লয়ের অবসানে পুনর্বার 
কর্মৃফলসম্বন্ধের সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর সর্বদাই মুক্ত 
এবং সর্বদাই প্রশর্য্যশালী। 

প্রকৃষ্ট সত্ব (বিশিষ্ট চিত্ত) গ্রহণ করায় ঈশরের যে এই স্বাভাবিক উৎকর্ষ 
বলা হইতেছে ইহা কি সশিমিত্ত? অর্থাৎ ইহাতে কি প্রমাণ আছে? অথবা 
নিনিমিন্ত অর্থাৎ ইহাতে কি প্রমাণ নাই? নাস্তিকের এইরূপ আশঙ্কায় বল। 
হইতেছে শাস্ত্রই উক্ত উৎকর্ষে প্রমাণ। শাস্ত্রে কি প্রমাণ? অর্থাৎ শাস্ত্র 
যাহা উক্ত আছে তাহা যথার্থ ইহাঁতে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় বল| 
হইতেছে ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সত্বই শাস্ত্রে প্রমাণ অর্থাৎ ঈশ্বর বিরচিত বলিয়াই 
শাস্ত্র সকলকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । উক্ত উৎকর্ষ ও শান ঈশ্বরের 
চিত্তে আছে, ইহাদের উভয়ের সম্বন্ধ অনাদি অর্থাৎ চিরকাল হইতেই আছে, 
ইহা দ্বার! ঈশ্বর সর্বদাই মুক্ত এবং সর্বদাই প্রশ্বর্ধ্যশালী ইহাই প্রতিপন্ন ইইল। 

ঈশ্বরের এই এশ্বর্ধ্য ( প্রকুষ্ট সত্ব) সাম্য ও অতিশয় রহিত, অর্থাৎ ঈশ্বরের 
তল্য বা অতিরিক্ত শ্বরধ্য আর কাহারও নাই, ঈশ্বর অপেক্ষা অপরের 
ধশ্বর্যা ]গতিরিক্ত হইতে পারে না, কারণ ধাহার প্রশ্বর্ধ্য অতিরিক্ত সেই ঈশ্বর, 
রা ধশ্বর্য্যের কাষ্ঠীপ্রাপ্তি অর্থাৎ শেষসীম! সেই ঈশ্বর | ঈশ্বরের 
তুল্য শষ্য কাহারও হইতে পারে না, কারণ ছুইটা তুল্য বল ঈশ্বর হইলে 
তাহাদের কোনও পদার্থে এক সময় “এটী নৃতন হউক” “এটী পুরাতন হউক” 
এই ভাবে ইচ্ছা হইলে একের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে অপরের ইচ্ছা ব্যাঘাত 
»হওয়ায় তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না, যুগপৎ উভয়ের ইচ্ছাসিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই, 
কারণ একই পদার্থে এক সময়ে নৃতন ও পুরাতন ভাঁব থাকিতে পারে না, 
কারণ উহার৷ পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব বলিতে হইবে যাহার এরশ্বর্ধ্য সাম্য ও 
অতিশয় বিরহিত সেই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর পুরুষবিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুরুষ, 
পুরুষ হইতে অতিরিক্ত তত্ব নহে ॥ ২৪॥ পা 

মন্তব্য" পুরুষমাত্রে ক্লেশাদির যথার্থ সম্বন্ধ না থাকিলেও আরোপিত 
আছে, ঈশ্বরে আরোপভাবেও ক্রেশাঁদি সম্বন্ধ নাই, সময় বিশেষের নিমিত্ত 
নহে, চিরকালই নাই। যদিচ মুক্তপুরুষে উক্ত ক্রেশাদি সম্বন্ধ নাই, তথাপি 
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তাহারা অনাদিকাঁল হইতে কর্মফল ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। প্ররুতিলীন 
ব্যক্তিগণের উত্তর বন্ধ বলায় পূর্বববন্ধ ছিল না .এরূপ বুঝিতে হইবে না, 
উহাদের পূর্বাপর উভয় বন্ধই আছে, কেবল দীর্ঘ সময় চিখোনা নিমিত্ত বন্ধ 
রহিত হয় মাত্র। 

ঈশ্বরতত্ব প্রতিপাঁদন করায়, পাঁতঞ্জল দর্শনকে দেশ্বর সাংখ্যও বল! হইয়া 
থাকে। ঈশ্বররূপ অনুজ্ঞঅংশ পূরণ বন্রায় ইহাকে সাংখ্যের পরিশিষ্টও বল! 
বাইতে পারে। এই নিমিত্তই গ্রন্থ সমাপ্তিতে “পাতগুলে সাংখ্যপ্রবচনে” এইরূপ 
লেখা হইয়। থাকে । 

্শ্বর্ধ্য জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই উপাধির অর্থাৎ প্রকৃষ্ট চিত্তের ধর্ম, ঈশ্বরের 
(কেবল চৈতন্ত স্বরূপের ) নিজের কিছুই নহে । উপাধি থাকিলেও ইশ্বর 
উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই উহার বশীভূত, সাধারণ জীব উপাধিরই 
বশীভূত হইয়া থাকে, এইটুকু জীব ও ঈশ্বরের প্রতেদ। সংসারানলে নিরস্তর 
দহামান জীবদিগকে জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ দান করিয়! উদ্ধার করিবেন, এই 
অভিপ্রায়ে ভগবান্‌ স্বকীয় উপাধি প্রকুষ্ট সত্বপ্রধান চিন্তকে গ্রহণ করিয়া 
থাঁকেন। এস্কলে আশঙ্কা! হইতে পারে, ঈশ্বরের নিজের কোনই ধর্ম শা থাকিলে 
উপাধি গ্রহণের ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে ? একটা দৃষ্টান্ত প্রদশনূ করিলে 
ইহার উত্তর সহজে হইবে, যেমন কোনও ব্যক্তি “কল্য সকালে” আমার 
উঠিতে হইবে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়! নিদ্রিত হইয়া পরদিন যথা সমণ্* শ্বজাগ্রত 
হয়, তদ্রপ প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের স্বল্প হইয়া থাকে, “সৃষ্টির 
আদিতে পুনর্বার আমাকে প্রক্কষ্ট সত্বরূপ উপাধি গ্রহণ করিতে হইবে”, সেই 
সংস্কল্প বশতঃই প্রলয়ের পর পুনর্বার স্বকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। স্থৃষ্টিও প্রলয়, 
প্রবাহ অনাদি সুতরাং প্রথম বারে কিরূপে হইয়াছিল এরূপ আশঙ্কার কারণ 
নাই। 

শান্তর সকল প্রমাণ বপণিয়া স্বীকৃত হইলে তদ্দারা যথোক্ত ঈশ্বর সিদ্ধি 
হুইতে পারে এবং তাদৃশ সর্বজ্ত ঈশ্বর সিদ্ধি হইলে তৎপ্রণীত বলিয়া শান্্কেও 
প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এমত স্থলে পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষারূপ 
অন্োন্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা, “যোহসৌ প্রকষ্টসত্োপাদানাৎ” ইত্যাদি ভান 
দ্বারা নাস্তিকের উক্ত আশঙ্কাই দেখান হইয়াছে। সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
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বোধ অন্ত উপায় ছারাও হইতে পারে দমন্তাযুর্ক্বেদবৎ তত প্রমাণম্” স্তাযস্ত্র, 
অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ফলপ্রত্যক্ষ করিয়া উহার প্রামাণ্য 
গ্রহ হয়, পরে এ ঈশ্বরবিরচিত বলিরা অপর সকল শাস্ত্েরও প্রামাণ্যগ্রহ 
হইতে পারিবে। শান্তর সকল সাধারণপুরুৰ বিরচিত নহে, উহা ঈশ্বরের 
প্রকৃষ্ট সত্বরূপ উপাধি হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। ক্রমশঃ পরীক্ষা করিয়! 
বর্ণ সকল উন্টা পাটা করিয়া মন্ত্র বিরচিতু হইয়াছে অথব৷ দ্রব্যের মিশ্রণপ্ডণ 
পরীক্ষ! করিয়া ওবধি প্রস্তুত হইয়াছে খখরূপ কল্পনায় কোনও প্রর্মীণ নাই। 
একটী পথ পাইলে তাহার উন্নতি কর! যাইতে পারে, ঈশ্বরই প্রথম পথ 
প্রদণন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ 


ভাষ্য ( কিঞ্চ। 


সুত্র । তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজমূ ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা। তত্র (ঈশ্বরে ) সর্বজ্ঞ বীজং (সর্বজ্ঞতায়া অনুমাপকং জ্ঞানং ) 
নিরতিশয়ং (ন বিদ্যতে অতিশয়ো ষ্মাৎ তাদৃশং কাষ্ঠাপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ ) ॥ ২৫ ॥ 

তাৎপর্য্য। ঈশ্বরের জ্ঞান নিরতিশয় অর্থাৎ ইহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞান 
কাহারই নাই, এই জ্ঞানই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার সাধক ॥ ২৫ ॥ 

ভাষ্য । যদিদং অতীতানাগত প্রত্যুৎ্পন্ন প্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্িরিয়- 
গ্রহণমল্লং বন্ধু ইতি সর্ববজ্ঞবীজং, এতদ্বিবদ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স 
সর্ববজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ববজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বা পরিমাণ- 
বদিতি। যত্র কাষ্ঠীপ্রাপ্তিঃ জ্ঞীনহ্য স সর্ববজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষ 
ইতি, সামান্মাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মন্ুমানং ন বিশেষ প্রতিপত্তো 
সমর্থ২ ইতি তন্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পধ্যস্বেস্তা। 
তস্তাত্মানুগ্রহাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধশ্মোপদেশেন 
কল্পপ্রলয়মহা প্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্‌ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোস্ত” 
“আদি বিদ্বান্‌ মিপ্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যা ভগবান্‌ পরমধিরাস্থুরয়ে 
জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ” ইতি ॥ ২৫ ॥ 

৮ 


৫৮. পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সু২৫] 


রী 


অন্ুবাদ। ইন্দ্রিয়ের অতীত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষয়ে প্রত্যেক 
(এক একটা করিয়া!) ও সমুচ্চয়ভাবে (সমূহ আলম্বনে ) অন্ন ও বহু পরিমাণে 
(বিষয়ের অল্পত! ও আধিক্যবশতঃই জ্ঞানকে অল্প ও বহু বলা! যায়) জ্ঞান লক্ষিত 
হয়, এই অতীন্দ্িয় জ্ঞানই সর্বজ্ঞতার হেতু অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বাঁহার 
আছে তীহাকে সর্বজ্ঞ বলে। এই জ্ঞান বিশেষরূপে বদ্ধমান হইয়৷ (ক্রমশঃ 
অনেক পদার্থকে বিষয় করিঝ়া) যে স্থানে নিরতিশয় (যাহা হইতে অধিক ন! 
থাকে এরূপ) হয় তাহাকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বলে। সর্বজ্ঞতার সম্পাদক এই জ্ঞানের 
পরিশেষ আছে,__ কেননা, যে পদার্থ সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যে অবস্থিত তাহা! 
কোনিও এক স্থানে নিরতিশয় হইবে, যেমন পরিমাণ, (পরিমাণ কুবলয় বিল 
প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বিবর্ধমান হইয়। আকাশে নিরতিশয় হয়, আকাশ পরম মহৎ 
পরিমাণ, তাহার পরিমীণ হইতে আর কোনও পরিমাণ অধিক নাই? এইরূপ 
জ্ঞান ও তারতম্যযুক্ত, অর্থাৎ এক হইতে অপর ব্যক্তি অতীন্দ্রিয় পদার্থ অধিক 
জানে, তাহা! অপেক্ষা আর একজন অধিক জানে, অতএব কোনও এক স্থান 
এমত আছে, যেখানে এই জ্ঞানের পরিসীমা হয়) যেখানে শেৰ আছে সেই 
ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর । উহা! পুরুষবিশেষ, অর্থাৎ পুক্রষতত্ব হইতে পৃথক্‌ 
নহে। অনুমান সামান্তভাবেই অর্থকে বুঝায়, (প্রকৃতস্থলে কোনও একটা 
পদার্থ আছে, যেখানে জ্ঞানের পরিশেষ হইয়াছে, এই ভাবে ঈশ্বরকে বুঝান 
হইয়াছে, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কিছুই জান! যায় নাই ) বিশেষরূপে বুঝাইতে 
অনুমান অক্ষম, সুতরাং ঈশ্বরের সংজ্ঞা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম সকল শান্তর হইতেই 
বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও জীবের প্রাতি অনুগ্রহ 
করাই তাহার প্রয়োজন, জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ দ্বারা কল্পপ্রলয় (ব্রহ্মার 
দিনাবসান, ধাহাঁতে সত্যলোক ভিন্ন সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়) ও মহাপ্রলয় 
(যাহাতে সত্যলোকেরও বিনাশ হয়) কালে সংসারিপুরুষ সকলকে উদ্ধার 
করিব, এই অভিপ্রায়েই তিনি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করেন, অর্থাৎ আপন 
উপাধি ও মুক্তি প্রভৃতি পরিগ্রহ করেন। এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ 
*আঁদিরিদবান্‌ ভগবান্‌ মহধি' কপিল মুনি করুণ। করিয়া! নিম্মাণচিত্ত ( নির্মমণার্থ 
চিত্ত, শ্বকীয় উপাধি, প্রকৃষ্ট সত্বযুক্ত চিত্ত) গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাস্থ আন্গরিকে 
সাংখ্যশান্ত্ত উপদেশ করিয়াছিলেন” ॥ ২৫ ॥ 


[পা১। সৃ২৫] সমাধি পাদ । ৫৯ 


মন্তব্য । ভাষ্যে “জ্ঞানং নিরতিশয়ং সাঁতিশয়ত্বাৎ পরিমাঁণবৎ” এইরূপে 
অনুমান কর! হইয়াছে, এস্থলে জ্ঞানশবে জ্ঞান সামান্ত (জ্ঞানত্বং জাতি ) বুবিতে 
হইবে, অর্থাৎ *জ্ঞানত্বং নিরতিশয়বৃত্তি, সাতিশয়বৃত্তিত্বাৎ পরিমাণত্ববৎ এইরূপে 
অন্থমান করিতে হইবে, নতুবা কোনও জ্ঞানই সাতিশয্প হইয়া নিরতিশয় হয় 
না, যেটা সাতিশয় ( অশ্মদাদি সাধারণের জ্ঞান ) সেটা নিরতিশয় নহে, এবং 
যেটা নিরতিশয় ( ঈশ্বরের জ্ঞান ) সেটা সাতিরশশয্স নহে। 
সাংখ্যশান্ত্রে আদি বিদ্বান কপিলক্ই ঈশ্বর বলে। ভিন্ন ভিন্ন” সম্প্রদায়ে 
ঈশ্বরবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, কুস্ুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
“শুদ্বুদ্ধস্বভাবঃ* ইতি ওপনিষদাঃ, “আদি বিদ্বান সিদ্ধঃ”, ইতি কাপিলাঁঃ, 
পক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামুষ্ঃ নির্্মীণকায়ং অধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রদ্বোতকঃ 
অনুগ্রাহকশ্চ” ইতি পাতঞ্জলাঃ, “লোকবেদবিরুদ্ধৈঃ অপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্র” 
ইতি মহাঁপাশ্ুপতাঃ, “শিব£” ইতি শৈবাঃ, “পুকষোভ্তম:৮ ইতি বৈষ্ঞবাঃ, 
“পিতামহ, ইতি পৌরাণিকাঃ, “যজ্ঞপুরুষঃ” ইতি যীজ্ভিকাঃ, “নিরাবরণঃ” 
ইতি দিগন্বরাঃ, “উপান্তত্বেন দেশিতঃ” ইতি মীমাংসকাঁঃ, প্যাবহক্তোপপন্ন:,” 
ইতি নৈয়ায়িকাঃ, “লোকব্যবহারসিদ্ধঃ” ইতি চার্বাকাঃ, কিং বহুনা, 
কারবোহপি ষং বিশ্বকর্মেত্যুপাঁসতে, অর্থাৎ বেদান্তীর মতে ঈশ্বর অদ্বিতীয় 
চৈতন্ত স্বরূপ, সাখ্যমতে আদি বিদ্বান অগিমাদি সিদ্ধিবুক্ত কপিল, পাতঞ্জলমতে 
ক্লেশাদিসম্পর্করহিত, শ্রুতিসম্প্রদায়ের উপদেশক ও অন্ুগ্রহকারী পুরুষবিশেষ, 
মহাপাশুপতমতে লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধধর্মরযুক্ত হইয়াও নিলিপ্ত জগৎকর্তী, 
শৈবমতে শিব অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যের অতীত, বৈষ্ণবমতে পুরুষোভ্ভম অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ পুরুষ, পৌরাণিকমতে পিতামহ অর্থাৎ জনকেরও জনক, যাজ্িকের 
'মতে যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ ষজ্ঞে প্রধান ব্যক্তি, দিগম্বরমতে নিরাবরণ অর্থাৎ 
অজ্ঞান, অনৃষ্ট ও দেহাদিরহিত, মীমাংসকমতে উপাশস্তভাবে কর্সিত মন্ত্রাদি, 
নৈয়ায়িকমতে-_ প্রমাণ দ্বার! যতদূর সম্ভব ধর্মযুক্ত, চার্ধাকমতে-লোকব্যবহার 
সিদ্ধ রাজ! প্রভৃতি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, শিল্পিগণও বাহাকে 
বিশ্বকর্মা বলিয়। উপাসন। করিয়া! থাকে । 
শাস্ত্র দার! ঈশ্বরের শিব প্রভৃতি সংজ্ঞার ন্যায় ছয়টা অঙ্গ ও দশটা অবায় 
ধর্মও জানিতে পারা যায়, বাধুপুরাণে উক্ত আছে ₹-_ 


৬০ পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সৃ২৬] 


. সর্বজ্ঞত! তৃষ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুগ্তশক্তিঃ। 
_অনন্তশক্তিশ্চ বিভোধিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরন্ত ॥ 
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্রর্্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ। 
অষ্্ত্বমাত্বসংবোধে। হাধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ। 
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষস্তি শঙ্করে ॥ 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, নিত্যজ্ঞান, স্থতন্ত্রতা, অলুপ্তসামর্থ্য ও অনস্তশক্তি, 
এই ছয়টা অঙ্গ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, শব্ধ, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, অষুত, 
আত্মজ্ঞান ও অধিষ্ঠান এই দশটা অব্যয় ধর্মম। 
সৃত্রের সর্বজ্ঞ শব্দ ভাবপ্রধান, উহ! দ্বারা সর্কজ্ঞতা বুঝিতে হইবে, কেহ 
কেহ “সার্বজ্যবীজম্” কেহ বা "সর্ধজ্ত্ববীজম্” এইরূপও পাঠ করিয়া 
থাকেন ॥ ২৫ ॥ 
ভাষ্য । অ এষঃ। 
'সুত্র। পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬॥ 
ব্যাখ্যা। স এষঃ (ঈশ্বরঃ) পূর্বেষামপি (সর্থাছ্যৎপন্ব্রহ্গাদীনামপি ) 
গুরুঃ (উপদেষ্টা) কালেন (দিনমাসাদিনা) অনবচ্ছেদাৎ (অপরিসংখ্যত্তাৎ) ॥২৬। 
তাৎপর্য্য। সেই ঈশ্বর প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেশক, কারণ তিনি 
' কালপরিচ্ছেস্চ নহেন অর্থাৎ অনাদি ॥ ২৬ 
ভাষ্য । পূর্বে হি গুরবঃ কালেন অকচ্ছিগ্ধান্তে, ষত্রাবচ্ছেদার্থেন " 
কালে! নোপাবর্ততে স এষ পূর্বেবষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গহ্যাদ 
প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধন্তখা অতিক্রান্তসর্গাদিষপি প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬ ॥ 
অন্ুবাদ। প্রথম গুরু ব্রহ্ধাদি কাল দ্বার অবচ্ছিন্ন হয়েন, অর্থাৎ অমুক 
সময়ে উৎপন্ন এই ভাবে পরিচিত হয়েন। কাল উক্ত অবচ্ছেদরূপ প্রয়োজনের 
নিমিত্ত যেখানে থাকে না, অর্থাৎ কাল যাহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না, 
সেই এই ঈশ্বর পুর্ব গুরু সকল ব্রক্জাদিরও গুরু। যেমন বর্তমান স্থ্টির আদিতে 


জ্ঞানের প্রকর্ষ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হয়, তদ্রপ অন্ঠান্ত স্থ্টিতেও ঈশ্বর সিদ্ধি 
বুঝিতে হইবে ॥ ২৬॥ 


[পা১। সু২৭] সমাধি পাদ। .. ৬১ 


মন্তব্য। “ত্রদ্ধাদিরও গুরু” একথা! শুনিলে বিন্ময় জন্মিতে পারে, শ্রতিতে 
আছে, “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পুর্ধং যে৷ বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তন্বৈ” অর্থাৎ 
যিনি হৃষ্টির প্রাকৃকালে ব্রহ্ধাকে স্থ্টি করিয়। তাহাকে বেদ উপদেশ করিয়াছেন, 
ভাগবতে উক্ত আছে, “তেনে ব্রহ্মহৃদা ষ আদিকবয়ে” অর্থাৎ যিনি অন্তর্ধযামী- 
রূপে ব্রহ্মার চিত্তে বেদ উপদ্বেশ করিয়াছেন। মুর্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের 
উপানন! করিৰার বিধান আছে, তাহাত্তে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু মৃত্তি সকল ঈশ্বরের স্বরূপ নহে, তাঁহার স্বরূপ নিত্যজ্ঞান, ও আনন্ন। 
চতুভূজি ব্রহ্মা অপর সকলের নির্মাতা বলিয়াই স্থপ্টিকর্তা বলিয়া বিখ্যাত, 
কিন্তু তাহার স্বকীয় স্থুল মূত্তি অবশ্তই জন্ অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্কল্প মাত্র হইতে 
উৎপন্ন। পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছ৷ দ্বারা চতুভূজ ব্রহ্মাকে ( হিরণ্যগর্ভকে ) 
সৃষ্টি করিয়া! তাঁহার দ্বারা অপর সমস্ত জগত স্বষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত। চতুর্ভজ ব্রহ্মা জীব কোটিতে বর্তমান, ঈশ্বর কোটিতে নহে, 
এই নিমিত্তই ইহাকে প্রথম জীব বলা যায়। শাস্ত্রে ছুই প্রকার ব্রহ্মার কথা 
পাওয়া যায়, একজন ঈশ্বর কোটিতে অপরটা জীব কোটিতে ॥ ২৬ ॥* | 


সুত্র। তস্ত বাচক? প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥ 

ব্যাখ্যা। প্রণবঃ (প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তুয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ ওক্কারঃ ) 
তন্ত ( ঈশ্বরস্ত ) বাঁচকঃ ( বোধকঃ অভিধাবৃত্তা। ততপ্রতিপাদকঃ )॥ ২৭ ॥ 

তাৎপর্য্য । ওক্কার ঈশ্বরের বাঁচক ॥ ২৭ ॥ 

ভাস । বাচ্য ঈশ্বর প্রণবস্য । কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্য- 
বাচকত্বং, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি । স্থিতোহন্য বাচ্যস্তয 
বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ পঙ্কেতস্ত ঈশ্বরস্থ স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা 
অবস্থিত; পিতাপুক্রয়োঃ সম্বন্ধ; সঙ্কেতেনাবগ্যোত্যতে অয়মস্থয পিতা 
অয়মস্য পুজ্রঃ ইতি। সর্গান্তরেঘপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব 
সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়৷ নিত্যঃ শব্দার্থসন্বন্ধঃ ই্ত্যা- 
গমিনঃ প্রতিজানতে ॥ ২৭ ॥ . 

অন্বাদ। অকাঁর, উকাঁর, মকার ও নাদবিন্দু এই সাদ্ধত্রিষাত্রায্মক 


৬২ . পাতগ্জল দর্শন।  [পা১। সৃ২৭] 


ওক্কারের বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচ্য, এই বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ 
কি সঙ্কেত ( এই শব্দ দ্বারা এই অর্থের বোধ হউক, এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ) 
দ্বারা উৎপন্ন হয়, না প্রদীপ প্রকাশের স্ঠায় স্বতঃই অবস্থিত থাকে? এইরূপ 
জিজ্ঞাসায় বল! হইতেছে পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্বঃ, সঙ্কেত দ্বারা 
উহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র, যেমন পিতা ও পুজের সম্বন্ধ বর্তমানই থাঁকিয়৷ “এই 
বাক্তি ইহার পিতা,” এ “উহার পুণ্র” এইবপ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র। 
অন্ঠান্ত স্ষ্টিতেও এইরূপ শব্ধ ও অর্থের বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়াই 
সঙ্কেত কর! হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে শব্ধ দ্বারা যে অর্থের বোধ চিরকালই হইয়া 
থাকে, সঙ্কেত দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হয়। শব্দজন্য অর্থের জ্ঞান নিয়তই 


হইয় থাকে বলিয়। এ উভয়ের সম্বন্ধ ও নিত্য ইহা! শান্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়া 
থাকেন ॥ ২৭ ॥ 


মন্তব্য। সঙ্কেত দ্বিবিধ, ঈশ্বর সঙ্কেত ও আধুনিক সঙ্কেত, ঘটপটাদি স্থলে 
ঈশ্বর সঙ্কেত, দেবদস্ত প্রতৃতি স্থলে আধুনিক সঙ্কেত, ইহাকেই অপত্রংশ শব্দ 
বলে। “অন্মাৎ শবাৎ অয়মর্থে বৌদ্ধব্যঃ,৮ “এতৎপদং এতদর্থবাচকং ভবতু*” 
এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা! অথব৷ ইচ্ছার বিষয়তাকে নৈয়ায়িকগণ সঙ্কেত বা শক্তি 
বলেন। মীমাংদকমতে শক্তি নিত্য । নৈয়ায়িকগণ বলেন সঙ্কেত ছারাই বাচ্য- 
বাচকতা সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাদৃশ সম্বন্ধকে সঙ্কেত কৃত না বলিয়া “নিত্য, সঙ্কেত 
দ্বারা কেবল ব্যঙ্গ» এইরূপ বলিলে যে স্থানে উক্ত সম্বন্ধ থাকেনা সেখানে উহার 
অভিব্যক্তিও হইতে পারে না, অভিব্যঙ্গ্য ঘটপটাদি না থাকিলে শতসহত্ত প্রদীপও 
তাহার অভিব্যক্তি করিতে পারে না। মহা! প্রলয়ে শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিনষ্ট 
হয়, সুতরাং সৃষ্টির প্রারস্তে সঙ্কেত দ্বারাই তাদশ সন্বদ্ধ উৎপন্ন হয়, এইরূপই 
স্বীকার করা কর্তব্য! পতঞ্জলির মতে সকল শবই সকল শব্দের বাচক, ঈশ্বর 
সঙ্কেত দ্বারা কেবল উহার প্রকাশ হয়, অর্থাৎ অর্থবিশেষে নিয়মিত হয় মাত্র। 
মহাপ্রলয়ে শব্ধরাশির বিগম হইলেও সৃষ্টির প্রারস্ভে পুনর্ধার প্রাহূর্তাবকালে 
তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট হইয়াই প্রাছ্রভভূত হয়, অতএব পূর্বোক্ত নৈয়াধ়িকের 
'আশ্কার কোনও কারণ নাই ॥ ২৭ ॥ 


ভাষ্য । বিজ্ঞতবাচ্যবাচকত্বস্থ যোগিনঃ। 


| পা১।সু২৮] সমাধি পাঁদ। ' ৬৩ 
সুত্র। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ২৮॥ 


ব্যাখ্যা। বিজ্ঞতবাচ্যবাচকত্বস্ত (বিশেষেণ জ্ঞাতং বাচ্যবাচকত্বং 'প্রতিপাঁগ্য 
প্রতিপাদকত্বং যেন তশ্ত) যোগিনঃ (সমাধিমতঃ ) তজ্জপঃ ( তন্ত প্রণবস্ত জপঃ) 
তদর্থভাবনম্‌ ( তদর্থন্ত প্রণবার্থস্ত ঈশ্বরস্ত ভাবনং চিন্তনম্‌ উপাসনমিতি যাবৎ, 
বিধেয়মিতি শেষ ॥ ২৮। 


তাৎপধ্য। যোগিগণ ঈশ্বর ও এপ্রণবের বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ বিশেষ 
করিয়। পরিজ্ঞাত হইয়া! বাচক প্রণবের (ওষ্কারের) জপ ও বাচ্য ঈশ্বরের উপাসন! 
কুরিবে ॥ ২৮ ॥ 

ভাঙ্ত। প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাঁভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাঁবনা। 
তস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্ ভাঁবয়তশ্চিন্তং একা গ্রং 
সম্পদ্ধতে ; তথাচোক্তম্‌ “ম্বাধ্যায়াৎ যোগমসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়- 
মামনেু। স্বাধ্যায়যোগসম্পন্তা। পরমাতা প্রকাঁশতে” ইতি ॥২৮ ॥ 


অনুবাঁদ। প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ পরমেশ্বরের চিন্তন এই দুইটা অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে যোগীর চিত্ত একাগ্র হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে স্বাধ্যায় অর্থাৎ 
বেদপাঠ (প্রধানতঃ প্রণবেরউচ্চারণ ) দ্বার যোগের অনুষ্ঠান ও যোগের 
অনুষ্ঠান করিয়! পুনর্বার বেদার্থের মনন করিবে, এইরূপ স্বাধ্যায় ও যোগ- 
সম্পত্তি ছারা পরমাত্মজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ 


মন্তব্য। পূর্ব্বে বল! হইয়াছে “ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা” এস্লে সেই প্রণি- 
ধানেরই বিশেষ বিবরণ করা হইরাছে। ছান্য্যোগ্য উপনিষদ্দে উক্ত আছে 
“ও মিত্যক্ষরমুদগীথমুপাসীত” গীতায় উক্ত আছে “ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ 
মামনুন্মরন্”। ঈশ্বরের বাচকশব বহুবিধ থাকিলেও প্রণবকেই প্রধানরূপে 
কীর্তন কর! হইয়াছে ॥ ২৮॥ 


ভাষ্বু। কিঞ্চ অস্য ভবতি। 


সুত্র |. ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমো ইপ্যস্তরায়াভাবশ্চ।২৯। 
ব্যাখ্যা। ততঃ (প্রণবজপাত, প্রণবার্থচিন্তনাচ্চ ) প্রত্যক্চেতনাধিগমঃ 


৬৪ পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সৃ২৯] 


(জীবাত্মসাক্ষাৎকারঃ) অন্তরায়াভাবশ্চ (বক্ষ্যমানব্যাধিগ্রভৃতীনাং নাশশ্চ) 
অন্য যোগিনঃ ভবতীত্যর্থ: ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্য । যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাত ! 
ন ভনস্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যখৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ 
কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেব- 
মধিগচ্ছতি %॥ ২৯ ॥ 


অনুবাদ ৷ ব্যাধি প্রভৃতি যে সমস্ত অন্তরায় অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপক তৎ 
সমস্তই ইঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা তিরোহিত হয়, ইহা! দ্বারা যোগীর স্বরূপদর্শনও 
হইয়া থাকে । যেমন ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'পুরুষবিশেষ শুদ্ধ, (কুটস্থ বলিয়া 
উদয় ব্ায়রহিত ) প্রসন্ন, (ক্লেশবর্জিত ) কেবল ( ধর্মীধন্মরহিত ) ও অন্ুপসর্ণ 
অর্থাৎ জাতি, আযুঃ ও ভোগরূপ উপদ্রবরহিত, বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ 
বুদ্ধির ছাঁয়া! গ্রহণ করিয়৷ গুণবান্‌ পুরুষও সেইরূপ, যোগিগণ এইরূপ বুঝিয়া 
থাকেন ॥ ২৯ ॥ 


মন্তব্য । সাদৃশ্ত ভেদমূলক, জীব ঈশ্বরের সদৃশ বলিলে জীবে ঈশ্বরের 
সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্য উভয়ই আছে বুঝিতে হইবে। শুদ্ধি, প্রসাদ প্রভৃতি সাধন্্য 
অর্থাৎ এ সমস্ত ধর্ম জীব ও ঈশ্বর উভয়েই আছে, “বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী” এইটা 
বৈন্থ্য অর্থাৎ উক্ত ধর্ম ঈশ্বরে নাই, জীবাত্মার যায় ঈশ্বরে বুদ্ধিধর্ম সুখাদির 
আরোপ হয় না। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বর চিন্তন দ্বারা জীবাত্মদর্শন 
কিরূপে হইবে? ঈশ্বরের চিন্তায় না হয় তাহারই সাক্ষাৎকার হউক, জীবাত্মার 
স্বরূপ দর্শন হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তদ্বয়ের একের 
চিস্তনে অপরের জ্ঞান না হইতে পারে, কিন্তু সদৃশ বস্তদ্ধয়ের একের চিন্তায় 
অপরটার জ্ঞান হইয়! থাকে । একটা শাস্ত্রের সম্যক্‌ অন্ুশীলন করিলে তৎসদৃশ 
শান্তাস্তরের জ্ঞান আপন! হইতেই হইয়! যায়। একখানি ব্যাকরণ সুন্দর করিয়া 
অড্যাস করিলে অন্য ব্যাকরণ দেখিয়াই বুঝা যাইতে পারে, স্তারশাস্ত্রের জ্ঞান 
থাকিলে বৈশেষিক শীন্র সহজেই বুঝা জায়। জীব ও ঈশ্বরের সারুস্ত বিশেষরূপে 
প্রদূপিত হইয়াছে, সুতরাং ঈশ্বর উপাসনায় জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইবে 


[পা১। সু৩০।] সমাধি পাদ । * ৬৫ 


সন্দেহ নাই । বিশেষ এই ঈশ্বরের উপাসনা স্থির হইলে স্বকীয় আত্মার 
নিদিধ্যাসন করিলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয় ॥ ২৯ ॥ 

ভাষ্য । অথ কেহস্তরায়াঃ, যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে 
কিয়ান্তো বেতি ? 


সুত্র। ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালন্তাঁবিরতিভ্রান্তিদর্শনা- 
লব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেইন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা । (ব্যাধিশ্চ, স্ত্যানঞ্চ, সংশয়শ্চ, প্রমাদশ্চ, আলম্তঞ্চ, অবিরতিশ্চ, 
্রান্তিদর্শনঞ্চ, অলন্ধভূমিকত্ব্চ, অনবস্থিতত্বঞ্চ তানি ) চিত্তবিক্ষেপাঃ ( চিতুস্ত 
বিক্ষেপকাঃ স্্যবিঘাতকাঃ ) তে অন্তরায়াঃ (তে ব্যাধিপ্রভৃতয়ো নব চিত্ত 
বিক্ষেপাঃ অন্তরায়াঃ বিদ্া ইত্যর্থঃ) ॥৩০ ॥ 

তাঁৎপধ্য । যাহা দ্বার! চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট হয় 
তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি প্রভৃতি নয়টা চিত্তের বিক্ষেপ 'ম্ৃতরাং 
অন্তরায় ॥ ৩০ ॥ 

ভাষ্য । নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্ত বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্রবৃত্তিভি- 
বস্তি, এতেষামভাবে ন ভবস্তি পূর্বেবাক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ 
ধাতুরসকরণবৈবম্যং, স্ত্যানং অকর্মপ্যতা চিততস্ত, সংশয়ঃ উভয়- 
কোটিস্পৃষ্িজ্ঞানং, হ্যাদিদং এবং নৈবং স্যাদিতি, প্রমাদঃ স্মাধি- 
সাধনানামভাবনম্‌ আলম্যং কায়স্য, চিত্তন্য চ গুরুত্বাদ প্রবৃত্তিঃ, 
অবিরতিঃ চিতুত্য, বিষয়সম্প্রয়োগাত্মাগর্থঃ ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্ধ্যয়- 
জ্ঞানং, অলব্বভূমিকত্বং জ্মাধিভূমেরলাতঃ, অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং 
ভূমে চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলস্তে হি তদবস্থিতং হ্যা, 
ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা, যোগাস্তরায়। 
ইত্যভিধীয়ান্তে ॥ ৩০ ॥ 

অন্বাদ।, (প্রশ্ন) অস্তরাক্ন কি? ( উত্তর ) যাহার! চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় । 
তাহারা কে কে? তাহাদের সংখ্যাই বা কৃত ? এই প্রশ্নে বল! হইতেছে চিত্তের 


চা 


জ 


৬৬ . পাতঞ্জল দর্শশ। [পা১। সৃ৩০।] 


বিক্ষেপকারক অন্তরায় নয়টা । এই সমস্ত অন্তরায় চিত্তবৃত্তির (বিক্ষিপ্ত বৃত্তির ) 
সহিত উৎপন্ন হয়, ইহারা না থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ বৃত্তিও হয় না। ধাতু, 
(বাত, পিন্ত ও শ্রেম্মা) রন (আহারের পরিণাম) ও করণের (ইন্দ্রিয়ের ) 
বযম্য অথাৎ ন্যনাধিক ভাব হইতে ব্যাধি জন্মে। স্ত্যানশবে চিত্তের কার্ধ্য- 
কারিতা শক্তির অভাব বুঝীয়। এই বন্তটা এইরূপ কি না? এইরূপ উভয় 
প্রকার জ্ঞানকে সংশয় বলে। সমাধির উপায়ের অননুষ্ঠানকে প্রমাদ বলে । 
তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের, এরং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীরের 
গুরুত প্রযুক্ত প্রযত্বের অভাবের নাম আলমন্ত ৷ অবিরতি শবের অর্থ সর্বদ। 
বিষরসংযোগরূপ তৃষ্ণাবিশেষ। এক বস্তকে অন্ত বস্ত বলিয়া জানার নাম 
্রান্তিদর্শন। মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়াকে অলব্ধ-ভূমিকত্ব 
বলে। উক্ত সমাধিতূমি পাইয়াও তাহাতে অবস্থান না করাকে অনবস্থিতত্ব 
বলে। সমাধির 'প্রতিলম্ত অর্থাৎ ধ্যেয়ের সাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্থির হয়, 
নতুবা ভ্রংশের সম্ভাবনা । উক্ত নয়টা চিত্তের বিক্ষেপ, যোগের মল ও সমাধির 
প্রতিপক্ষ বলিয়৷ অভিহিত হইয়। থাকে ॥ ৩০ ॥ 


মন্তব্য । “ধন্শীর্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্” শরীর সুস্থ না থাকিলে 
কোন কার্য্যই হয় না তাই স্থত্রকার প্রথমেই ব্যাধিকে অন্তরায় বলিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে বিশেষ এই, সংশর ও দিপর্য্যয় এই ছুইটা চিত্তের বৃত্তিবিশেষ 
স্থতরাং যোগবৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপৎ চিত্তের বৃত্তিদ্ধয় হয় না *জ্ঞান- 
য়স্তাযৌগপদ্ভাৎ।” ব্যাধিপ্রভৃতি চিত্তবৃত্তি না হইলেও ইহারা যোগের বিরুদ্ধ ৰ 
বিক্ষেপ বৃভি উৎপাদন করিয়! যোগের প্রতিপক্ষ হয় । ক 

অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই কাধ্যকারণভাব গৃহীত হ্য়, দেখ যাইতেছে 
অন্তরায় সকল থাঁকিলে বিক্ষেপ হয়, না থাকিলে হয় না, সুতরাং উক্ত ব্যাধি 
প্রভৃতি অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক। 

সকল বিষয়েই যে পর্যাস্ত পরিপক না হওয়! যায়, ততদিন বিশেষ সতর্ক 
॥থাঁকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়! পর্য্যস্ত পদে পদে সমাধির ভ্রংশ 


হইতে পারে, অতএব বিশেষ প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান ' করিতে 
হইবে ॥ ৩৯ ॥ 


[পা ১। সু৩১।] সমাধি পাদ। , ৭ 


সূত্র। ছুঃখদৌর্্মনস্তাঙ্গমেজযত্বশ্বাসপ্রশ্বাস! বিক্ষেপসহ 
ভুবঃ ॥ ৩১ ॥ 

ব্যাখ্যা । (ছুংখাদয়ঃ প্রশ্বীসপয্যন্তাঃ পঞ্চ ), বিক্ষেপসহভুবঃ (বিক্ষেপ্র্ণ 
সহ জায়স্তে, বিক্ষিপ্তচিতন্তৈতে ভবস্তীতি ফলিতোহর্থঃ )॥ ৩১ ॥ 
1 তাৎপর্ধ্য। বিক্ষিপ্ত চিত্তের দুঃখ, দৌর্ানস্ত, অঙ্গম্জয়ত্ব (শরীরের 
কম্পন), শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়! থাকে,॥ ৩১ ॥ ৃ 

ভাম্তা। ছুঃখমাধ্যাত্িকংং আধিভৌতিকং, আধিদৈবিকঞ্চ | 
যেনাভিহতা? প্রাণিনঃ তছুপঘ।তায় প্রতন্তে তদ্ছুঃখম্‌। দৌর্দ্মনস্তং 
ইচ্ছাভিঘাতাঁশ চিত্তস্য ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্‌ 
অঙ্গমেজয়ত্বম্‌। প্রাণে। যদ্বাহ্াং বাযুং আচামতি স শ্বাসঃ, য কৌন্ট্যং 
বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাস: | এতে বিক্ষেপ-সহভূবঃ বিক্ষিপ্তচিত্ব- 
স্তৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্তৈতে ন ভবস্তি ॥ ৩১ ॥ 


অনুবাদ । যাহা দ্বারা আক্রান্ত হুইয়া প্রাণিগণ তন্লিবারণের চেষ্টা করে, 
অর্থাৎ যে বস্ত অভিলষণীয় নহে তাহাকে ছুঃখ বলে, ছুঃখ তিন প্রকার, 
আধ্যাম্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক | ইচ্ছার পূরণ না হওয়ায় চিন্তের 
চঞ্চলতাকে দৌর্সবনস্ত বলে। অক্ষের কম্পকে (বাত প্রভৃতি রোগ হইতে ) 
অঙ্গমেজয়ত্ব বলে। বাহিরের বায়ু নাসিক! দ্বার গ্রহণ করাকে শ্বাস, এবং 
ভিতরের বাধু বাহির করাকে প্র্রশ্বীস বলে । এই করেকটী পৃর্বোক্ত বিক্ষেপের 
সহচর, কেন না বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই এই সমস্ত হইয়া থাকে, সমাধি হইলে আর 
হয় না ॥ ৩১ ॥ 


মন্তবা। আব্যাত্মিক ছুঃখ ছুই প্রকাঁর ; শারীর ও মানস, ব্যাধি প্রভৃতি 
হইতে শরীর এবং কাম প্রভৃতি হইতে মানস ছুঃখ জন্মে। ব্যান প্রত্থৃতি ভূত 
(প্রাণী) হইতে উৎপন্ন ছুঃখকে আবিভৌতিক ছুঃখ বলে। গ্রহাদি হইতে 
আধিদৈবিক ছুঃখ জন্মে। সমস্ত ছুঃখই মনোজগ্ঠ হইলেও কেবল মনঃ এবংঞ্সান? 
ও অন্ত কারণ এই উভয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শারীএ ও মানসরূপে বিভাগ 
কর! হইয়াছে ।. | 
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_ সমাধির একটা অঙ্গ প্রাণায়াম, উহা রেচকপুরক ও কুস্তক এই ত্রিতয় 
দ্বরূপ, শ্বাস দ্বারা রেচকের এবং প্রশ্বাস দ্বারা পুরকের ব্যাঘাত হয়। শ্বাস 
প্রশ্বাস স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, ইহা! জীবন-যোনি-সংস্কারের স্ৃচক । ত্রিবিধ 
প্রাণায়ামেই প্রাণবায়ুর সঙ্কোচ হয়, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস পুরক ও রেচক 
নহে ॥ ৩১ | 

ভাষ্য । অথ এতে বিক্ষেপা$ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাত্যামেব 
অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যং নিরোদ্ধব্যাঃ" তত্রাভ্যাসম্ত বিষয়মুপসংহর- 
নিদমাহ। 


সুত্র। তত্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 


ব্যাখা! । তৎপ্রতিষেধার্থ, ( তেষাং বিক্ষেপাণাং প্রতিষেধার্থ প্রশমনায়,) 
একতত্বাভ্যামঃ (একম্মিন্‌ তত্বে ঈশ্বরে, অভিমতে বা যন্মিন্‌ কম্মিন্‌ বিষয়ে, 
অভ্যাসঃ চিত্তন্ত পুনঃ পুনরিবেশনং, কর্তব্য ইতি শেষঃ ) 1৩২ ॥ 

তাৎপর্য্য । পূর্বোক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তির নিমিত্ত ঈশ্বরে অথবা! অভিমত 
অন্য কোনও বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিবে । 


ভাষ্ত। বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেড। যস্থ্য 
তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিন্তং তম্য সর্ববমেব চিত্ত- 
মেকাগ্রং নান্ত্যেব বিক্ষিপ্তমূ। যদি পুনরিদং সর্ববতঃ প্রত্যাহত্য 
একন্মিন্‌ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থ- 
নিয়তং। যোহপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য 
যগ্ভেকা গ্রতা প্রবাহচিত্তস্থয ধন্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্বং ক্ষণিকত্বাৎ 
অথ প্রবাহাংশশ্যৈব প্রত্যয়স্ত ধর্্মঃ স সর্ববঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী ব! 
বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী ব' প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্ত- 
/ছিত্তানপপত্তিঃ। তস্মাদে কমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ 
চিত্তেনৈকেনানস্থিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্‌ অথ কথমন্- 
প্রত্যয়দৃষটস্যান্যঃ স্মর্তা ভবেত, অন্থপ্রত্যয়োপচিতন্য চ কর্দ্মীশয়স্যান্যঃ 


[পা১।সৃত২।] সমাধি পাদ। ৬৯ 


প্রত্যয় উপভোক্তা ভবে । কথঞ্চিত সমাধীয়মানমপ্যেত্ড গোময়- 
পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি। কিঞ্চ বাত্মানুতবাপহ্বশ্চিততস্যান্া্বে 
প্রপ্মোতি, কথং, যদহমদ্্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চ অস্পাক্ষং তৎ 
পশ্যামীতি অহমিতি প্রতায়ঃ সর্ধবস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্ত 
ভেদেনোপস্থিতঃ, একপ্রত্যয়বিষয়োহয়মভেদাত্ৰা অহমিতি প্রত্যয়ঃ 
কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্তমানঃ সামান্মেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ? 
স্বানুভব-গ্রাহাশ্চায়মভেদাত্সাহহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য 
মাহাঝ্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব 
ব্যবহারং লভতে, তস্মাদ্দেকমনেকার্থমবশ্িতঞ্চ চিত্তম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


অনুবাদ । সমাধির প্রতিকূল এই সমস্ত বিক্ষেপ পূর্বোক্ত অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে অভ্যাসের বিষয় উপসংহার 
করিবার নিমিত্ত এই স্থত্র বলা হইতেছে। বিক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত চিত্তকে 
একটা তত্বে (ঈশ্বরের প্রকরণ বলিয়া! এম্থলে একতত্বশবে ঈশ্বরকে বুঝায়, 
যে কোনও বস্ততে হইলেও ক্ষতি নাই) অভিনিরেশ করিবে। যাহার 
( বৌদ্ধের) মতে চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ এক হউক বা অনেক হউক 
প্রত্যেক বিষয়েই পর্য্যবসন্ন, জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানের আশ্রয় নহে )ও একক্ষণস্থায়ী, 
, তাহার মতে সমস্ত চিত্তই একাগ্র, কোনও চিত্তই বিক্ষিপ্ত নহে। যদি চিত্ত 
স্থির হইয়া! বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে তবেই বিক্ষেপ হয় এবং এ 
বিক্ষিপ্তচিত্তকে ধ্যের ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়৷ কেবল 
ধ্যেয় বস্তুতেই স্থির রাঁখা যায় তবেই একাগ্রতা সম্ভব হয়। ( সমাধির বিধান 
বৌদ্ধমতেও আছে অতএব চিত্ত প্রত্যর্থ নিয়ত নহে, কিন্ত স্থায়ী ) যদি বল সদৃশ 
অর্থাৎ সমানাকার জ্ঞানধারাই একাগ্রতা অর্থাৎ বিসদৃশ জ্ঞান না হইয়া! ধ্যেয়া- 
কারেই অনবরত প্রত্যয় উৎপত্তির নাম একাগ্রতা ; এরূপ দিদ্ধান্তেও প্র 
সমানাকার জ্ঞান কাহার ধর্ম? প্রবাহচিত্তের, না, প্রবাহের অন্তর্গত সেই" 
সেই প্রবাহী চিত্তের? প্রবাহচিত্ত নামে কোনও একটা স্থায়ী পদার্থ বৌদ্ধ 
মতে হইতে পারে না, কারণ তন্মতে বস্তরমাত্রেই ক্ষণিক, অনেক ক্ষণ অবস্থান 
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করে এমন কোনই পদার্থ নাই। প্রবাহের অংশ এক একটা চিত্তব্যক্তিরই 
ধর্ম একাগ্রতা একথাও সঙ্গত হয় না, কারণ, সদৃশপ্রত্যয়ধারার অন্তর্গত হউক 
অথবা বিসদৃশপ্রত্যয়ধারার অন্তর্গত হউক সমস্ত চিত্তব্যক্তিই এক একটা অর্থে 
নিরত অর্থাৎ এক বস্ত ভিন্ন অপর বস্তৃকে বিষয় করিতে পারে ন!, স্থৃতরাং 
একাগ্রতা স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় চিত্তের বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই, অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে "স্থির 'একটা চিত্ত ব্যক্তি অনেক পদার্থকে বিষয় করে”। যদি 
স্থির একটা চিত্তের আশ্রিত না হইয়!পরম্পর বিলক্ষণ (ক্ষণিক বলিয়া! ) প্রত্যয় 
সকল উৎপন্ন হয় তবে কিরূপে এক প্রত্যয় কর্তৃক পরিদৃষ্ট পদার্কে অপর 
প্রত্যয়ে স্মরণ করিবে? কিরূপেই বা অন্ত প্রত্যয় কর্তৃক সঞ্চিত কর্মফল 
অপরে উপভোগ করিবে? কার্ধযকারণভাব কল্পনা করিরা অর্থাৎ কারণের 
ধর্ম কার্ধ্যে সঞ্চার হইতে পারে, উত্তর বিজ্ঞানের প্রতি পূর্ব বিজ্ঞান কারণ, 
স্থৃতরাং পুর্ব পুর্বব বিজ্ঞানের ধর্ম উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে সংক্রান্ত হইবে, এই ভাবে 
কোনও রূপে সমাধান করিলেও উহা! গোময় পায়সীয় ন্যায়ের অপেক্ষাও 
অধিক উপহাসাম্পদ হয়। ক্ষণিক চিত্বস্বীকার করিলে স্বকীয় আত্মান্থভবেরও 
অপলাপ হইয়া পড়ে, আমি যাহ! দেখিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহা স্পর্শ করিতেছি, 
যাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহাই দেখিতেছি ইত্যাদি রূপে বিষয়ভেদে 
জ্ঞানের ভেদ হইলেও “যে আমি সেই আমি” এইব্প প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় জ্ঞাতার 
ভেদ কখনই হয় না। পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন চিত্ত ব্যক্তি ( বৌদ্ধমতে ক্ষণিক 
চিত্বই আত্মা ) হইলে সেই আমি এই রূপ অভেদ বিষয়ক পঅহং” ইত্যাকার 
প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। সেই আমি এই জ্ঞানটা সকলেরই অন্ৃতব- 
সিদ্ধ, (তর্কের কথা নহে) প্রত্যক্ষের প্রভাব অন্ত কোনও প্রমাণ দ্বারা বিনষ্ট 
হয় না, অন্ত সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই সাহায্যে ব্যবহার লাভ করিষ্ব। থাকে । 
অতএব অনেক পদার্থে বর্তমান একটা স্থির চিত্ত আছে ইহাই সিদ্ধান্ত 
হইল ॥ ৩২ ॥ 
মন্তব্য । সকলেই স্বীকার করেন জ্ঞানের আধার একটা স্থিরচিত্ত আছে, 
' এই চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গমন করিয়া বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং প্রযত্ব সহকারে 
উহার একাগ্রতা হইতে পারে। বৌদ্ধ মতে সেরূপ ঘটে মা, কারণ বৌদ্ধেরা 
স্থিরচিত্ত স্বীকার করে না, ক্ষণে ক্ষণে জায়মান জ্ঞানই চিত্ত, এরূপ হইলে 
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বিক্ষেপের সম্ভাবনাই নাই, স্থির থাকিয়া এক বিষয় হইতে অন্য বিষষে গমন 
করাকেই বিক্ষেপ বলে, ক্ষণস্থায়ী চিত্তে বিক্ষেপই বা কি আর সমাধিই বা কি? 
এই ক্ষণিক চিত্তুকেই তাহারা আত্মা বলে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মা! বলায় বৌদ্ধ 
যুস্ত! হইয়াছে।, যে ব্যক্তির অন্তব জন্মে, সংস্কার জন্দিয়া উদ্বোধক সহকারে 
তাঁহারই স্মরণ হইয়া থাকে, এবং €ষ ব্যক্তি ধর্্াধর্ম উপার্জন করে তাহারই 
স্থখছুঃখ ভোগ হক্ব ইহাই সর্বসম্মত, ক্ষণিক চিনত স্বীকার করিলে উক্ত উভয়ই 
সন্তব হয় না, যে ক্ষণিক চিত্তরূপ আত্মা দিষয় অনুভব করিয়াছে পরক্ষণেই সে 
ব্যক্তি নাই কাঁলান্তরে কিরূপে স্মরণ হইবে ? যে ব্যক্তি কর্ম ঘ্বার৷ ধর্ম ও অধন্মা 
উপল্জন করিরাছে, কালাস্তরে সে নাই, স্থখছুঃখ ভোগ কে করিবে? বৌদ্ধের 
এ বিষয়ে বলিয়! থাকেন, উক্ত দৌষ হইবে না, কারণ প্রবাহের অন্তর্গত পুর্ব্ব 
পূর্ব ক্ষণিক চিত্ত হইতে উত্তরোত্তর ক্ষণিক চিত্ত উৎপন্ন হয়, পুর্বব চিন্তে যাহ! 
অনুভূত বা৷ কৃত হইয়াছে উত্তর চিত্তে তাহার ফল জন্মিতে পারে, এরপ স্থলে 
একের ফল অপরে হইবার সম্ভাবন। নাই, ফল কথা স্থিরচিত্তস্থলে একটা 
ক্ষণিক প্রত্যয় ধারা স্বীকার কর! হইতেছে। পুত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পিতার ফল- 
ভোগ হয়, আম্র বৃক্ষের মূলদেশে মধুর রস সেক করিলে পরম্পরায় ফলেও 
মধুর রস জন্মে, তদ্রপ পূর্ব চিত্তের সংক্রম পরচিত্তে হইবে। এ্ররূপ সিদ্ধান্তে 
ভাষ্যকার বলিতেছেন উহা গোমক় পায়সীর স্ার অপেক্ষাও জঘন্য । স্যাষের 
তাৎপধ্য এইরূপ “গোময়ং পাঁয়সং গব্যত্বাৎ সম্মত-পায়সবৎ” অর্থাৎ গোময়কে 
পায়স বলা যাইতে পারে, কারণ উহা! গব্য, যে গব্য হয় সে পায়স হয় যেমন 
সর্ববাদী সম্মত পাঁয়স। এই অন্ুমানটা যেরূপ উপহাসজনক, পূর্বোক্ত বৌদ্ধের 
যুক্তি তদপেক্ষাও অধিক । একটা জ্ঞান সন্তানের (বুদ্ধি ধারার ) আশ্রয়ে 
থাকিয়া অনুভব, সংস্কার ও স্থৃতি ইহারা কাধ্য কারণ হয়, কিন্তু সন্তান নামে 
যদি একটা স্থির পদার্থ থাকে তবেই ওরূপ বলা যাইতে পারে, সন্তান 
(প্রবাহ) কেবল কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোময় পায়স স্থলে বরং 
গব্যত্বরূপ একটা প্রসিদ্ধ হেতু আছে, প্রর্কত স্থলে এক-সস্তান-বন্তিতারূপ ধর্ম্টা 
কেবল কল্পনা গ্রহুত, সুতরাং উক্ত স্তায় অপেক্ষ! বৌদ্ধের যুক্তি ভাধিক হাঁন্তাম্পদ ' 
সন্দেহ নাই, বৌদ্ধেরা প্রদীপশিখা নদী প্রবাহ প্রতৃতি দৃ্টাত দ্বারা ভ্ঞানসস্তান 
স্থাপন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যাস্ত প্রতিক্ষণেই দীপশিখা 


ই পাতঞ্জল দর্শন। [পাঁ১। সৃ৩৩।) 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয়, অথচ বৌধ হয় যেন সেই প্রদীপই আছে, বর্যাকাঁলে খরস্রোত 
নদীপ্রবাহ অবিরত 'গমন করিতেছে অথচ বোধ হয় যেন একই জলরাশি 
রহিয়াছে, তন্রপ প্রতিক্ষণে চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এক বলিয়া সাধারণের 
প্রতীতি হইয়। থাকে । বৌদ্ধ চারি প্রকার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার 
ও মাধ্যমিক । ইহাদ্িগকে প্রকারান্তরে ভিন প্রকারও বল! যাইতে পারে। 
সমস্ত পদার্থ শ্বীকারবাদী, কেবল ক্ষথিক বিজ্ঞীনবাদী ও সর্বশূৃহ্যবাদী। 
বহিধিষয়ের পরোক্ষত। অপরোক্ষতাবিষর়ে বিবাদ থাকিলেও সৌত্রাস্তিক ও 
বৈভাষিকমতে বাহ পদার্থের সত্তা স্বীকার আছে, স্থতরাং ইহারা এক শ্রেণিতে 
বিভক্ত । ক্ষণিক বিজ্ঞান মতে বাহা পদার্থ নাই, উহ জ্ঞানেরই পরিণাম, এ 
বিষয়ে শঙ্করাচাধ্যেরও এঁকমত্য আছে, বিশেষ এই শঙ্কর এ জ্ঞানকে নিত্য 
বলয়! স্বীকার করেন। উক্তরূপে বৌদ্ধের সহিত জ্ঞানের বিবর্ত জগৎ” 
এ বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে বলিয়! শঙ্করকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিয়৷ থাকে । ইহাদের 
বিশেষ বিবরণ সর্বদর্শন সংগ্রহ ও শারীরক ভাষ্বের তর্কপাদে আছে ॥ ৩২ ॥ 


ভাষ্য । যস্তেদং শান্ত্রেণ পরিকন্ম নির্দিশ্যতে ত কথম্‌ ? 


সুত্র। মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থখছ্ুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিতপ্রসাদনমূ ॥ ৩৩ ॥ 
ব্যাখ্যা । জুখছুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ( সুখিষু, ছুঃখিষু, পুণ্যশীলেষু। পাপিষু 


চ) মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং ( যথাক্রমং সৌহারদিদয়াহ্্ষমাধ্যসথবুদ্ধীনাং ), 
ভাবনাতঃ (সম্পাদনাৎ) চিত্তপ্রসাদনম্‌ (চিত্তন্ত প্রসাদনং নৈর্ঘদল্যং ভবতীতি 


শেষ2 ) ॥ ৩৩ ॥ 

তাৎপধ্য । স্ুুখিগণের প্রতি প্রেম, ছুঃ দয়া, ধার্থিকে হর্ষ ও পাপি- 
গণের প্রতি ওঁদাসীন্ত করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥ ৩৩ ॥ 

ভাস্ত। তত্র সর্ববপ্রাণিষু স্থখসস্তভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েও, 
ছুঃখিতেন্ু করুণাং, পুণ্যাত্বকেষু মুরদিতাং, অপুণ্যাত্মকেফু উপেক্ষাম্‌। 
এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম উপজায়তে, ততশ্চ 'চিত$, প্রসীদতি, 
প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩ ॥ 


[পা১। সৃও৩।]  . সমাধি পাদ। ৩ 


অনুবাদ । শাস্ত্র বার চিত্তের পরিশুদ্ধি বিহিত হইয়াছে, উহা কিরূপ ? 
অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির কারণ কি? স্বরূপ কি? এবং ফলই বাকি? এইবপ 
জিজ্ঞাপায় বলা হইতেছে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ অর্থাৎ 
প্রেম করিবে (ইহাতে চিত্তের ঈর্যামল দূর হয় ), ছুঃখিগণের প্রতি দয়া করিবে 
অথাৎ যেমন নিজের ছুঃখ দূর করিতে সর্বদ। চেষ্টা হয়, তদ্রপ অন্ত প্রাণীর হঃখ 
দূর করিতে ফন্র করিবে (ইহাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়), ধাম্মিক 
লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে (ইহাতে ঞণে দোষারোপ নামক অন্ুয়া নিবৃত্তি 
হয়), অধাম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে, অর্থাৎ সর্বতোভাবে তাহা 
দ্ধের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে (ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়)। এইবূপে 
পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিলে চিত্তে শুক্লধন্মন অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তি তিরোহিত 
হইয়া সাত্বিক বৃত্তি উদয় হইতে থাকে, তখন চিত্ত প্রসন্ন হইয়া স্থস্থির হয়, 
পূর্বের হ্তা় আর তড়িৎবেগে বিষয় দেশে গমন করে না ॥ ৩৩ ॥ 

মন্তব্য । শাস্ত্রের এই উপদেশটা ধার্ম্িকের জপমালা করা উচিত ! গু, 
ত্রাতি। প্রভৃতি আত্মীরগণকে সুখভোগ করিতে দেখিলে সকলেই আনন্দিত 
হইয়। থাকেন, কারণ উহাদ্দিগকে সকলেই প্রাণের অধিক ভাল বাসেন। 
এ ভালবাসাটুকু জগতের সমস্ত সুখীর প্রতি অপিত হইলে কেমন আননের 
কারণ হয় ? যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সকলকেই স্খম্বচ্ছন্ধে দেখিয়া অপাঁর 
আনন্দ সম্তোঁগ হয় । “অমুক রাঁজ্য পাইল” “অমুকের এশ্ব্ধ্য বৃদ্ধি হইল” ভাবিয়া 
তাবিয়৷ অন্তর্দদ্ধ হইতে হয় না। বিনা পরিশ্রমে ন্বর্গভোগ, প্রাণপণ করিয়া 
অর্থোপার্জনে লোকে স্থখী হউক, কেবল তাহাদিগকে দেখিয়াই ধার্শিকের 
আনন্দ, ইহা অপেক্ষা সুখের স্থগম উপায় আর কি হইতে পারে ? 

নিজের কষ্ট হইলে তাহা দূর করিতে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা থাকে 
না, ভবিষ্যতে কষ্ট হইবে বলিয়! পূর্বেই প্রতীকারের চেষ্টা হয়। এঁ ভাবটা 
অপরের প্রতি হইলে জগতের অনেক ছঃখ মোচন হইবার সম্ভব । প্রকৃত 
ধার্ম্িকগণ পরের ছুঃখ দেখিয়া আপনা! হইতেই প্রতীকারের চেষ্টা করেন। 

অধার্মিকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বল! হইয়াছে ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, 
“তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? উপায় আছে, নিজে সম্যক্‌ সিদ্ধ হইয়া পরের 
প্রতি উপদেশ দিবে, অপক অবস্থায় উপদেশ দিতে গিয়া নিজেরই অধোগতির 


৬ 


৭৪. পাতঞ্জল দর্শন।  [পা1১। সু৩৪। ] 


সম্ভাবনা । লোকসংগ্রহ নিমিস্ত জীবন্ুক্ত যোগিগণও উপদেশ দিবেন এরূপও 
বিধান আছে। ফল কথ। নিজে যতদিন স্ুন্দররূপে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে না 
পারে ততদ্দিন অধার্ম্িকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥ 


সুত্র। প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং ব৷ প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥ 


ব্যাখ্যা । প্রাণস্ত (আধ্যাত্মিকবায়ো:) গ্রচ্ছ্দনবিধারণাভ্যাং (নাঁসাপুটেন 
বহিনিঃসারণেন, ধারণেন চ ) বা (অপি, মনসঃ স্কের্যযং সম্পাদয়েদিতি ) ॥ ৩৪ ॥ 

তাৎপর্য । নাসারন্ধ দ্বার৷ অন্তরের বায়ু নিঃসারণ ও বিধারণ অর্থাৎ 
প্রাণায়াম দার! চিত্তক্কে্য সম্পাদন করিবে ॥ ৩৪ ॥ “ 


ভাষ্য । কৌষ্ঠ্যস্ত বায়োর্নাসিকা পুটাভ্যাং প্রযত্ববিশেষাণ্ড বমনং 
প্রচ্ছর্দনম্‌, বিধারণং প্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং 
সম্পাদয়েহ ॥ ৩৪ ॥ 


অনুবাদ । যোগশাস্ত্রবিহিত প্রযত্রসহকারে নাসিকাদ্ধয়ের অন্যতর দ্বার 
উদরস্থিত বাধুকে বাহিরে অবস্থাপন করাকে প্রচ্ছর্দন বলে, প্রাণবাযুর গতি- 
রোধকে বিধারণ বলে। এই উভয় উপায় দ্বারা চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন 
করিবে ॥ ৩৪ ॥ 


মন্তব্য। জপ, পুজা ও সন্ধা। প্রভৃতি সর্বত্রই প্রাণায়ামের বিধান আছে। 
বাম নাসিক দ্বারা বাহিরের বাষুকে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া! অস্তরেই স্থির 
রাখাকে পুরুক বলে । অন্তরের বাুকে দক্ষিণ নাঁসিক। দ্বারা বাহির করিয়। 
বাহিরেই স্থির রাখার নাম রেচক | যাহাতে অন্তরের বাঘু বাহিরে অথব! 
বাহিরের বাধু অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এ ভাবে প্রাণবাযুকে সঙ্কোচ 
করাকে কুস্তক বলে। এই রেচক, পূরক ও কুস্তককেই প্রাণায়াম বলে, 
প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের আক্মাম অর্থাৎ বাযুকে সঙ্কোচ করা, যাহতে 
ক্রিয়া! না হয় এরূপ কর! । সচরাচর চারি বার মন্ত্র জপ করিয়। পুরক, যোল- 
? কার কুস্তক ও আট বার রেচক এইব্পে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ওরূপ সংখ্যা 
ক্রম একটী অন্থুপাত মাত্র, অর্থাৎ পুরকের চতুর্থণ কুস্তক ওঁ দ্বিগুণ রেচক, 
যেমন যোল বারে পুরক, চৌবটি বাঁরে কুস্তক, এবং বত্রিশ বারে রেচক, 


[পা১। সৃ৩৫।] সমাধি পাদ। ৭৫ 


এইরূপে জানিবে। অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ ধ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। 
প্রাণায়ামই চিত্তস্থৈয্যের কারণ, কেবল ব্বহস্তে নাসিকা মদ্দন অথব! বাষুকে 
প্রবেশ করান অথব৷ বাহির করানকে প্রাণায়াম বলে না। বায়ুকে স্থির 
রাখাই প্রাণায়াম ইহার প্রতি লক্ষ্য রাঁখ৷ আবশ্তক । 

উত্তর স্ত্রের “মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী” এই স্থান হইতে স্থিতিপদের অনুবৃত্তি 
করিয়া "স্থিতিং সম্পাদয়েৎ” এইরূপ, ভাষ্যে বাখ্যা করা হইয়াছে । স্থত্রের 
বাশব পূর্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি উপায় অপেক্ষা করিয়! বিকল্পার্থক "নহে, কিন্ত 
বক্ষামাণ উপায় অপেক্ষা করিয়া বিকল্পার্থ | মৈত্রী প্রভৃতির সহিত প্রাণায়ামা- 
দির সমুচ্চয় জানিবে, অর্থাৎ সর্বত্রই মৈত্রার্দি আবস্তক । 

রেচকের পরে পুরক ব্যতিরেকে কুন্তক হইতে পারে না, স্থতরাং পুরকেরও 
গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ কেহ কেহ বলেন ॥ ৩৪॥ 


সুত্র। বিষয়বতী ব! প্রবৃতিরুৎপন্না মনসঃ শিক 
নিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥ 


ব্যাখ্যা । বিবয়বতী (বিষয়াঃ শব্গাদয়ে। ভোগ্যান্তে বিস্তন্তে কলত্বেন যন্তাঃ 
সা) প্রবৃত্তিঃ (প্রকষ্টা বৃত্তিঃ সাক্ষাৎকাররূপা1) ব! (অপি ) মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী 
(চিত্তন্ত স্বের্যনম্পাদিকা, মনসঃ ইতাস্ত প্রবৃত্তিরিত্যত্রাপি সন্বন্ধঃ ) ॥ ৩৫ ॥ 


তাৎপর্য । তত্তৎ ইন্জরিয়স্থানে ধারণা করিলে অলৌকিক গশ্ধাদির সাক্ষাঁৎ- 


কাঁর হয়, এইরূপ হইলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় স্রতরাং চিত্তও স্থির হয় ॥ ৩৫ ॥ 
ভাঙ্ু। নাসিকাগ্রে ধারয়তোহস্ত যা দিব্যগন্ধসংবিত সা গন্ধ- 
প্রবৃত্তিঃ, জিহবাগ্রে দিব্যরসসংবিত, তালুনি বূপসংবিৎ জিহ্বামধ্যে 
স্পর্শসংবিত, জিহবামূলে শব্দসংবিৎ, ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎপন্াশ্চিত্তং 
স্থিতৌ নিবর্রস্তি, সংশয়ং বিধমস্তি, সমাধি প্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারী ভবস্তীতি। 
এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্বাদিষু প্রবৃত্তিরৎপন্ন। বিষয়বত্যেৰ 
বেদিতব্যা। যদ্ভপি হি তত্তচ্ছান্ত্রান্ুমানাচার্য্যোপদে শৈরবগতমর্থতত্ঃ 
সভভুতমেৰ ভ্তি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্যাৎ তথাপি 
ঘাৰবদেকদেশোহপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেছ্তো ভবতি তাবৎ সর্ববং 


সরি 
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পরে।ক্ষমিব অপবর্গাদিযু সুক্ষেঘর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুতপাদয়তি। 
তল্মাচ্ছা্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপাদ্লনার্থমেবাবশ্টং কশ্চিদ্বিশেষঃ 
প্রত্যক্ষীকর্তব্যঃ ৷ তত্র তছুপদিষ্টার্ঘিকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি জর্ববং 
স্থসৃন্মমবিষয়মপি অ। অপবর্গাৎ স্ুশ্রদ্ধীয়তে এতদর্থমেব ইদং চিত্ত- 
পরিকন্ধনি্রিশ্যতে । অনিয়্তাস্থ বৃত্তিষু তদ্দিষয়ায়াং বশীকার- 
জ্ঞায়ামুপুজাতায়াং সমর্থং স্যাঁৎ তস্থতস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, 
তথাচ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োহস্তাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি ॥৩৫॥ 


অনুবাদ । যোগিগণ নাসিকার অগ্রে চিত্তের ধারণ করিয়া অলৌকিক 
গন্ধ সাক্ষাৎকার করেন, ইহাঁকে গন্ধ প্রবৃত্তি বলে, এরূপে জিহ্বার অগ্রে 
অলৌকিক রসজ্ভান, তালুতে রূপজ্ঞান, জিহ্বামধো স্পর্শজ্ঞান ও জিহ্বামূলে 
শব্দজ্ঞান হইয়া! থাকে | দিব্য গন্ধার্দিবিষয়ে এই সমস্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়। 
চিন্তকে স্থির ও সংশয়কে (শাস্ত্রাদির উপদিষ্ট পদার্থবিষয়ে ) বিদুরিত করিয়! 
সমাধির উৎপত্তির উপায় হয়। এইরূপে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ ও 
রত্ব প্রভৃতি বস্ততে (জ্যোতিন্য় পদার্থে) বিষয়বতী প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে । 
যদি চ শাস্ত্র, অন্থুমান ও আচার্যোপদেশ হইতে অবগত পদার্থ সমুদায় যথার্থই 
হইয়া থাকে, কারণ ইহার! যথার্থ বস্তরই প্রতিপাদন করে, তথাপি যেকাল 
পর্য্যস্ত শান্ত্রাদির উপদিষ্ট পদার্থ সমুদায় মধ্যে কোনও একটা ইন্দ্রিয় ছারা 
বিদিত না হয়, ততকাল মুক্তিপর্য্যস্ত সমস্ত সুক্্ম পদার্থে শান্ত্রাদি পরোক্ষভাবে 
থাকিয়! দৃঢ় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না । অতএব শান্ত্রাদি প্রতিপাঁদিত বিষয় 
সমুদায়ে সংশয় দুর করিবার নিমিত্ত অবশ্ঠই কোনও একটা বিশেষ প্রত্যক্ষ 
করা কর্তব্য । উপদিষ্ট পদার্থ সমুদায়ের মধ্যে কোনও একটা প্রতক্ষ হইলে 
অপবর্গ পর্য্যস্ত সমস্ত সক্ষম বিষয়েই বিশ্বাস জন্মে, এই নিমিত্তই উল্লিখিত 
বিষয়ব্তীরূপ চিত্তপরিকন্্ন (চিত্তের সংশয়চ্ছেদ ) নির্দিষ্ট হইয়াছে । অব্যবস্থিত 
চিত্রবৃত্তি সমুদ্বায়ের মধ্যে তত্তৎ গন্ধাদির সাক্ষাৎকার হইলে তত্তদ্বিষয়ে বশীকার 
/ সঞ্ফতা অর্থাৎ দৃঢ় বৈরাগ্য জন্মিলে' পুরুষ প্রভৃতি হুক্ম বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট পুরুষ প্রভৃতি পদার্থে বিশ্বাস' ও উপভোগ্য 
শবদাদি বিষয়ে ছুঢ় বৈরাগ্য জন্মিলে আর বিক্ষেপের কারণ থাকে না, সুতরাং 
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অবাথে সমাধি হইতে পারে। এইরূপ হইলে যোগীর শ্রদ্ধা, বীর্ষা, স্থৃতি ও 
সমাধির কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না ॥ ৩৫ ॥ 


। মন্তব্য। শব্দাদি বিষয় সকল দিব্য ও অদিব্যভেদে দুই প্রকার, ষে 
'বিষয়ে সচরাচর লোকের জ্ঞান হয় উহাই অদিব্য অর্থাং লৌকিক, ইহ! ভিন্ন 
একরূপ দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় আছে, যোগিগণ উহা অনুভব করেন। 

ভাষ্যে “ধারয়তঃ” পদের দ্বারা কেবন্গ ধাঁরণারই উল্লেখ আছে, কিন্তু ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি এই ব্রিতয়রূপ সংযম 'বুঝিতে হইবে, কারণ সংযমই বিষয় 
সাক্ষাৎকারের কারণ। 

' “সংশয়াত্ম! বিনশ্ততি” ধাহার সর্বত্রই সংশয় তীহার জীবন কেবল কষ্টকর 
মাত্র। নিজের প্রত্যক্ষ না হইলে কেবল পরের উপদেশেই সংশয় ছেদ হয় 
না। যোগীই হউন আর ভোগীই হউন স্বার্থকামনায় সকলেই সচেষ্ট। এইরূপ 
উপাঁয় অবলম্বন কৰিলে স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই ভাবে দৃঢ় নিশ্চয় না জন্মিলে 
উপায় অনুষ্ঠানে প্রধত্ব হয় না, তাই উপদিষ্ট বস্তর একদেশে প্রত্যক্ষ করিবার 
বিধান আঁছে, উপদিষ্ট বস্তর একদেশে প্রত্যক্ষ হইলে আর সংশম্ন থাকে না, 
তখন পূর্ণ উৎসাহে নিজেই অগ্রসর হয় ॥ ৩৫ ॥ 


সুত্র। বিশোকা বা জ্যোতিগ্ষতী ॥ ৩৬ ॥ 


ব্যাখ্য।। বিশোকা (বিগতঃ শোকে! যন্তাঃ সা) জ্যোতিম্মতী (জ্যোতিঃ 
প্রকাশে বিগ্াতে যস্তাঃ সা) বা (চ, সমুচ্চয়ে, ছুঃখরহিতা৷ প্রকাশমরী প্রবৃত্তিঃ 
মনঃ হযে সম্পাদয়েৎ) ॥ ৩৬ | | 
* তাৎপধ্য। হৃৎপদ্মমধ্যে প্রকাশশীল চিত্তসত্ব বিষয়ে ধারণা করিলে শোক- 
রহিত জ্যোতির্মযী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহ্াতেও চিত্তের হ্ৈধ্য সম্পাদন 
হয় ॥ ৩৬ ॥ 

ভাস্তু। প্রবৃত্তিরুৎ্পন্ন৷ মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ততে | হৃদয়- 
পুগুরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিত, বুদ্ধিসত্বং হি ভাম্বরমাকাশকল্পংর 
তত্র স্থিতিবৈশারগ্ভাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্য গ্রহমণিপ্রভারূপাঁকারেণ 
বিকল্পতে, তথাহসশ্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং 


৭৮ ' পাতগ্জল দর্শন । [ পা ১ সু ৩৬।] 


শীন্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্‌ “তমণুমাত্রমাত্মান মনু- 
বিগ্ভাহস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে” ইতি । এষা দ্বয়ী বিশোকা- 
বিষয়বততী অস্মিতামাত্র! চ প্রবৃত্তির্োতিত্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিন- 
শ্চিন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৬ ॥ 


অনুবাদ । পূর্ব সুত্র হইতে প্প্রবৃত্রুৎপন্া৷ মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী” এই 
অংশটুকুর অধিকার হইয়াছে। হৃৎপন্সে ধারণ করিলে বুদ্ধির সাক্ষাৎকার হয়। 
বুদ্ধিসত্ব (বুদ্ধি আকারে পরিণত সত্বগুণ, বুদ্ধি সামান্তঃ ত্রিগুণাত্বক হইলেও 
প্রধানতঃ স্বত্বপ্রধান ) ভাস্বর অর্থাৎ প্রকাঁশস্বভাব, আকাশের স্তায় ব্যাপরু, 
. (প্রদীপের প্রভার ন্যায় ইহার সঙ্কোচ বিকাঁশ ভুইয়া থাকে ) এই বুদ্ধিসত্বে 
ধারণা কৌশল জন্মিলে স্র্য, চন্দ্র, গ্রহ, মণি প্রভৃতি জ্যোতিশ্ময় পদার্থের 
প্রভারপে নানাবিধ চিত্তবৃত্তি জন্মে। এইরূপে অহঙ্কারতত্বে ধারণা করিলে 
চিত্ত প্রশান্ত কল্লোল মহাসমুদ্রের স্তায় শান্ত অর্থাৎ রজঃ তমোগুণ বিরহিত 
হইয়৷ কেবল অস্মিতারপে পরিণত হয়। এ বিষয়ে ভগবান্‌ পঞ্চশিখাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন “সেই অণুমাত্র অর্থাৎ ছুরধিগম আম্মতত্বকে চিন্তা করিয়া অন্মি 
(অহং ) এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন” । বিষয়বতী অর্থাৎ সুর্য্যাদি 
নান! জ্যোতিশ্বয়ী ও অশ্মিতামাত্র এই দ্বিবিধ বিশোকা! প্রবৃত্তি কথিত হইল, 
এই প্রবৃত্তি দ্বারা বোগিগণের চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৬ ॥ 


মন্তব্য । উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অধোমুখ যে অষ্টদল পদ্ম আছে রেচক 
প্রাণায়াম দ্বারা উহাকে উদ্ধমুখ করিয়া উহাতে চিত্তের ধারণ করিবে। এ 
পদ্মমধ্যে শূর্যমণ্ডল অকার জাগরিতস্থান, তদুপরি চন্ত্রমগুল উকার স্বপ্রস্থান, 
তছুপরি বহিমণ্ডল মকার স্থযুপ্তিস্থান, তছুপরি পরব্যোমাত্মক ব্রহ্মনাদ তুরীয়- 
স্থান (চতুর্থ ) অর্ধমাত্র, ইহা ব্রহ্ষবাদী যোগিগণ বলিয়া থাঁকেন। এই পদ্মের 
কণিকাতে উর্ধমুখী হূর্ধযাদ্িমগলের মধ্যগত ব্রহ্মনাঁড়ী, তাহাঁরও উপরে স্থুযুয়া- 
নামে নাড়ী আছে, এই নাড়ী দ্বারা বাহিরের হৃর্য্যাদ্দিমগুলও সন্বদ্ধ আছে, 
নটাই চিত্স্থান, উহাতে ধারণ করিলে বুদ্ধির জ্ঞান হয়। 

আল্গষ্ঠানিক হিন্দু মাত্রেই পুজার অঙ্গ ভূতশুদ্ধির বিবরণ অবগত আছেন। 
সুলাধারস্থিত কুলকুগুলিনী শক্তির সহিত জীবাত্বাকে ষটচক্রভেদ করিয়া 


[ পা ১। সৃ৩৭।] সমাধি পাদ । ৭৯ 


এ 


সহত্রদল পদ্মে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করার নাম ভূতশুদ্ধি। মূলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্র। ভূতগশুদ্ধিতে “হংসঃ 
ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং” ইত্যাদি একটা বুছৎ মন্ত্র পঠিত 
হইয়। থাকে, কিন্তু উহার মন্বোধ অনেকেরই হয় না। লক্ষ্য স্থির না করিয়া 
দিশাহার। হইয়। ভ্রমণ করিলে কখনই গন্তব্য স্থানে পৌছা যায় না, অনুষ্ঠানের 
মর্দন অবগত হইয়! কার্য করা সকলেরই কর্তব্য । এই স্ত্রের প্রকৃত অর্থ অব- 
গত হইতে হইলে পুর্ণানন্দ যতিরুত প্রণিদ্ধ “ষট্‌চক্র” গ্রন্থ বিশেষরূণে অধ্যয়ন 
করা আবশ্তক। সংক্ষেপতঃ জীবাক্মার উপাধি সুক্ম শরীরকেই কুলকুগুলিনী 
বলে। স্ব স্ব কারণে কার্য্যের লয়রূপ অপবাদকেই ষট্চক্রভেদ বলে, জীব ও 
বরন্মের এরক্যই পরম শিবে সংযোগ ইত্যাদি সমস্ত রহস্ত অবগত হইয়া অনুষ্ঠান 
করিলেই ফললাভের বিশেষ সম্ভাঁবন৷। সমস্ত শান্ত্রই একসুরে বাধা, যেখানে 
দেখিবে. সেইখানে আ্মজ্ঞান, জীব ব্রন্মের অভেদ ইত্যাদি আছে ॥ ৩৬৪ 


সুত্র । বীতরাগবিষয়ং বা! চিতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ব্যাথ্যা। বীতরাগবিষয়গ বীতঃ অপগতঃ রাগো৷ বিষয়াভিলাষে৷ বেষাং তে 
বিষয়! যস্ত তৎ ) ব! চিত্তং (অগি চিত্তং স্থিরং ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ৩৭ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। ধাহাদের চিত্তে রাগ নাই তাদৃশ জীবনুক্ত ব্যক্তির চিত্তে সমাধি 
করিয়া চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥ 


ভাষ্য । বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিন্তং স্থিতিপদং 
লভতে ॥ ৩৭ ॥ 


অন্ুবাদ। বি্ষিয়বিরক্ত সনক প্রভৃতির চিত্তকে আশ্রয় করিয়। তদাকারে 
আকারিত যোগীর চিত্ত সমাহিত হয়, অর্থাৎ বিরক্তের চিত্ত দৃষ্টান্ত করিয়! 
নিজেও বিষয় বিরক্ত হইতে ইচ্ছুক হয় ॥ ৩৭ ॥ 

মন্তব্য। উপরোক্ত সুত্রটী সৎসঙ্গের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন মাত্র । শত সহত্র 
উপদেশে যতটুকু ফললাভ না হয়, একটা দৃষ্টান্তে তাহার শতগুণ কার্ধ্য হইয়া 
থাকে । শান্ত্কারগণ প্লাধুসঙ্গ ও কাশীবাস তুল্য বলিয়াগিয়াছেন “কাশ্াং বাসঃ 
সতাং সঙ্গ গঙ্গাস্তঃ শত্ভুসেবনস্” ॥ ৩৭ ॥ 


৮০ ' পাতঞ্জল দর্শন। [পা১। সু৩৯।] 


সুত্র। ম্বপ্রনিদ্রীজ্ঞানালম্বনম্‌ বা ॥ ৩৮ ॥ 
ব্যাখ্যা। স্বপ্রনিদ্রাজ্ঞানালম্বনং (স্বপ্রজ্ঞানং নিদ্রীজ্ঞানং চ আলম্বনং বিষয়ো 
মস্ত তৎ) বা ( অপি চিন্তং স্থিতিং লভতে ইতি ) ॥ ৩৮ ॥ 
? তাৎপধ্য। স্বপ্নে দেবতামুণ্ডিবিশেষ অথব] সাত্বিকী স্ুযুণ্তিবৃত্তিকে অবলম্বন 
করিয়াও যোগীর চিত্ত স্থির হয় 1 ৩৮ ॥ 
ভাষ্য" স্বপ্নুজ্ঞ।নালম্বনং নিদ্র'জ্ভানালম্বনং বা তদাকারং যোগিন- 
শ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৮ ॥ 
অন্ুবাদ। স্বপ্ন অথবা! সাত্বিক নিদ্রাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তদাঁকারে 
আকারিত যোগীর চিত্ত স্কিতিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ 
মন্তব্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযু্তি (নিদ্রা) এই তিনটা চিত্তের অবস্থা । 
যে সময় বহিরিক্দ্রিয় জন্য চিত্তের বৃত্তি হয় তাহাকে জাগ্রৎ বলে, কেবল 
মনোজন্ত বৃত্তিকে স্বপ্র বলে। সুযুণ্তি ছুই প্রকার অর্ধ ও সমগ্র, সত্বাদি গুণত্রয়- 
বিষয়ে বৃত্তিকে অর্ধ স্থযুণ্তি ও বৃত্তিমাত্রের বিগমচুক সমগ্র সুযুপ্তি বলে। যদিচ 
ভাষ্তে সামান্ঠতঃ স্বপ্ন ও নিদ্রার উল্লেখ আছে, তথাপি স্বপ্ন শব্দে উপাশ্তদেবের 
স্বপ্ন ও নিদ্রীশবে সাত্বিক স্থুপ্তির গ্রহণ করিতে হইৰে ॥ ৩৮ ॥ 
সুত্র । যথাভিমতধ্যানাৎ বা ॥ ৩৯ ॥ ” 
ব্যাখা । যথভিমতধ্যানাৎ (যথাভিলাষং চিস্তনাৎ), বা (অপি চিত্বং 
স্থিতিং লভতে ) ॥ ৩৯ ॥ 
তাৎপর্য । অভীষ্ট যে কোনও বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয় ॥৩৯1 
ভাষ্য । যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়ে, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি 
স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৯ ॥ 
অনুবাদ । যাহাই কেন অভিমত হউক না৷ অনুক্ষণ তাহারই ধ্যান করিবে, 
'টিভ এ বিষয়ে স্থিতিলাভ করিলে অন্ত্রও স্থির হইতে পাঁরে ॥ ৩৯ ॥. 


মন্তব্য। কি সুন্দর উপদেশ! সঙ্কোচ নাই, অন্ধুদারতার লেশ নাই। 
শিষ্ক একটাকে ভালবাসে, শান্ত্রকার বলিলেন উহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
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আমার কথ! শুন, এরূপ উপদেশে সর্ধত্র ফললাভ হয় না। উচ্চ অধিকারী: 
হইলে সমস্তই সম্ভব হয়, কিন্তু তাদুশ বাক্তির সংখ্যা বড়ই অল্প। সুতরাং 
শিব্যের চিত্তের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপদ্দেশ প্রদ্দানই উত্তম। ঘে ভাবেই 
কেন হউক না একবার চিত্ত কোনও বিষয়ে স্থিরতা লাঁত করিতে পারিলে 
সর্বত্রই সুগম হইয়া যায়। অভিমত বিষয় ত্যাগ করিয়! বিষয়াস্তর চিন্তা করা 
প্রথমতঃ কতদূর কষ্টকর তাহা প্রেমিক আাত্রেই অবগত আছেন। সুত্রে 
যথাভিমত ধ্যানের উপদেশ থাকিলেও উহার মর্ম অন্তরূপ অথাৎ্.যদি চিত্তের 
অভিমত কোনও উপাস্ত দেবতা হয়, তবে চিরকাল তাহার ধ্যান করায় ক্ষতি 
নাই, নতুবা বিষয়ান্তর হইলে উহাতে অভ্যাস করিয়! ক্রমশঃ অভীষ্টপথে অগ্রনর 
হইতে হয়| ব্যক্তিচেদে অভিমতও ভিন্ন ভিন, ভক্তের অভিমত ভগবান্‌, 
কামুকের অভিমত কামিনী, বীরের অভিমত প্রতিপক্ষ ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥ 


সুত্র । পরমীণুপরমমহত্বীস্তোইস্ত বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 


ব্যাখ্যা। অন্ত (প্রাপগুক্তশ্রদ্ধাছ্যপায়পরিশোধিতচেতসো! যোগিনঃ ) পর- 
মাণুপরমমহত্বাস্তঃ (আপরমাণু আচ পরমমহৎ ) বশীকারঃ (স্বাতন্ত্যং উপজার়তে 
পরমাণোঃ পরমমহৎপর্যান্তং যৎ কিমপি বিষয়ী ক্ভুমহতীতি ফলিতঃ অর্থঃ) ॥৪০॥ 
| তাৎপর্ধ্য। পূর্বোক্ত উপায় দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগিগণ হুস্মবিষরে 
পরমাণু পধ্যস্ত ও স্থল বিষয়ে পরম মহৎ পুরুষাদি পধ্যস্ত স্বেচ্ছান্ুসারে সমাধি 
করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥ 

ভাস্য। সুক্মে নিবিশমানস্য পরমাণুন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি 
স্থলে নিবিশমানস্য পরমমহত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্ত । এবং তাং 
উত্তয়ীং কোটিমনুধাবতো যোহস্তা প্রতিঘাতঃ স পরে বশীকারঃ, 
তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণ যোগিনশ্চিন্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকন্ম 
পেক্ষতে ইতি ॥ ৪০ ॥ 

অনুবাদ । ্ুক্মবিষয়ে সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে ষোগীর চিত্ত পরম 
পর্য্যস্ত অবলম্বন করিয়া স্থির হইতে পারে। স্থল বিষয়ে অভ্যাস করিয়! পরম 
মহৎ অর্থাৎ প্রক্কৃতি পুরুষাদি পর্য্স্তও গ্রহণ করিয়া চিত্ত স্থির হয়। এই ভাবে 
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গুক্ম ও স্থূল উভয়বিধ সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের স্বচ্ছন্দ বিহার 
অর্থাৎ ইচ্ছামত বে কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়াই স্থিরতা জন্মে, ইহাকে 
পরবশীকার বলে, ইহা দ্বার! পরিপূর্ণ যোগীর চিত্ত আর পরিকর্ম্ের ( শুদ্ধির ) 
অপেক্ষা করে না ॥ ৪০ ॥ | 


মন্তব্য । অনুষ্ঠান করিতে গিয়! অশক্ত হওয়াকে প্রতিঘাত বলে, অভ্যাস 
দুঢ়তর হইলে আর এপ ঘটে 'না। শ্বীসপ্রশ্বাসের স্তায় সমাধি স্বাভাবিক 
হইলে আর. কষ্টকর হয় না। যতক্ষণ ব্যস্ত স্বাভাবিকরূপে না হয় ততকাল 
বিশেষ প্রণিধান পূর্বক অনুষ্ঠান কর! উচিত। সুশিক্ষিত গায়ক যেমন সপু্বর 
তিন গ্রামের ে কোনও ভাগ অনায়াসে আদায় করিতে পারে, তত্্রপ ইচ্ছাফত 
যে কোনও বিষয়ে সমাধি স্থির হইলে তাহাকে বশীকার বলে । চিরকাল অভ্যস্ত 
কোনও একটা বিষয়ে সমাধি হওয়া ততদূর কষ্টকর নহে । কিন্তু অনভ্যন্ত ষে 
কোনও বিষয়ে ইচ্ছামত সমাধিসিদ্ধি হওয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য | চিত্তকে সম্পূর্ণ 
বশীভূত করিয়। সাধারণ যন্ত্রের স্তাঁয় উহ! দ্বার! কাঁধ্য করিতে পারিলেই সেরূপ 
সম্ভব হুয় ॥ ৪০ ॥ 


ভাষ্য । অথ লব্স্থিতিকস্যা চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়। ব। 
সমাপত্তিরিতি ? তদুচ্যতে। 


সুত্র । ক্ষীণর্ভেেরভিজাতস্তেব মণেগৃহীতুগ্রহণগ্রাছোষু 
_ তৎস্থতদপ্জনতা৷ সমাপভিঃ ॥ ৪১ ॥ 
ব্যাখ্যা । ক্ষীণবৃত্তেঃ (ক্ষীণ, অপগতাঃ বৃত্তয়ো বিষয়ান্তরজ্ঞানানি য্ত 
তাদৃশস্ত চিত্তস্ত ), অভিজাতন্ত মণেরিৰ (নির্মলস্ষটিকম্তেব ), গৃহীতৃগ্রহণ- 
গ্রাহোষু (আত্মেক্ট্িয়বিষয়েষু), তস্থতদগ্তনত। (তত্র স্থিতন্ত তদা কারত। ), 
সমাপত্তিঃ ( সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিত্যর্থঃ ) ॥ ৪১ ॥ 


তাঁৎপর্ধ্য। জপাকুস্থমাদির সন্নিধানে নির্মল ক্কষটিকাদির যেমন তদাকাঁর 
হয, চিত্তেরও তত্রপ বিষয়ান্তর জ্তান রহিত হুইয়া পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকার 
1 যারণফে সমাধি বলে ॥ ৪১ ॥ 


ভাষ্য । ক্ষীণবৃত্তেরিভি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্তেত্যর্থ; । অভিজাত- 
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স্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদীনম্‌। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ 
তন্তব্রপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভ।সতে, তথা গ্রাহা!লম্বনোপ- 
রক্তং চিন্তং গ্রাহাসমাপন্নং গ্রাস্বম্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসুক্ষেনোপ- 
রক্তং ভূতসূন্মমসমাপন্নং ভূতসুক্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্ুুলালম্ব- 
নোপরক্তং স্থুলরূপসমাপন্নং স্বলরূপাভাদং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপ- 
রক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশরূপ্াভাসং ভবতি। তথা. গ্রহণেম্বপি 
ইন্ড্রিয়েঘপি দ্রষ্টবাম্‌, গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণ-: 
স্থরূপাকারেণ নির্ভাসতে । তথা গৃহীতৃপু রুষালম্বনোপরক্তং গৃহীতৃ- 
পুরুষসমাপন্নং গৃহীতৃপুরুষশ্বরূপাকারেণ নির্ভীসতে | তথা মুক্তপুরুষা- 
লম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে । 
তদেবং অভিজাতমণিকল্পস্ত চেতসে। গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহোষু পুরুষেক্দ্রিয়- 
ভূতেষু যা তৎস্থৃতদপ্ীনত! তেষু স্থিতস্য তদাঁকারাপত্তিঃ সা সম়াপত্তি- 
রিত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥ 


অনুবাদ । অনন্তর চিত্তের স্থের্যাসম্পন্ন হইলে কিরূপে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
সমাধি হয় তাহা বলা যাইতেছে । ক্ষীণবুত্তি শব্দ দ্বার চিত্তের ধ্যেয় ভিন্ন 
বিবরাস্তর হইতে বুত্তির নিরাস উক্ত হইয়াছে । অভিজাত মণি অর্থাৎ শুদ্ধ স্ফটি- 
কাদি এটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, অর্থাৎ যেমন স্বচ্ছ স্কটিক জণ্যকুন্থম প্রভৃতি উপাধির 
সন্নিধানে সেই সেই রক্তিমাদি রূপবিশিষ্ট হইয়! তত্তদ্রপেই ভাসমান হয় (নিজের 
রূপে প্রকাশ পাঁয় না), চিত্তও সেইরূপ গ্রাহ্বিষষ়ের ছা়াবিশিষ্ট হইয়! (স্বকীয় 
অন্তঃকরণরূপ তিরোধান করিয়। ) গ্রাহ্স্বরূপই যেন প্রাপ্ত হইয়া ভাসমান হয়। 
(গ্রাহাস্বরূপ স্থল ও হুম্্রভেদে ছুই প্রকারে দেখান হইতেছে ), চিত্ত ভূত ক্ষ 
অর্থাৎ তন্মাত্রাকে অবলম্বন করিয়া! তাহার প্রতিধিষ্ব ধারণ করিয়া নিজরূপ 
তিরোধান করিয়! ভৃতহুম্রূপে ভাসমান হর, এইভাবে স্থুল বিষয় আলম্বন 
করিয়া স্থুলরূপে ভাসমান হয় । এইরূপে বিশ্বভেদ অর্থাৎ চেতনাচেতন গবাদি উস 
ঘটাদিরূপে ভাসমান হয়। ইন্দ্রিয় (গ্রহণ ) বিষয়েও এইরূপ জানিবে, ইন্ছরিয়কে 
আলম্বন করিয়া তন্দরপে ভাসমান হয়। এইরূপে গৃহীত পুরুষকে (জ্ঞাত। 
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আত্মীকে ) আলম্বন করিয়৷ পুরুষস্বরূপে ( কুটস্থ চেতনভাবে ) ভাম্মান হয়। 
মুক্ত অর্থাৎ বন্ধবিরহিত পুরুষকে আলম্বন করিয়৷ মুক্ত পুরুষস্বরূপে ভাসমান 
হয়। এই ভাবে নির্মল স্ফষটিক প্রভৃতি মণির ন্যায় চিত্ত গৃহীত, গ্রহণ ও গ্রাহথ 
অর্থাৎ পুকষ, ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহে সংযুক্ত হইয়া! তত্তৎ রূপ ধারণ করে, ইহাকে 
সমাপত্তি অর্থাৎ সমাধি বলে ॥ ৪১, | 

মন্তব্য। সুত্রে “গৃহীতৃগ্রহণ গ্রাহেযু”'এইরূপ ক্রমের উল্লেখ হইলেও ভাষ্বে 
তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, প্রথমতঃ গ্রাহ্বিষয়ে, পরে গ্রহণবিষয়ে পরিশেষে 
গৃহীতৃ বিষয়ে সমাপত্তি হইয়া! থাকে, তাই পাঠক্রমের পরিবর্তন করিনা! অর্থ- 
ক্রমের গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যেভাবে সমাধির সম্ভাবনা তদনুসারেই 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

অমূল্য মানবজীবনের উদ্দেশ্ঠ রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলে শাস্ত্রের উপ- 
দেশানগুসারেই কার্ধ্য করা উচিত, শাস্ত্রে বলিতেছে প্রথমতঃ গ্রাহ্বিষয়ে সমাধি 
করিবে,' প্রথমতঃ প্রতিম! পূজা ভিন্ন উপাঁয় নাই । বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া 
নিরাকারের আকারে সমাধি করা৷ কেবল বুথা অভিমান প্রদর্শন মাত্র ॥ ৪১॥ 


সুত্র। তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সন্কীর্ণা সবিতর্ক! 
সমাঁপভিঃ ॥ ৪২॥ 


ব্যাখা৷। তত্র ( তেষু সমাধিষু মধ্যে ) সবিতর্কা সমাপত্তিঃ (সবিতকসমাধিঃ) 
শবার্থজ্ঞানবিকল্পেঃ (শব্ধঃ বর্ণাম্মকঃ স্ফোটরূপো বা, অর্থঃ জাতিঃ ক্রিয়া গুণঃ 
দ্রব্যঞ্চ, জ্ঞানং চিত্তবৃত্তিঃ, তেষাং বিকল্পাঃ অন্ঠোইশ্শ্মিন অগ্ঠোইন্তাভেদা- 
রাপাঃ তৈঃ) সন্কীর্ণ (পরম্পরং মিশ্রিতা ভবতীতি শেষ) ॥ ৪২ ॥ 


তাৎপর্য্য। স্থুলবিষয়ে সবিতর্ক ও নির্বতর্ক এই ছুই প্রকার সমাধি হইয়া 
থাঁকে, সবিতর্ক সমাধিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহার পরস্পর সক্কীর্ণভাবে ভাস: 
মান ভয় ॥ ৪২ ॥ 

ভাম্যা। , তদ্যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি, জ্ঞানং 
ইত্যবিভাগেন বিতক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টমূ। বিভজ্যমানাশ্চান্যে 
শব্দধন্মা অগ্ভে অর্থধন্্া অন্তে বিজ্ঞানধন্শ্না ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ 


[প১। সু ৪২] সমাধি পাদ । ৮৫. 


পন্থ(ঃ। তত্র সমাপন্নস্ত যৌগিনো যে। গবাগ্র্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং 
সমারূটঃ স চে শবার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ততে স৷ সক্কীর্ণ৷ 
সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥ 


অনুবাদ । সবিতর্ক সমাধি এইরূপ, গৌঃ এই শব্দের আকারে অর্থ ও জ্ঞান 
অনুগত হয়, গৌঃ এই জ্ঞানের আকারে শব্দ ও অর্থ অনুগত হয়, গৌঃ এই 
অর্থের আকারে শব্ধ ও জ্ঞানের সংশ্লেষ্ণ হয়, বস্তৃতঃ বিভক্ত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের 
এই ভাবে মিশ্রণ দেখা গিয়া থাকে । বিভাগ করিলে শবের ধর্ম (উদাত্ত 
অন্ুদাত্ত প্রভৃতি ), অর্থের ধর্ম (জড়তা, মুক্তি প্রভৃতি) ও জ্ঞানের ধর্ম (প্রকাশ, 
মুর্ভিরহিততা প্রভৃতি ) পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়। জানা জাম, অতএব ইহাদের স্বভাৰ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ, সন্কীর্ণ নহে। সমাহিত চিত্ত যোগীর সমাধি জ্ঞানেতে গে প্রভৃতি 
পদার্থ ভাসমান হয়, উহাতে যদি শব্ধ ও জ্ঞানের অভেদ আরোপ হয় তবে সেই 
সঙ্কীর্ণ সমাধিকে সবিতর্ক বল! যায় ॥ ৪২ ॥ 


মন্তবা। পরস্থত্রে “সুক্ষবিষয়া ব্যাখ্যাতা” এইরূপ উল্লেখ থাকায় এস্থলে 
স্থলের উল্লেখ না খাঁকিলেও সবিতর্ক ও নির্বিতর্কী সমাপত্তি স্থূল বিষয়ে বলিয়া 
জানিতে হইবে । ক তালু প্রভৃতি স্থানে উদান বায়ুর আঘাতে শব্দ উৎপন্ন 
হয়, শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হয়; উদাত্ত, তারত1 ও মন্দতা প্রভাতি 
উহার ধর্ম্ম। গে! ঘটাদি অর্থ চক্ষুঃ ও ত্বক্‌ ইন্জিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, রূপ রস গন্ধ 
প্রভৃতি উহার ধর্ম। বিষর আকারে অন্তঃকরণের পরিণামকে অথবা৷ পুরুষে 
উহার প্রতিবিস্বকে জ্ঞান বলে, প্রকাশ মুর্তির অভাব ইত্যাদি উহার ধর্ম, বিচার 
করিলে ইহ! প্রতীত হয়। কিন্তু যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “গলকশ্বলাঁদিবিশিষ্ট 
পদার্থ কি? উত্তর হইবে গৌঃ”। অর্থের বোধ হউক এই অভিপ্রায়ে যদি চ 
গৌঃ শবের উল্লেখ হইয়া থাঁকে, তথা উক্ত পদার্থের বাচক শব ও প্রকাশক 
জ্ঞান ইহার! উভয়েই তুল্যরূপে “গৌঃ» এই আকারে ভাসমান হইয়া উঠে। 
এইরূপে পরস্পর বিভিন্ন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের অভেদ প্রতীতিকে বিতর্ক 
জ্ঞান বলে ॥ ৪২ ॥ নু 


ভাষ্য। যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধো শ্রুতামুমানজ্ঞান- 
বিকল্পশৃ্ঠায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থ; তৎস্বরূপা- 


৮৬ পাতঞ্জল দর্শন । [পা ১। সু ৪৩] 


কারমাত্রতয়ৈব অবছিগ্ভতে স! চ নির্বিবতর্কা সমাপত্তিঃ ৷ তৎ পরং 
প্রত্যক্ষং, তচ্চ শ্রুতানুমানয়ে।াঁজং, ততঃ শ্রতানুমানে প্রভবতঃ। 
নচ শ্রুতানুমানজ্ঞীনসহভূতং তর্শনং, তক্ম।দসক্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ * 
যোগিনো নির্বিনতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি, নির্বিবিতর্কায়াঃ সমাপত্তে- 
রস্তাঃ সুত্রেণ লক্ষণং ঘ্ভোত্যতে। 


সুত্র। স্মৃতিপরিশুদ্ধ স্বরূপশুন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বি- 
তর্কা ॥ ৪৩॥ 


ব্যাখ্যা ৷ স্ৃতিপরিশুদ্ধ ( শবার্থজ্ঞানবিকল্লাপগমে ) স্বরূপশৃন্েব ( স্বকীয়ং 
জ্ঞানরূপমিব পরিত্যজস্তী ) অর্থমাত্রনির্ভীসা ( বিষয়াকারেণ ভাসমান] ) নির্ধিতর্কা 
( উক্তসমাপত্তিঃ নির্ধিতর্কা বিতর্কবিরহিতা, উচ্যতে ইত্যর্থঃ )॥ ৪৩ ॥ 
তাতপর্য্য । পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণরূপে শবার্থসঙ্কেত স্মৃতির অপগম হইলে 
সমাধিজ্ঞান স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়াই যেন ধ্যেয়রূপে ভাসমান হয়, উহাকে 
নির্বিতর্ক সমাধি বলে ॥ ৪৩ ॥ 
ভাষ্য । যা শব্দসঙ্কেত শ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মতিপরিশুদ্ধো 
গ্রাহ্ন্রূপোপরক্ত। প্রজ্ঞ৷ স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত! 
পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহাম্বরূপাপনেব ভবতি স! নির্বিবতর্কা সমাপত্তিঃ। 
তথা চ ব্যাখ্যাতা, তস্তা একবুদ্ধাপক্রমো হি অর্থাত্া অণুপ্রচয়- 
বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূত- 
সুন্মাণাং সাধারণো ধন্ম আত্মভূতঃ ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যগ্তকা- 
গ্রনঃ, প্রাছুর্ভবতি, ধন্মাস্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ট্ো 
হুবযববীত্যুচ্যতে, যোহসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়া 
ধন্মরুশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিন। ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে । যস্য পুনরবস্ত্রকঃ 
“স প্রচয়বিশৈধঃ সৃক্ষাং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পশ্ত তন্তাবয়র্যভাবাৎ 
'অত্ঞরাপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ জর্ববমেব প্রাপ্তং মিথ্যা- 
: ইন্তামমিতি, তদা চ গম্যগ্জ্ঞানমপি কিং স্যাঁৎ্ বিষয়াঁভাবাশ, যদ 


[ পা১।সু৪৩] সমাধি পাঁদ। "৮৭ 


যছুপলভ্যতে, তত্তদবয়বিত্বেনাত্বরাতং, তক্মাদস্তযবয়বী যে। মহত্বাদি- 
ব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তেনির্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥ 

অনুবাদ । যে সময় শবের সঙ্কেত (শক্তি, এইটী গরু ইত্যাদিভাবে শব্দ 
অর্থ ও জ্ঞানের অভেদ আরোপ) ও স্মরণের (উক্ত সন্কেত মনে থাকার) 
অপগম হইলে শব্দ ও পরার্থানুমাঞ্নর বিকল্প অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের ভেদে 
অভেদ আরোপ তিরোহিত হয়, তখন সমাধি বৃত্তিতে স্বরূপে (শব ও জ্ঞানের 
অমিশ্রণভাঁবে ) বর্তমান পদার্থ স্বীয়*রূপেই ভাসমান হয়, এই অবস্থাকে 
নিব্বিতর্ক সমাধি বলে। ইহাকে পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার ) বলে, এই 
বিতর্করহিত প্রত্যক্ষটা শ্রুত ও অনুমানের কারণ, উহ! হইতেই শ্রুত ও অনুমান 
উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যোগিগণ সমাধি দ্বারা পদার্থ সকল পরিশুদ্ধ অর্থাৎ শব ও 
জ্ঞানের অমিশ্রণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিকল্প করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। 
যোগিগণের নির্বিকল্প জ্ঞান শ্রুত ও অনুমান জ্ঞানের সহচর নহে, অতএব 
যোঁগিগণের নির্ব্বিতর্ক সমাধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান অন্ত প্রমাণের সঙ্কীর্ণ নহে । 
নির্বিতর্ক সমাধির লক্ষণ সুত্র ছার! প্রকাশ করা যাইতেছে । শব্দের সঙ্কেত, 
শ্রুত অর্থাৎ আগম ও অনুমান ইহাদের জ্ঞানরূপ বিকল্প হইতে উৎপন্ন স্বৃতির 
অপগম হইলে চিত্তবৃত্তি বিষয়াকার ধারণ করিয়! জ্ঞানাত্মক স্বীয় প্রজ্ঞার্ূপ 
, পরিত্যাগ করিয়াই যেন কেবল বিষয়াকারে পরিলক্ষিত হয় ইহাকে নির্বিতর্ক 
সমাধি বলে। শান্ত্রকারগণ এইরূপেই ব্যাখ্য। করিয়াছেন, নির্বিতর্ক সমাধির 
বিষয় একত্ব বুদ্ধি উৎপাদন করে, এঁ পদার্থ বস্ত সৎ অর্থাৎ ভাবরূপ, উহা! 
পরমাণু পু্জ দ্বারা গঠিতং একটা অপর হইতে বিভিন্ন, উহা! চেতনাচেতন ভেদে 
গবাদি ও ঘটাদিরূপে বিভক্ত, উভয়বিধই লোক অর্থাৎ দৃশ্ত, (জ্ঞানের বিষয় ) 
হইয়া! থাকে । 

সেই সংস্থানবিশেষ অর্থাৎ স্থল অবয়বী ভূতনুক্ম সকলের সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ 
প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত (দ্ি্ব প্রভৃতির ন্যায় ব্যাসজ্যবুত্তি নহে, যেমন উভয় বস্তুর 
জ্ঞান ন৷ হইলে দ্বিত্বের জ্ঞান হয় না, ভূতস্থক্ষ্ের ধন্ম ঘটাদি অবয়বী সেক্ধপ 
নহে, উহা প্রত্যেক ভূতনক্ষেই আছে, নতুবা সমস্ত অবয়ব দর্শন না হইলে 
অবয়বীর উপলব্ধি হইত না)। এ ধর্ম ভূতস্ন্ম্ের আত্মভৃত অর্থাৎ অভিন্ন 
( অথচ কথঞ্িৎ ভিন্ন, নৈয়ায়িকের ন্যায় পাঁতঞ্জলমতে অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ 


৮৮ পাঁতগরল দর্শন ।  [পা১। সু৪৩] 


স্বীকার নাই, ইহার! ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলেন, “ভূতস্থক্ানাং” এই ষষ্ঠী বিভক্তি 
দ্বারা ভেদ বলা হইয়াছে, “আত্মভূত” শব্ধ দ্বারা অভেদ উক্ত হইয়াছে ), “ঘটঃ” 
এইরূপ অন্থভব ও ব্যবহাররূপ ফলের দ্বার! উক্ত অবয়বী রূপ ধর্মের অন্ুমান 
হয় অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে উল্লিখিত 
অনুভব ও ব্যবহার ( শব্দ প্রয়োগ ) হুইতে প্লারে না। উক্ত ধর্ম স্বব্যঞ্জকাঞ্জন 
অর্থাৎ স্বকীয় কারণের ধন্ম প্রাপ্ত হই প্রাহুরতি হয়, এবং অন্য একটা ধর্মের 
( কার্্যের) উদয় হইলে তিরোহিত হয়, (মৃৎপিণ্ডের ধর্ম ইঞ্টক, উহা চূর্ণ অর্থাৎ 
স্থুরুকি নামক অন্ত একটা ধর্মের উদয় হইলে আর থাকে ন1), সেই এই ধর্মকে 
অবয়বী বলে। যে এই এক, মহৎ বা! ক্ষুদ্র অর্থাৎ আপেক্ষিক ছোট বড়, স্পর্শ- 
বান্‌, ক্রিয়াবান্‌, অনিত্য ঘটপটাদি অবরবী, ইহার দ্বার! সমস্ত ব্যবহার হইয়া 
থাকে, (অবয়বীকে অতিরিক্তরূপে স্বীকার না করিলে কেবল পরমাণু পুঞ্জ 
হইতে উক্ত একত্বাদি বুদ্ধি হইতে পারে ন1)। যাহার মতে ( বৌদ্ধমতে ) সেই 
প্রচয়.বিশেষ অবয়বী নাই, স্থন্্র কারণ পরমাগুরও নির্বিকল্ন প্রত্যক্ষ হয় না, 
তাহার মতে সমস্ত জ্ঞানই “অতদ্রপপ্রতিষ্ঠং, এই লক্ষণাক্রান্ত মিথ্য। জ্ঞান হইয়! 
উঠে। এপ স্থলে সম্যক জ্ঞানই ( যথার্থ জ্ঞান, প্রম! ) বা কি হইবে ? কেন না 
ধর সম্যক্‌ জ্ঞানের বিষয় (অবয়বী ) থাকে না, যাহা কিছু জানা যায় সমস্তই 
অবয়বী (অবয়বী নহে এরূপ পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না), অতএব ম্বীকার করিতে 
হইবে মহান্‌, এক ইত্যাদি ব্যবহারের বিষয় অবয়বী আছে, এ অবয়বা 
নির্বিতর্ক সমাধির বিষয় হইয়। থাকে ॥ ৪৩ ॥ 

মন্তব্য । সকলেই জানেন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা এক পদার্থ নহে, 
কিন্ত এমনই একটী অনাদি নৈসগ্নিক ভ্রমসংস্কীর রহিয়াছে ষে কিছুতেই 
উহাদের ভেদ উপলব্ধি হয় না, শব্দের উপস্থিতি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও 
অর্থের উপস্থিতি হয়, এইরূপে জ্ঞান ও অর্থের উপস্থিতি স্থলেও অপর দুইটার 
উপস্থিতি জানিবে। অর্থতত্বের যথার্থ স্বরূপ শব্দ ব1 অনুমান দ্বারা প্রকাশিত 
হয় না, কারণ উক্ত উভয়েই বিকল্প অর্থাৎ ভেদে অভেদের আরোপ হইয়া 
'থাকে। ধোগিগণ নির্বিতর্ক সমাধি সহকারে শব্ধ ও জ্ঞানের অদন্কররূপে 
অর্থের উপলব্ধি করিয়! বিকল্পপুর্ববক উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহাদের এই 
নির্িতর্ক জ্ঞান শব দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কারণ শব্ধ সবিতর্কদ্ূপেই 
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হইয়। থাকে । এই নির্কিতর্ক সমাধিবিশিষ্ট যোগিগণের বাক্যই শাস্ত্র প্রমাণ, 
যোগবলে উহারা পরোক্ষ পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, 
উপদেশ করিতে হইলে অগ্রে পদ্দার্থ সকল প্রত্যক্ষ করা আবশ্তক | শান্ত্রশ্রবণ 
ও মননপুর্বক নিদিধ্যাসন করিয়! নির্বধিতর্কতাবে পদার্থের সাক্ষাৎকার করিতে 
হয়। এ্রর্ূপে আত্মতত্বের অবগমই' অবিস্তা নিবর্তক, মুক্তির অসাধারণ কারণ। 

ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে অবয়বী সিদ্ধি করিয়াছেন । বৌদ্ধেরা বলেন পরমাণু 
পুর্জের অতিরিক্ত অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বী স্থলে পরমাণু পুগ্তর স্বীকার 
করিলে উহাতে একত্ব মহান্‌ প্রভৃতি জ্ঞান হইতে পাঁরে না, কারণ পরমাণুতে 
মহৎ পরিমাণ নাই, পুঞ্তকেও এক বল! যায় না, পুঞ্জনামক অতিরিক্ত একটা 
পদার্থ স্বীকার করিলে উহা! অবয়বীর নামান্তর হয় মাত্র। বিশেষতঃ জল 
আহরণ প্রভৃতি যে সমস্ত কার্ধ্য অবয়বী ঘট হুইতে সম্পন্ন হয় উহা পরমাণু 
দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না । অতএব স্বীকার করিতে হইবে অবয়বী নামক 
অতিরিক্ত পদার্থ আছে। বিশেষ এই, স্ঠায়মতে দ্বপুক এসরেণুভাবে আবয়বীর 
উৎপত্তি হয়, পতঞ্জলি মতে সেরূপ নহে, পরমাণু রাশি হইতেই অবয়বী জন্মে, 
দ্যগুকাদি ক্রম স্বীকার নাই ॥ ৪৩॥ 


সৃত্র। এতয়ৈব সবিচাঁরা নির্ববচারা চ সুক্ষবিষয়! 
ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥ 


ব্যাখ্যা) এতয়ৈৰ (সবিতর্কয়। নির্কিতর্কয়া চ সমাপত্তা ), হুক্ষবিষয়। 
( ভূতহ্ক্মগোচর! ), সবিচারা নির্বিচারা চ ব্যাখ্যাতা (স্থুলবিষয়বৎ হুক্বিষয়াপি 
বিজ্ঞেয়া )॥ ৪৪ ॥ 

তাৎপর্য । স্কুল বিষয় সবিতর্ক সমীধি দ্বার! সুস্ম বিষয় সবিচার এবং 
নির্বিতর্ক দ্বার নিবিচাঁর সফাধি বুঝিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥ | 

ভাস্ত। তত্র ভূতসুক্ষ্েযু অভিব্যক্তধর্্মকেযু দেশকালনিমিত্তামু- 
ভবাবচ্ছিম্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে । তত্রাপ্যেবস্ম 
ুদ্ধিনিরীহামেবোদিতধর্্মবিশিষউং ভূতসুক্ষমমালম্নীভূতং সমাধি- 
প্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে । যা৷ পুনঃ সর্ববথা সর্বব্তঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্ট 
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ধর্মানবচ্ছিনেষু সর্ববধন্মানুপাতিষু সর্ববধর্্মাত্বকেষু সমাপত্তিঃ সা 
নির্বিবিচারেত্যুচ্যতে । এবংস্বরূপং হি তত্ভুতসূন্ষমং এতেনৈব স্বরূপে- 
পালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞান্বরূপমুপরঞ্জয়তি । প্রজ্ঞা চ শ্বরূপশুন্তে- 
বার্থমাত্র। যদ! ভবতি তদ। নির্বিবচারেত্যুচ্যতে, তত্র মহদ্বস্তৃবিষয়া 
সবিতর্কা। নির্বিবতর্কা চ, সৃন্মনবিষয়া সবিচারা নির্বিচার! চ, এবমুভয়ো- 
রেতয়ৈব নির্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি ॥ 8৪ ॥ 


অন্ুবাদ। যাহা হইতে ঘটপটাদি ধর্ম ( কার্ধ্য ) প্রকাশ হইয়াছে, উপরি 
অধঃ প্রভৃতি দেশ, বর্তমানাদি কাল ও তন্মাত্রারূপ কারণ যাহার অনুভূত 
হইয়াছে, এতাদৃশ ভূতস্ক্ম ( পরমাণু) বিষয়ে সমাধিকে সবিচারা বলা যায়। 
এস্লেও পূর্বের ম্যায় একঃ ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয়, বর্তমান ধর্মবিশিষ্ট ভূতহ্ক্ষ 
আলম্বনরূপে সমাধি প্রজ্ঞায় ভাসমান হয়। যেমন পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত 
ঘটপটাদি অবয়বী স্বীকার হইয়াছে, তব্রূপ তম্মাত্র সমষ্টি হইতেও অতিরিক্তরূপে 
একটা পরমাণু স্বীকার হইতে হইবে, (পাতঞ্জলমতে পরমাণু সকল তন্মাত্র হইতে 
উৎপন্ন হইযা থাকে )। নীলগীতাদি সমস্ত প্রকার রহিত, দেশ, কাঁল ও নিমি- 
ত্তের অন্ুভববিহীন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটাদি সমস্ত ধর্্মবিরহিত, অথচ 
তাদৃশ ঘটাদিরূপ ধর্মে অশ্নুসরণ করিতে সমর্থ, উক্ত সমস্ত ধর্শীত্মক পরমাগুতে 
যে সমাধি হয় তাহাকে নিধিচার। বলে । উল্লিখিত স্বরূপই ভূতশ্থন্ম্ের স্বাভাবিক, 
(দেশকালাদি তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র )। পরমাণু সকল নিজের এইরূপ 
ক্বভাবেই ভাসমান হইয়া সমাধি জ্ঞানকে উৎপাদন করে, অর্থাৎ যথার্থ বস্তকে 
বিষয় করাই বুদ্ধির স্বভাব, সুতরাং পরমাণুর আরোপিত ঘটাদি ধর পরিত্যাগ 
করিয়া শ্বরূপমাত্রকেই বিষয় করে। সমাধিজ্ঞান যখন নিজের স্বরূপ ত্যাগ 
করিয়াই যেন অর্থ মাত্র (ভূতম্থক্্ স্বরূপ ) হইয়! যায় তাহাকে নির্বিচার! বলে। 
সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি মহদ্বস্ত বিষয়ে হয়, সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি 
হুঙ্মনবিষয়ে হইয়া থাকে । উভয়ের অর্থাৎ নিজের ( নিবিতর্কের ) ও নিধিচারের 
'ব্রিকল (আরোপ) ত্যাগ এইরূপে নিবিতর্ক সমাধি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৪৪ ॥ 


মন্তব্য। নৈয়ায়িকগণ পরমাথুকে নিরবয়ব নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, 
পতঞ্জলিমতে পরমাথু নিত্য নহে, উহার অবরব আছে, তন্মাত্র হইতে পরমাণুর 
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উৎপত্তি হয়। গন্ধতন্মাত্র প্রধান পঞ্চতন্মাত্র.হইতে পাধিব পরমাণু জন্মে । গন্ধ- 
তন্মাত্র রহিত রসতন্মাত্র প্রধান চার্ট তন্মাত্র হইতে জলীয় পরমাণুর, গন্ধ ও 
রসতন্মাত্র রহিত বূপতন্মাত্র প্রধান তিনটী তন্মাত্র হইতে তৈজস পরমাগুত্র, 
স্পর্শতন্মাত্র প্রধান, শব্ধ ম্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়বীয় পরমাণুর ও কেবল শব 
তন্মাত্র হইতে আকাশীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। তন্মাত্র সমুদার হইতে 
অতিরিক্ত পরমাণু শ্বীকার করিতে হয়, নতুা একত্বাদি জ্ঞান হইতে পারে 
না। পরমাণুর উৎপত্তি স্বীকার করায় পতঞ্জলিমতে পরমাণু সকল টনয়ায়িকের 
ত্রসরেণু স্থানাপন্ন হইল ॥ ৪৪ ॥ 


সুত্র । সুন্ষমবিষয়ত্বর্চ অলিঙ্গপর্যবসানয্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


ব্যাখা । হুক্বিষয়ত্বং (সবিচারনিবিচারয়োঁঃ সুক্পদার্থালম্বনত্বম্‌) চ (পুন) 
অলিঙ্গপর্ধযবপানম্‌ (প্রধানপধ্্যস্তম্‌,, বিজ্ঞেয়মিতি শেষঃ ॥ 8৫ ॥ 
তাৎপর্য্য। উক্ত গ্রাহ্স্ক্ষ বস্তর সবিচার নিধিচার সমাপত্তির বিয়য় প্রকৃতি 
পর্য্স্ত জানিবে ॥ ৪৫ ॥ | 
ভাষ্য। পাধিবস্যাঁণোর্গন্ধতন্মাত্রং সুক্ষে। বিষয়ঃ, আপ্যস্তারস- 
তন্মাত্রং, তৈজসম্ত রূপতন্মাত্রং বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং, আকাশস্য 
শব্দ তম্মাত্রমিতি, তেষামহঙ্কারঃ অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সুন্ষেন। বিষয়ঃ, 
লিঙ্গমাত্রস্তাপ্যলিঙ্গং সূন্সে। বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং সুক্ষমস্তি। 
নন্বন্তি পুরুষঃ সৃন্ষন ইতি? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিজস্য সৌন্স্যং 
নচৈবং পুরুষস্ত, কিন্তু লিঙ্গস্তাস্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্ত 
' ভবতীতি অতঃ প্রধানে পৌন্ষম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
অন্ুবাদ। গন্ধতন্মাত্র পাঁধিব পরমাণুর সুক্ বিষয়, রসতম্মাত্র জলীয় পর- 
মাগুর, রূপতন্মাত্র তৈজস পরমাণুর, স্পর্শতন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর, শব্ধতন্মাত্র 
আকাশীয় পরমাণুর, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের, লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি ( মহত্বত্ব) 
অহঙ্কারের এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান মহত্বত্থের হুস্ম বিষয় (সর্বত্রই কার্ধ্যৎ 
অপেক্ষা কিয়! "উপাদান (সমবাঁয়ি ) কারণকেই হুস্ম বলিয়া এবং কাঁরণকে 
অপেক্ষা করিয়! কা্ধ্যকে স্থূল ৰলিল্না ব্যাখ্যা হইয়াছে )। অলিঙ্গ (যেটা লিঙ্গ 
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' অর্থাৎ কার্যযভাঁবে কারণের স্চক নহে, যাহার কারণ নাই) প্রধান হইতে 
আৰ হুম্ম নাই। নাই কেন? পুরুষ যে আছে, আছে সত্য কিস্ত যে ভাবে 
(কার্ধ্য কারণ ভাঁবে ) মহত্বত্ব অপেক্ষ! প্রধানকে সৃক্ম বলা হইয়াছে, সে ভাবে 
পুরুষের সুস্মতা নাই । তবে পুরুষ মহত্বত্বের সমবায়ি কারণ ন! হইলেও নিমিত্ত 
কারণ হইয়। থাকে, অর্থাৎ পুরুষার্থ প্রয়োজুক হয় বলিয়া, পুরুষের সন্মিধান 
বশতঃ প্রধানের পরিণাঁম হয় লিষা পুরুষকেও কারপ বলা যাইতে পারে। 
অতএব কারধ্যকারণভাবে হুম্মতার বিপ্রান্তি প্রধানেই আছে বুঝিতে হইবে, 
(প্রধানের আর কারণ নাই, এই নিমিত্তই মূল প্রর্কৃতি বলা যায় )॥ ৪৫। 


মন্তব্য । উপাসন। বিষয়ে স্থুল হইতে সুল্ম, হুক্মরতর ও সুক্মতমে প্রবেশ 
করাই যোগশান্ত্রে সার মন্ত্ন। শাস্ত্র না মানিয়া বরং উচ্ছৃঙ্ঘলভাবে থাকা ভাল। 
শাস্ত্রের একদেশ মানিয়া নিজের ইচ্ছামত একদেশ পরিত্যাগ করা বিড়স্বন। 
মাত্র। পতঞ্জলির উপদেশ ত্যাগ করিয়া স্বকল্লিত পথে অগ্রসর হইলে কিছুতেই 
সিদ্ধি হইবে না, একেবারে পরম নুক্ম নিরাকারে প্রবেশ করা কেবল কথ! 
মাত্র ॥ ৪৫ ॥ 


সুত্র। তা এব সবীজঃ সমাধি? ॥ ৪৬ ॥ 


ব্যাখ্যা। তাঃ ( প্রাগুক্তাঃ সবিতকাদিসমাপতৃশ্নঃ ) সনীজ এব সমাধিঃ 
(সালম্বন এব সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ) ॥ ৪৬ ॥ 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত সবিতর্ক, নির্ধিতর্ক, সবিচাঁর ও নির্বিচার চতুর্কি্ধ 
সমাধিকে সবীজ অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে ॥ ৪৬ ॥ 


ভাষ্য । তা শ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তবীজা ইতি সমাধিরপি 
সবীজঃ, তত্র স্ুলেহর্থে সবিতর্কো নির্বিবিতর্কঃ, সুক্ষ্রেহর্থে সবিচারঃ 
নিব্িচারঃ ইতি চতুর্। উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি ॥ ৪৬॥ 


শ্*প অনুবাদ.) বহির্বস্ত (আত্মার বাহিরে ) অর্থাৎ গ্রাহাবিষয়ে বলিয়া পূর্বোক্ত 
চাক্ষি্টী সমাঁপত্তিকে সবীজ অর্থাৎ সালম্বন সমাধি বলে। তাহার মধ্যে ছিশেষ 
এই গুল বিষয়ে সবিতর্ক (বিকল্পভাবে ) ও নির্বিতর্ক (অবিকল্পভাবে ) এবং 
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হুঙ্ষবিষযে এ্রর্ূপে সবিচাঁর ও নির্বিচার, অতএব চাঁরি প্রকারে সমাধি 
( গ্রাহাবিষয়ে ) বল! হইল ॥ ৪৬ 

মন্তব্য। বিতর্কবিচারানন্দাম্মিতানুগমীৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ এই স্থত্রে গ্রাহা, গ্রহণ 
ও গৃহীত বিষয়ে সমাধি বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রাহ্বিষয়ে পূর্বোক্ত সবিতর্ক 
গ্রভৃতি চারিটী সমাধি বলা হইল» এইন্ধপে গ্রহণ ও গৃহীতৃ বিষয়ে বিকল্প ও 
অবিকল্প ভেদে আর চারিটী সমাধি হুইবে, সুতরাং সমুদায়ে আট প্রকার 
ম্প্রজ্ঞাত সমাধি বুঝিতে হইবে। 

কুত্রের এবকাঁরকে ভিন্ন ক্রম করিয়া "সবীজঃ এব” এইর্ূপে ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে, ইহাঁতে গ্রহণ ও গৃহীতু বিষয়ে সমাধির নিরাস হইবে না, নতুব1 “তা: 
এব” সেই কএকটাই এইরূপ ব্যাথ্যা করিলে ইহা ভিন্ন আর সমাধি আছে 
এরূপ বোঁধ হইত না, অর্থাৎ সন্প্রজ্ঞাত সমাধি গ্রাহ্বিষয়ে বিতর্কাদি চারি 
প্রকারেই অবসান হইয়া যাইত | 

উক্ত সমাধি চত্ষ্টয়ে বিবেকখ্যাঁতি না থাকায় বন্ধের বীজ অজ্ঞানাদি 
থাঁকিয়া যায় এই নিমিত্ত সবীজ অর্থাৎ বীজের সহিত বর্তমান বল! হইয়াছে ॥৪৬। 


সুত্র। নির্বিচারবৈশারগ্ভেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 


ব্যাখ্যা । নির্বিচারবৈশারছ্ে (নির্িচারশ্ত বিকল্পরহিতন্থক্মবিষয়কশ্য 
সমাধেঃ, বৈশারগ্যে নৈর্মল্যে, সতীতি শেষঃ ), অধ্যাত্সপ্রসাদঃ ( চিত্তশুদ্ধিঃ, 
ক্লেশরহিতং স্থিতি প্রবাহযোগ্যত্বং ভবতি )॥ ৪৭ ॥ 

তাৎপর্য্য। পূর্বোক্ত নির্বিচার সমাধির স্বচ্ছতা! জন্মিলে চিত্তে ক্লেশরহিত 
হইয] নিন্মল স্থিতি প্রবাহের সন্ভাবন। হয়, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপক্রম 
য় ॥৪৭॥ 

ভাষ্য । অশুদ্ধযাবরণমলাঁপেতস্ত প্রকাশাত্মনে। বুদ্ধিসত্বস্ত রজ- 
স্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতি প্রবাহো৷ বৈশারছাং, যদ নির্ব্বচারস্থয 
সমাধের্বৈশারগ্ভমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাঅনপ্রসাদঃ 
ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথাচোক্তং “প্রজ্ঞা-* 
প্রসাদমারুহ হশোচ্যঃ শোচতে। | জনান্‌। ভূমিষ্ঠানিবশৈলস্থঃ সর্ববান্‌ 
প্রাজ্ঞোহনুপশ্যতি ॥ ৪৭॥ 
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অন্ুবাঁদ। রজঃ ও তমোগুণের উপচয়কে অশুদ্ধি বলে, সেইটাই আবরণ- 
রূপ মল, উহা! হইতে বিনিম্ুক্ত প্রকাশ-স্বভাব অন্তঃকরণের রজঃ ও তমৌ- 
গুণের দ্বারা অনভিভূত অর্থাৎ আবরণের অযোগ্য নির্মল স্থিতিধারাকে বৈশারদ্ 
বলে, (এই অবস্থায় কেবল সাত্বিকভাঁবেই চিত্ত অবস্থান করে ), এইরূপে 
যোগিগণের নির্বিচার সমাধির নির্মলতা৷ জল্মিলে অধ্যাত্ম প্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের 
উৎকর্ষ জন্মে, যাহাতে ক্রেমের (একটার পর আর একটার ) অন্থুরোঁধ না করিয়। 
যুগপৎ সয়ন্ত বিষয় অবগাহী যথার্থরূপে স্পষ্টতঃ জ্ঞান প্রকাশ হয়। এ বিষয়ে 
পরমধিগণের উক্তি আছে, “যেমন উত্তৃঙ্গ শৈলশিখরস্থিত পুরুষ ভূমি 
ব্ক্তিগণকে আপনার নিম্নে অবলোকন করে, এবং আপনাকে সর্কোপ্ররি 
দর্শন করে, তদ্রপ প্রজ্ঞাপ্রসাদ অর্থাৎ জ্ঞানালোকের প্রকর্ষ লাভ করিয়া বিজ্ঞ 
যোগিগণ স্বয়ং অশোচ্য অর্থাৎ বন্ধমুক্ত হইয়া অপর সকল অজ্ঞ পুরুষকে 
বোরুগ্মান দর্শন করেন ॥ ৪৭ ॥ 

মন্তব্য । উজ্দল প্রদীপ বা মণি প্রভাকে আবরণ বিশেষ দ্বারা আচ্ছাদন 
করার স্তায় তমোগুণ সমস্ত জগত্প্রকাশক চিত্তসত্বকে আবরণ করে বলিয়া 
যুগপৎ সমস্ত জ্ঞান হইতে পারে না । উক্ত আবরণ যেমন যেমন তিরোহিত হয় 
চিত্তও গ্রর্ূপ পদার্থ সকলকে প্রকাশ করিতে পারে। মৃৎ্পাত্রের মধ্যে প্রদীপ 
থাঁকিলে কেবল তাহাকেই প্রকাশ করে, এঁ পাত্র ভঙ্গ করিলে সমস্ত গৃহ প্রকাশ 
হয়, গৃহের ভিত্তি বিনাশ করিলে বাহিরেও প্রকাশ হয়, অন্তঃকরণেও এইরূপে 
জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৭॥ 


সুত্র। খতস্তরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 
ব্যাথা৷। তত্র ( তক্মিন্‌ বৈশারগ্যে সতি ) প্রজ্ঞা (নির্বিচারসমাধিজন্তং 


জ্ঞানং) খতস্তর! (সত্যপালিক! ইতি সংজ্ঞকা ভবতি ) ॥ ৪৮ ॥ . 
তাৎপ্ধ্য । পুর্বোক্তি সমাধি হইতে চিত্তের নৈর্ল্য হইলে যে জ্ঞান হয় 
. তাহাকে খতশ্তরা প্রভ্ভা বলে ॥৪৮॥ 
ভাঙ্ত। তশ্মিন সমাহিতচিত্তস্ত যা প্রজ্ঞা জায়তে তম্যা খত- 
স্তরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থী চ সা সতামেব বিভগ্তি ন তত্র বিপর্যযাস- 
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গন্ধোহপ্যন্তি, তথাচোক্তং “ক্গাগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। 
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্‌ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্” ইতি ॥ 8৮ ॥ 


অনুবাদ। অধ্যাত্সপ্রসাদ হইলে সমাধিবিশিষ্ট চিত্তে ষে প্রজ্ঞা জন্মে 
উহাকে খতত্তরা বলে, প্র সংজ্ঞা 'অনুগতার্থক অর্থাৎ যৌগিক, যেহেতু উক্ত 
প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই ধারণ অর্থাৎ বিষম করে, উহাতে যিথ্যার লেশও থাকে 
না। উক্ত বিষয়ে খবিদিগের উক্তি আছে, আগম অর্থাৎ বেদবিহিত শ্রবণ, 
অনুমান অর্থাৎ মনন ও ধ্যানাত্যাস রস অর্থাৎ নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকারে 
সমার্দধর অনুষ্ঠান করিয়! উত্তম যোগ লাভ হয়” ॥ ৪৮ ॥ 


মস্তব্য। শ্রতিতে আত্মদর্শনের তিনটা উপায় আছে শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন, “আত্ম। ৰা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” 
শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্যয অব্ধারণকে শ্রবণ বলে, যুক্তি দ্বার! উপপত্তির নাম 
মনন, এবং সর্বদা চিন্তনকে নিদিধ্যাসন বলে, “শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো 
মন্তব্াযশ্চোপপত্তিভিঃ | মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ ৪৮॥ 

ভাহ্য। সা পুনঃ । 

সুত্র। ভি ॥৪৯। 

ব্যাখ্যা । সা ( নির্বিচারবৈশারপ্ভসমুদ্তবা প্রজ্ঞা!) পুনঃ ( নিশ্চিতম্‌) শ্রুতান্ধ- 
মানপ্রজ্ঞাভ্যাং ( আগমানুমানজ্ঞানাভ্যাং ) অন্তবিষয়। ( পৃথকৃগোচরা ) বিশেষার্থ- 
ত্বাৎ (বিশেষ তদ্ধযক্িত্বং অর্থঃ বিষয়ো! যশ্তাঃ সা বিশেষার্থ৷ তন্তাভাবস্তত্বাৎ 
অতান্নুমানপ্র্ঞা তু সামান্তমাত্রমবগাহতে, নতু বিশেষম্‌ )। ৪৯ ॥ 
তাৎপর্ধ্য। সেই খতন্তরা প্রস্ঞ। বিশেষ অর্থাৎ তদ্যক্তিত্বরূপ অসাধারণ 
ধর্মকে বিষয় করে, সুতরাং ইহার বিষয় শ্রতানুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে 
পৃথক্‌ ॥ ৪৯ ॥ 

,ভাস্য। শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং ততসামান্যবিষয়ং নহ্যাগমেন শক্যো 
বিশেযোহভিধাতুং, কন্মাৎ? নহি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি । 
তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, ঘত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ হত্রা প্রাপ্তিস্তত্র 
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ন ভবতি গতিরিত্যুক্তং, অনুমাঁনেন চ সামান্যেনোপ সংহারঃ তন্মাৎ 
শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদন্তীতি, ন চান্ত সৃক্মনব্যবহিত- 
বিপ্রকৃষটস্তয বস্তুনঃ লোৌকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং ন চাস্ত বিশেষস্থ। প্রামাণিক- 
স্তাভাবোহস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রাহ্য এব সধিশেষে! ভবতি ভূত সুন্মন- 
গতো ব। পুরুষগতে! বা। তক্মাহু আতা নুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়। সা 
প্রজ্ঞ। বিশেষার্থত্বাৎ ইতি ॥ ৪৯ ॥' 

অন্বাদ। শ্রতশন্দে আগমবিজ্ঞান অর্থাৎ শাব্ববোধ বুঝায়, উহ সামান্তকে 
বুঝাইয়! থাকে, শব্ধ দ্বারা বিশেবকে ( তত্যক্তিত্বকে ) বলা যা্স না, কারণ 
বিশেষের সহিত শব্দের শক্তিগ্রহ হয় না। সেইরূপ অনুমানও সামান্ত বিষরেই 
হইয়। থাকে, যেখানে প্রাপ্তি অর্থাৎ দেশীত্তর সংযৌগ আছে সেখানে গতি 
আছে, বেখানে গতি নাই সেখানে প্রাপ্তিও নাই এইরূপে অনুমান উক্ত হইয়া 
থাকে। অনুমান দ্বারা সামান্তরূপেই অর্থাৎ “যে কেহ” এই ভাঁবে উপসংহার 
(সাধ্যনিশ্চয় ) হইয়া! থাকে । অতএব কোনও একটা বিশেষ শ্রত ও অনুমান 
জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। উক্তবিধ নুক্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী পদার্থ 
সকলের জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারাও হইতে পারে ন!। এ পদার্থ অপ্রামাণিক 
অর্থাৎ লোকপ্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ প্রমাণের বিষয় হইল ন! বলিয়া উহার 
সত্ত। নাই এরূপও বল! উচিত নহে, অতএব ভূতস্থক্ষেরই হউক অথবা! পুরুষের 
হউক উক্ত বিশেষটা সমাধি জ্ঞানেরই রে হইয়া থাকে । অতএব উক্ত 
খতভ্তর! সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় শব্দ ও অনুমানের বিবয় হইতে বিভিন্ন ॥ ৫৯ ॥ 

মন্তব্য । বিশেষে শক্তি স্বীকার করিলে আনন্ত্য অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে শক্তি 
ভেদ হয়, সুতরাং অসংখ্য শক্তি স্বীকার করিতে হয় । এবং ব্যভিচার হয় অর্থাৎ 
একটী বিশেষ ব্যক্তিতে শক্তিগ্রহ হইলে সেইটারই (কোনও একটী গো 
প্‌ ব্যক্তিরই ) জ্ঞান হইতে পারে, অন্য বিশেষ ব্যক্তিতে শক্তির উপস্থিতি হইতে 
পারে না, কাঁজেই সে স্থলে অর্থন্ঞান হওয়া! অসম্ভব হইয়া পড়ে, সামান্তে 
( নৈয়ায়িক"অভিমত জাতিতে ) শক্তিগ্রহ হইলে উক্ত দোষ হয় না, অতএব 
শব দ্বারা বিশেষের প্রতীতি হয় না। অনুমান দ্বারাও বিশেষের জ্ঞান হইতে 
পারে না, যেখানে ধূম আছে সেখানে বহি আছে এই ভাবে অনির্দিষ্টরূপেই 
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জ্ঞান হইয়। থাকে ৷ লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের 
আবশ্তক, এবং মহত্ব পরিমাণ ন! থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং সুক্ষ, ব্যব- 
হিত ব1 দূরবর্তী বস্তর প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন1। এ সমস্ত প্রমাণ থাকে না 
বলিয়া! সেই বিশেষটা নাই ইহাও বলা যায় না, কারণ প্রমাণ প্রমেয়ের ব্যাপক 
ব৷ কারণ নহে, যে, প্রমাণের অভাবে প্রমেয়ের অভাব হইবে, পরিশেষে উক্ত 
বিশেষটী যোগীর সমাধি জ্ঞানেরই বিষয় ,হইয়। থাকে । 

যদিচ অনুমান বা! খতন্তরা প্রজ্ঞা 'উপদেশ বাক্য দ্বারা তাদশ বিশেষ 
ব্যক্তিরও জ্ঞান হইতে পারে তথাপি কথঞ্চিৎ কোঁনও অনিদ্দিষ্টরূপেই জ্ঞান 
হয়, করামলকবৎ নিঃসন্দেহরপে জ্ঞান সমাধি প্রজ্ঞাতেই সম্ভব ॥ ৪৯ ॥ 

ভাস্ত। সমাধিপ্রজ্জা-প্রতিলন্তে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারে 
নবে। নবো জায়তে । 


সুত্র। তজ্জঃ সংস্কীরোহন্তসংক্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫* ॥. 


ব্যাখ্যা । তজ্জঃ সংস্কারঃ (নির্বিচারসমাধিজগ্তঃ সংস্কারং) অন্যসংস্কার- 
প্রতিবন্ধী (অন্সংস্কারন্ত ব্যুখানভন্তস্ত, প্রতিবন্ধী বাধকে। ভবতি )॥ ৫০ ॥ 

তাৎপর্য । নির্বিচার সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার বুাখানজনিত সংস্কার 
সমুদ্দায়কে বিনাশ করে ॥ ৫০ ॥ 

ভাষ্য । সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারে বাখানসংস্কারাশয়ং বাধতে, 
ব্যুখনসংস্কারাভিভব।ৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয় ন ভবস্তি, প্রত্যয়নিরোধে 
,সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিজা৷ প্রজ্ঞা, ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ 
ইতি নবে! নব সংস্কারাশয়ে!. জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞ। ততশ্চ সংস্কার 
ইতি। কখমসৌ সংস্কারতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিস্যতীতি, ন 
তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কার; ক্রেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিইং 
কুর্ববস্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্ধ্যাদবসাদয়স্তি, খ্যাতিপধ্যবসানং হি, 
চিত্তচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥ 

অনুবাদ । সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করিলে যোগিগণের প্রজ্ঞাকৃত নূতন নুতন 


১৩ 


৯৮" পাতগুল দর্শন। [পা১। সৃ৫০।] 


স্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুখানসংস্কারের 
নাশক হয়, .বুখানসংস্কারের অভিভব হইলে আর তাহা! হইতে জ্ঞান জন্মিতে 
পারে ন। (সংস্কার থাকিলেই জ্ঞান হয়), বুখানপ্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে অপ্রতিহত- 
ভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে পারে, সমাবি হইলেই পূর্বোক্ত প্রজ্ঞা ও তজ্জগ্ঠ 
সংস্কার জন্মে, এই ভাবে নূতন নূতন সংস্কার জন্মে। (প্রশ্ন) প্রজ্ঞাুত এই 
সংস্কারাতিশয় চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (ভোগের জনক) কেনই বা না করে ? 
অর্থাৎ নির্তুর যদি প্রজ্ঞারৃত সংস্কার হইত থাকে তবে তাহাও ত* এক প্রকার 
বন্ধবিশেষ, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি না হইলেই বন্ধ বলা যায়। (উত্তর) 
প্রজ্ঞারত এ সমস্ত সংস্কার অবিষ্ভাদি পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয়কারণ, সুতরাং চিত্তে 
অধিকার অর্থাৎ কার্ধ্যারন্ত জন্মার না, এ প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায় চিত্তকে 
স্বকাধ্য ভোগঞজনন হইতে নিবৃত্ত করে. বেহেতু খ্যাতি অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান 
পর্যন্ত চিত্তের চেষ্টা হয়, € আম্মার সাক্ষাৎকার যাহার হয়, প্রকৃতি তাহার 
উদ্দেশে আর কোনই কার্য্য করে না) ॥ ৫০ ॥ 


মন্তব্য। যদ্দিচ অনাদিকাল হইতে চিন্তভূমিতে মিথ্যা সংস্কার শিরূঢুভাবে 
রহিয়াছে, তথাপি যথার্থ জ্ঞানজন্য সংস্কার অর্থাৎ সমাধি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
সংস্কার তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, কারণ তত্ব পক্ষপাতই বুদ্ধির স্বভাব, 
বুদ্ধি একবার যথার্থ বস্তৃকে বিষয় করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না, “নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্ত বিপর্ধ্যয়ৈঃ । ন বাধো- 
ইনাদিমত্তেখপি বুদ্ধেন্তৎপক্ষপাততঃ,৮ অর্থাৎ অনাদি হইয়াও মিথ্য! সংস্কার 
যথার্থ জ্ঞানের বাধক হয় না, কারণ যথার্থ বিষয় অবগাহন করাই বুদ্ধির স্বভাব । 


কি জ্ঞান, কি সংস্কার, কি সুখহুঃখাদি কোনও একটা ধর্মের আরোপ 
হইলেই পুকষের বন্ধন হয়, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলে, সমাধি- 

সংস্কার চিরকাল থাকিলে পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না, তাই ভাব্যকার 
বাঁণয়াছেন “ন তে চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্বন্তি |” চিত্তের ধর্মই পুরুবে 
প্সারোপ হয়,, কেবল চিভের প্রতিবিস্ব পড়ে না, চিত্ত স্থির (বৃত্তিবিহীন ) 
হইলেই আপন! হইতেই পুরুষ স্থির হইতে পাঁরে ॥ ৫০ ॥ 


ভাষ্য । কিঞ্চ মস্ত ভবতি। 


[পা১।সৃ৫১।] সমাধি পাদ। . ৯৯ 


সুত্র। তত্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবাঁজঃ 
মাক ॥ ৫১ ॥ 
ব্যাখ্যা । তন্তাপি (সম্্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞাসংস্কারস্ত, অপিশব্দাৎ পারা 
নিরোধে ( অত্যন্তং উচ্ছেদে সি) সর্ধনিরোধাতৎ (সর্ধস্ত প্রজ্ঞায়াঃ তজ্জন্ত- 
সংস্কারসমুদায়ন্ত চ বিনাশাৎ ) নির্বাজঃ সমাধি? (অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাবির্বতীতি 
শেষ? ) ॥ ৫১ ॥ ৪ 
তাৎপর্য | মম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রক্ঞাঁ ও তজ্জন্ত সংস্কারমাত্রের নিঃশেষ নিবৃত্তি 
হইলেই নির্বাজ নিরালম্বন অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়, ইহাকেই মুক্তি বলে ॥ ৫১॥ 
ভাষ্য! সন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং 
স্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি, কম্মাত, নিরোৌধজঃ সংস্কার 
সমাধিজান্‌ সংস্কারান্‌ বাধতে ইতি । নিরোধস্থিতিকালক্রমান্ুভবেন 
নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্‌। ব্যুখাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ 
' সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিন্তং স্বস্াম্প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবি- 
লীয়তে, তস্মাৎ তে সংস্ক।রাশ্চিন্তস্তাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, 
যম্মাৎ অবসিতাধিকারং সহকৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনি- 
বর্ততে তশ্মিশিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঠ অতঃ শুদ্ধো মুক্তঃ 
ভ্যুচাতে ॥ ৫১ ॥ 
অন্বাদ। সম্প্রজ্ঞাত সমাঁবির উত্তর যোগীর আরও কিছু হইয়া থাকে । 
সেই নির্বাজ সমাধি কেবল সবীজ সম্প্রজ্জাত সমাধি প্র্জার বিরোধী হয় এরূপ 
: নহে, প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায়েরও বিনাশক হইয়া থাকে । নিরোধের স্থিতি- 
কাল ক্রমের (দিনমাসাঁদির ) অনুভব অন্পারে (এতকাল আমি সমাহিত 
ছিলাম, সমাধিভঙ্গের পর যোগীর এরূপ স্মরণ হয়, তদনুসারে ) নিরোধঝুখুলে 
চিন্তে সংস্কার হইয়াছিল ইহার অনুমান করা যায়। ব্যুথান ও ইহার নি 
সম্প্রজ্জাত সমাধি এই উভয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও কৈবল্যভাগীয় কিউ রে 
স্কারের সহিত.চিত্ত আপন প্রক্কৃতিতে (স্বকারণে ) লয় পায়। অত্রএব উক্ত 
নংস্কার সমুদয় চিত্তের অধিকারের বিরোধী হয় অথাৎ বিনাশের কারণ হয়, 


১০৭ পাঁতগ্রল দর্শন। [পা১। সৃ€১।] 


স্থিতির কারণ হয় না, কারণ চিন্ত অধিকারের অবসান হইলে কৈবল্য প্রর়োজক 
নিরোধ সংস্কারের সহিত নিবৃত্ত হয়, চিন্ত বিনষ্ট হইলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান 
করে বলিয়! শুদ্ধ ( নির্মল, শ্বচ্ছ ) অতএব যুক্ত বলিয়। কথিত হয় ॥ ৫১ ॥ 


মন্তব্য । যোগের প্রথম অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাতে ব্খান বৃত্তির 
তিরোধান হম্ব, সমাধি সংস্কার হইতে ব্যুখান্ন সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার ভিন্ন 
সংস্কারের নাশক হয় না, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্তাত সমাধি দ্বার! বিনষ্ট হয়। 
সম্প্রজ্তাত জমাধি সংস্কারের বিনাশের নিমিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কার স্বীকার 
করিতে হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার চিত্তের সহিতই বিনষ্ট 
হয়। বন্ধনদশায় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা থাকে, কিন্তু একবার আত্মদস্্ন 
হইলে আর তাদৃশ জ্ঞানেও ইচ্ছা থাকে না, ইহাকে জ্ঞানপ্রসাদরূপ পরবৈরাগ্য 
বল। হইয়াছে “তৎপরং পুরুষখ্যাতেশুণবৈতষ্যং” এই হ্যত্রে বিশেষর্ূপে বলা 
হইয়াছে । 
প্রথম পার্দের প্রতিপাগ্ঠি বিষয় সমুদায় সংগ্রহ করিষা বাচম্পতিমিশ শ্লোক 
করিয়াছেন 
যোগস্তোদ্দেশনির্দেশো তদর্থং বৃত্ভিলক্ষণম্‌ । 
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেহন্সিন্ুপবণিতাঃ ॥ 


এই প্রথম পাদে যোগের আর্ত প্রতিজ্ঞা, লক্ষণ, লক্ষণের নিষিত্ত বৃত্তির লক্ষণ, 
অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায় ও বিতর্ক বিচার প্রভৃতি প্রভেদ বণিত্ত 
ইইয়াছে, ইতি ॥ ৫১ ॥ 


পাতঞ্জলদর্শনে সমাধিনামক প্রথম পাদ সমাপ্ত হইল। 


নাধন পাদ । 


জি: পর হী পাশ 


ভাষ্য । উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিতস্য যোগঃ, কথং ব্যুখিতচিস্তোহপি 
যোগযুক্তঃ স্যাৎ ইত্যেতদ।রভ্যতে | 


দুত্র। তপরন্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১। 


ব্যাখা । তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ( তপঃচান্দ্রারণাদি, স্বাধ্যায়ঃ প্রণব- 
পূর্বমন্ত্রপঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানং ঈশ্বরে সকলার্পণৎ এতানি ১, ক্রিয়াযোগঃ (ক্রিয়ৈব 
যোগঃ, যৌগোপায়ত্বাৎ যোগ ইত্যুচ্যতে )॥ ১॥ 


তাৎপর্য । তপন্তা, গুঁকারাদিমন্ত্রজপ ও ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করাকে 
ক্রিয়াযোগ বলে ॥ ১ ॥ 


ভাষ্য । নাতপন্থিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকন্মক্লেশবাসন। 
চিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জাল! চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্তেদমাপদ্তাতে 
ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি 
মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। 
ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাঁসো 
»বা ॥ ১ ॥ 


অন্থুবাদ। সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ বল! হইয়াছে, বুখিত চিত্তেরও 
কিরূপে যোগ হইবে তাহ! দেখাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে । 
তপস্তাবিহীন ব্যক্তির যোগপিদ্ধি হয় না। আদিরহিত চিরকাল রী 
ধঙ্মাধন্্ম কর্ম ও অবিদ্ধা প্রভৃতি ক্রেশ সংস্কার দ্বার! চিত্রীক্কৃত, ভোগ্য বিষয়, 
সকলের উপস্থাপক অগ্ুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের সমূদ্রেক তগস্তা 
ব্যতিরেকে বিরল হয় ন1। চিত্তের প্রসাদন অর্থাৎ বিশুদ্ধিকাঁরক উক্ত তথস্তাকে' 


৯০২ পাতঞ্জল দর্শন।  [পা২।সূ২।] 


এরূপে অনুষ্ঠান করিবে যাহাতে বাধা অর্থাৎ ধাতুবৈষম্য না হয়, শরীরের 
বাঘাঁত না হয়। প্রণব (ওষ্কার ) প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ্‌ 
প্রভৃতি মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু ঈশ্বরে 
সমস্ত ক্রিয়ার অর্পণ অথব৷ ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর প্রণিধান বলা যা ॥ ১॥ 

মন্তব্য । দ্রোণাচাধ্যের ব্যুহের স্তায়, চিত্তভূমিতে রজঃ ও তমোগুণের 
পরিণাম বিষয়বাঁসনা, পাপপুণ্য ও ম্বিষ্ঠা প্রভৃতি ক্লেশ অনা্দিকাল হইতে 
এরূপে অভেগ্ভাবে অবস্থিত আছে ঘে, উহাদ্িগকে ভেদ করিয়া! অধ্যান্- 
শাস্ত্রের উপদেশ প্রবেশ করাণই কঠিন। তপন্তা করিলে উক্ত ব্যৃহ ভেদ হয়, 
তখন ধীরে ধীরে বিষয়বাঁসন! বিদুরিত করিয়া যোগমার্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায় ॥ 

ঈশ্বরপ্রণিধান বিষয়ে শস্্রান্তরে উল্লেখ আছে £__কামতোইকামতো বাপি 
যৎ করোঁষি শুভাশুভম্‌। তৎসর্বং ত্বয়ি সংন্স্তং ত্বত্প্রযুক্তঃ করোমাহম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ইচ্ছা! বা অনিচ্ছায় আমি ভাল মন্দ যাহ! কিছু করিয়াছি সমস্তই আপনাতে 
অর্পণ, করিলাম, আমি আপন দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সমস্ত করিয়া! থাকি, এইটা 
ক্রিয়ার অর্পণ। “কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন। মাঁকর্মফলহেতুভূর্ম 
তে সঙ্গোহস্ত্কর্্মণি” তোমার কর্মেই অধিকার আছে কর্মফলে নাই, কর্মফলের 
কারণ হইও না, তোমার অকর্ম্ে অর্থাৎ কর্্ত্যাগে অভিরুচি না হউক, অর্থাৎ 
ফলনিরপেক্ষ হইয়! কর্মের অনুষ্ঠান কর, ভগবানের এই উপদেশটা ফলসংস্াঁস 
বানিফাম কর্ম ॥ ১ ॥ 


ভাহ্য । স হিক্রিয়াযোগঃ। 


সুত্র। সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনৃকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥ 


ব্যাখ্যা । সহি ক্রিয়াযোগঃ ( পূর্বোক্তঃ ক্রিয়েব যৌগঃ ) সমাধিভাবনার্ঘ? 
(সমাধের্যোগন্ত, ভাবনার্থঃ ভাবনং উৎপাদনং অর্থঃ প্রয়োজনং য্ত, উৎপাদকঃ 
ইতার্থঃ) ক্লেশতনূৃকরণার্থশ্চ ( ক্লেশানাং অবিগ্যাদীনাৎ, তনৃকরণার্থঃ প্রসবশক্তি- 
রাহিত্যায়) ॥২। 
, তাৎপর্ধ্য । পূর্বোক্ত ক্রিয়াষোগ অবিদ্ক৷ প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশকে প্রসব- 
শক্তি রহিত অর্থাৎ দুর্বল করিয়! সমাধির জনক হয় ॥ ২॥ 


[পা২। সৃও।] সাধন পাদ । , ১০৩ 


তাস্তা। স হি আসেব্যমানঃ দমাধিং ভাবয়তি ক্রেশাংশ্চ প্রতনূ- 
করোতি, প্রতনুরতান্‌ প্রসংখ্যানাগ্নিন। দগ্ধবীজকল্লান্‌ অপ্রসবধর্ষিণঃ 
করিষ্য তীতি, তেষাং তনুকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্বপুরুষাম্যত! 
খ্যাতিঃ সুন্ষম। প্রজ্ঞ। সমাপ্তাধিকারা প্রতি প্রসবায় কল্লিষ্যুত ইতি ॥২। 


অন্ুবাদ। সেই ক্রিয়াযোগ সম্যক অনুষ্ঠিত হইয়া! সমাধি উৎপাদন করে, 
অবিদ্াদি পঞ্চবিধ ক্লেশকে হীনবল করে, ক্রিয়াঘোগ দ্বারা ক্লেশপঞ্চক শক্তি- 
বিহীন হইয়া প্রসংখ্যানরূপ ( যোগজজ্ঞান ) অগ্নি দ্বারা অস্কুর-জননশক্তি-রহিত 
দগ্ধান্াঁদি বীজের স্তাঁয় প্রসবশক্তিবিহীন হয়। এইরূপে অবিস্াদি ক্লেশের 
কাধ্যজনন্শাঞ্তি তিরোহিত হইলে ক্লেশের দ্বারা অপরামুষ্ট অর্থাৎ অসংযিশ্রিত 
বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি মাত্র সুক্ম প্রজ্ঞা (চিত্তবৃত্তি) গুণত্রয়ের অধিকার 
অর্থাৎ কার্্যজনন বিনষ্ট করিয়া মুক্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় ॥ ২ ॥ 

ম্তব্য। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কা্ধ্য করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহা সমস্ত শান্তর 
সাঁর মন্ম, অবিদ্যাদি ক্লেশের বিগমকেই চিত্রশুদ্ধি বলে। যেমন কাষ্ঠাদি আতপ- 
সহকারে পরিশুফ হইলে বহ্ছি দ্বারা সহজেই দগ্ধ হয়, তন্রপ ক্রেশ সমুদার 
ক্রিয়াযোগ দ্বার) উচ্ছেদের যোগ্য হইলে জ্ঞানযৌগ উহাকে অনায়াসেই উচ্ছিন্ন 
করিতে পারে। 

চম্পতি মিশ্র “স হি ক্রিয়াযোগঃ” এই ভাষ্াটুকু পরস্থত্রের সহিত একত্র 

অয় করিয়াছেন । বাণ্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষু উহাকে অন্তরূপে ব্যাখ্যা করেন, 
প্রথমাধ্যায়ে “ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা” এই স্থত্রে ঈশ্বর প্রণিধানের উল্লেখ আছে, 
পুনর্বার সাধনপাদে ইশ্বর প্রণিধান বল! হইল, অতএব সাধনপাদের ঈশ্বর- 
প্রণিধান শবে ফলসংন্যাস বা! ক্রিয়ার্পণ বুঝিতে হইবে, কারণ সেইটাই (সহি 
স এব ক্রিয়াঁধোগঃ) ক্রিয়াযোগ, সমাধিপাঁদের ঈশ্বর প্রণিধান ক্রিয়াযোগ নহে, 
উহা জ্ঞানযোগ বা সমাধি ॥২। 

ভাষ্য । অথ কেতে ক্লেশাঃ কিয়ন্তে। বেতি ? 


ৃত্র। অবিগ্াইন্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চর্েশী ॥৩॥ 


ব্যাধ্য।। অবিদ্ভাদরঃ পঞ্চক্লেশাঃ ( কর্মতৎফলয়োঃ প্রবর্তকত্েন পুরুষাণাং 
ছুংখজনক ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ | 


১০৪ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সৃ৪।] 


তাৎপর্যয । অবিগ্ভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটাকে 
ক্লেশ বলে, অর্থাৎ ইহার! থাঁকিলেই ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্ম জন্মে স্থৃতরাং 
স্থখহুঃখের ভোগ হয় ॥ ৩। 

ভাঙ্যা। ক্রেশা ইতি পঞ্চবিপর্ষ্যয়। ইত্যর্থঃ, তে স্যন্বমানা স্টণাধি- 
কারং দ্রঢ়য়ন্তি, পরিণ।মমধস্থাপয়ন্তি, কার্ধ্যকারণআোত উন্নময়স্তি, 
. পরস্পরান্তু গ্রহতত্ত্রী ভূত্বা কর্্মবিপাকেং চ অভিনিরহরস্তি ইতি ॥ ৩॥ 

অনুবাদ। ক্রেশ কাহাঁকে বলে? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? তাহা 
নির্দেশ করা যাইতেছে । ক্লেশশব্দে পঞ্চ প্রকার বিপর্যয় অথাৎ মিথ্যা সংস্কার 
বুঝিতে হইবে । এ সমস্ত ক্লেশ সমুদ্দীপিত হইয়া গুণত্রয়ের অধিকার অর্থাৎ 
পরিণাঁম দৃঢ় করিয়া মহদাদিকূপে পরিণাম জন্মায়, কার্যকারণের প্রবাহ 
বদ্ধিত করে, একটা অপরের সহায় হইয়া কর্মবিপাক অর্থাৎ জাতি, আুঃ ও 
ভোগরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করে ॥ ৩ ॥ 

মন্তব্য । পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে অবিগ্ভা স্বয়ংই বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রমরূপ, 
অন্মিতাদি চতুষ্টয় স্বয়ং বিপর্যয় স্বরূপ না হইলেও অবিষ্া থাকিলে উহার! 
থাঁকে, অবিষ্যা না থাকিলে উহার থাকে না বলিয়াই বিপর্ধ্যয় বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । 

উক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশই সমস্ত অনর্থের মুল, বেরূপেই হউক মুমুক্ষুর কর্তব্য 
উহাদিগকে নিবৃত্তি করা । ধন্মীধন্মরূপ কর্ম উক্ত ক্লেশের ক্রোড়ে থাকিয়াই 
বন্ধের কারণ হর, ক্লেশ নিবৃত্তি হইলে কর্মরাশি থাকিলেও বন্ধ হয় না। 
“নতিমূলে তদ্ধিপাকো জাত্যারুর্ভোগাঃ” এই সুত্রে এবিষয়৮ বিশেষরূপে বলা 
ষাইবে॥ ৩॥ 


সুত্র। অবিগ্যাক্ষেত্রযুত্তরেষাং প্রস্থগুতনুবিচ্ছিন্নোদাঁরা- 
গাম ॥৪॥ 


. ব্যাখ্যা উত্তরেধাং ( অস্মিতাদীনাং চতুর্ণাং ) প্রন্থপ্ততন্থবিচ্ছিন্নোদারাণাং 
(প্রত্যেকং প্রস্থপ্তাদিচতুর্তেদভিনানাং ) অবিদ্ধা ( বিপর্ধ্যরজ্ঞানম্‌ ) ক্ষেত্র 
( প্রসবভূমিরিত্যর্থঃ )॥ ৪ ॥ 
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তাৎপর্য । অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহার! প্রত্যেকে প্রস্থপ্ত, 
তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদ্দার এই চারিভ।গে বিভক্ত | ইহাদের ক্ষেত্র অর্থাত সঞ্চরণস্থল 
(নিমিত্তকারণ ) অবিদ্ভা অর্থাৎ ভ্রমসংস্কার ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্য। অন্রাবিদ্ধাক্ষেত্রং প্রসবভূমিঠ, উত্তরেষাং অস্মিতাদদীনাং, 
চতুবিধকল্লিতানাং প্রস্থপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্‌। তত্র কা প্রস্থপ্তিঃ ? 
চেতসি শক্তিমা ত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তশ্য প্রবোধঃ আল- 
স্বনে সম্মুখীভাবঃ, প্রসংখ্য।নবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেহপ্যা- 
লন্বনে নাসৌ পুনরস্তি দগ্ধবীজস্ত কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ 
কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে, তাত্রেব সা দগ্ধবীজভাব! পঞ্চমী ক্লেশাবস্থ! 
নান্যত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদ1] বীজসামর্ধ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্্য 
সম্মুখীভাবেহপি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা৷ প্রস্থপ্তিঃ দগ্ধ- 
বীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যাতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ 'ক্রেশা- 
স্তনবে। ভবন্তি। তথ! বিচ্ছিষ্ভ বিচ্ছিদ্ভ তেন তেনাত্মন! পুনঃ সমুদা- 
চরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃঃ কথং ? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, নহি 
রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি, রাগশ্চ কচি দৃশ্যমানঃ ন বিষয়াস্তরে 
নাস্তি, নৈকস্যাং স্স্রিয়াং চৈত্রোরক্তঃ ইত্যন্যান্ত স্ত্রীযু বিরক্ত ইতি, 
কিন্তু তত্র রাগে! লব্ববৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিশ্বদ্ৃত্তিরিতি, সহি তদা প্রস্থপ্ত- 
তনুবিচ্ছিন্নে। ভবতি । বিষয়ে যে! লব্ববৃত্তিঃ স উদারঃ। র্বেবে এতে 
ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কম্তহি বিচ্ছিন্নঃ প্রস্থপ্তস্তমুরূদারো বা 
ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং 
বিচ্ছিন্নাদিত্বম্‌॥ যখৈব প্রতিপক্ষতাবনাতো নিবৃত্তস্ততৈব স্বব্যপ্তকা- 
প্রনেনাভিব্যক্ত ইতি, সর্বব এবামী ক্লেশা অবিষ্ভাতেদাঃ কস্মাৎ 
সর্বেবেষু অবিছৈবাভিপ্লবতে, যদবিষ্ভায়া বন্তাকা্যতে তদেবানুশেরতে. 
ক্লেশাঃ, বিপর্ষযাস-প্রত্যয়কাঁলে উপলভ্যন্তে, ক্সীয়মাণাং চাবিষ্তা- 
মনুক্ষীয়ন্তে ইতি ॥ ৪ ॥ 


৯৪ 
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অনুবাদ । পঞ্চবিধ ক্রেশের মধ্যে উত্তরবর্তী অন্মিত৷ প্রভৃতি ক্রেশচতুষ্টয 
প্রস্থপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ভাগে বিভক্ত, ইহাদের প্রসবভূমি অর্থাৎ 
নিমিত্তকারণ অবিষ্ভা, ( ক্ষেত্রশব্দে সমবায়ি অর্থাৎ উপাদান কারণকেই বুঝায়, 
অস্মিতাদির উপাদান বুদ্ধি, অবিদ্ভা নহে, অবিষ্তা নিমিত্তকারণ হইলেও প্রধানতঃ 
ক্ষেত্র বল! হইয়াছে), অবস্থা! চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রন্প্তি কি? তাহা! বলা যাইতেছে, 
চিত্তভূমিতে শক্তিভাবে বর্তমান ক্লেশচতুম্ের বীজভাবের উপগম অর্থাৎ বীজত্বের 
( কার্ধ্যশক্তির ) প্রাপ্তির নাম প্রন্থৃপ্তি € শক্তিমাত্র-প্রতিষ্ঠা বলায় চিত্তভূমিতে 
ইহাদের উৎপত্তির যোগ্যতা আছে, এবং বীজ ভাবোপগম বলায় ইহারা কার্য্য 
করিতে পারিবে বলা হইয়াছে), উক্ত সুপ্ত ক্লেশগণ স্বস্ব বিষয় পাইয়া অভিব্যক্ত 
হয় ইহাকে প্রবোধ বলে। প্রসংখ্যানবান্‌ অর্থাৎ বিবেক সাক্ষাৎকার বিশিষ্ট 
জীবনুক্ত পুরুষের সম্মুখে ভোগ্য বিষয় সমুদায় উপস্থিত হইলেও উক্ত ক্লেশ সকল 
প্রবুদ্ধ হয় না, কারণ বীজ দগ্ধ হইলে কিরূপে প্ররোহ (অঙ্কুর) জন্মিনে? 
অতএব ক্লেশরহিত কুশল জীবনুক্ত পুরুষকেই চরম দেহ বলা যায়, কারণ 
জীবন্ক্ত পুরুষের আর পুনর্ববার জন্ম হয় না। এই জীবন্মুক্তি অবস্থাই দগ্ধবীজ 
ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রন্থপ্তি প্রভৃতি চারিটা ক্রেশাবস্থা 
অপেক্ষা করিয়া জীবন্দুক্তিতে ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থা বল! যায়। কেশ সমস্ত সৎ 
অর্থাৎ স্স্্রূপে অবস্থিত থাকিলেও উহাদের বীজশক্তি দগ্ধ হইয়াছে, স্থৃতরাং 
ভোগ্য বিষয় শব স্পর্শাদি উপস্থিত হইলেও আর প্রবোধ হয় না, (বিষয়ভোগে 
প্রবৃত্তি হয় না )। ক্লেশ সকলের প্রস্থপ্তি ও দগ্ধ বীজের অন্করাভাঁব বলা হইল, 
সম্প্রতি তনুত্ব বল! যাইতেছে, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়। যোৌগের অনুষ্ঠান দ্বার! 
অভিভূত হইয়। ক্লেশ সকল তনু (ক্ষুদ্র ) অর্থাৎ উচ্ছেদের যোগ্য হয়, এইরূপে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া হইয়! নিজরূপে অভিব্যক্ত হয় ইহাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা বলে। তাহা 
এইরূপ, রাগ (আসক্তি) কালে ক্রোধ দেখা যায় না, রাগ কালে ক্রোধ সম্পূর্ণ 
আবির্ভূত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না, রাগও কোনও স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া অন্য স্থানে নাই এরূপও নহে, চৈত্র (কোনও ব্যক্তি) একটা স্ত্রীতে 
'অনুরক্ত হইয়নছে বলিয়া অন্য স্ত্রীতে বিরক্ত এরূপ বলা! যায় না, তবে পূর্ব স্ত্রীতে 
তাহা অনুরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে, অন্ত স্ত্রীতে ভবিষ্যতে হইবে এন্প বলা 
যাইতে পারে। উক্ত ভবিষ্যঘত্তি বাগ প্রন্থপ্ত, তন্ন অথবা বিচ্ছিন্নভাবে আছে 
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বুঝিতে হইবে। যে ক্লেশটা স্বকীয় বিষয়ে লক্ববৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যারস্ত করিয়াছে 
তাহাকে উদ্দার বলে। প্রস্থপ্ত প্রভৃতি সকলেই ক্লেশ বিষয়তাকে পরিত্যাগ 
করে না. অর্থাৎ সকলেই পুরুষের ছুঃখের কারণ হয়, যদি তাহাই হয় তবে এটা 
বিচ্ছিন্ন, এটা প্রস্থপ্ত, এটী তন্থু বা এটা উদার এরূপ ভেদ হইবাঁর কারণ 
কি? অর্থাৎ উদার অবস্থাতেই ক্রেশ প্রদান করে, প্রন্থৃপ্ত প্রভৃতি সমস্তই যদি 
ক্লেশদাঁয়ক হয় তবে সকলকেই উদ্দার বলা! যাতে পারে, প্রন্তপ্ত প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ সংজ্ঞার কারণ কি? বলা যাইতেছে, কথা সত্যই অর্থাৎ সক্লেই উদ্দার 
হইতে পারে, তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থাসহকারেই বিচ্ছিন্ন গ্রভৃতি সংজ্ঞা 
হইয়াছে । উক্ত ক্রেশ সকল যেমন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠানে 
হীনবল হয়, তদ্রপ অনুকূল কারণ সমবধানে প্রবল হইয়া উঠে। অস্মিতাদি 
সমস্ত ক্লেশকেই অবিদ্ভার প্রভেদ বলা! যাইতে পাঁরে, কারণ, অস্মিতাদ্ি সমস্ত 
ক্লেশেই অবিদ্ভা অনুগতভাবে আছে, অবিগ্তা ছারা! বস্তর স্বরূপ আবৃত হইলেই 
অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ উহাঁতে কার্য করিতে সমর্থ হয়। অস্মিতাদি ক্লেশ বিপ- 
ধ্যাস জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান কালেই লক্ষিত হয়, অবিদ্যার ক্ষয় হইলে উহাদেরও 
ক্ষয় হইতে থাকে ॥ ৪॥ 


মন্তব্য । জীবন্ুক্ত ভিন্ন আর কেহই চরম দেহ হইতে পারে না, কারণ 
তাহাদের উত্তরকালে দেহের সম্ভাবনা আছে, সেই দেহ অপেক্ষা করিয়! 
বর্তমান দেহটা চরম না! হইয়া! পূর্র্ব হয় জীবনুক্তের আর একটা দেহ হইলে 
সেইটা অপেক্ষা করিয়া বর্তমানটা পূর্ব হইতে পারিত, তাহা! নাই স্ৃতরাং 
জীবন্ুক্তই চরম দেহ অর্থাৎ দেহধারণের শেষ অবস্থা, আর দেহধারণ 
হইবে না। 

যেমন কাষ্ঠরাশি রৌদ্ডে শুফ হইলে অগ্নি দ্বারা সহজেই দগ্ধ হয়, তদ্রপ ক্রিয়া- 
যোগ দ্বার! ক্লেশ সকল অভিভূত হইলে প্রসংখ্যান অগ্নি সহজেই দগ্ধ করে। 
প্রতিপক্ষ অন্যরূপেও হইতে পারে, সম্যক জ্ঞান অবিদ্যার, ভেদদর্শন অস্মিতার, 
মাধ্স্থ রাগ ও ছেষের এবং স্বাভাবিক মরণ-ত্রাস-নিবৃত্তি অভিনিবেশের 
প্রতিপক্ষ । 

বিচ্ছিন্ন অবস্থা সজাতীয় ও বিজাতীয় বৃত্তি বারা সম্পন্ন হয়, রাগ দ্বারা দ্বেষ 
বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বিষয্বান্তরবর্তী রাশ দ্বায়াই রাগের বিচ্ছেদ হইতে পাষে। 


১০৮ পাতগ্জল দর্শশ। [পা২। সু৫।] 


ক্রিয়াযোগ প্রভৃতি প্রতিপক্ষ ভাৰন! দ্বার ক্রেশ নিবৃত্তি করিবে বলিয়াই 
ক্লেশ সকলের প্র্রস্থপ্ত প্রভৃতি বিভাগ করা হইয়াছে । একটা সংগ্রহ শ্লোকে 
প্রস্গ্তাদির নির্দেশ আছে £_- 
প্রন্থপ্বাস্তত্বলীনানাং তন্ববস্থাশ্চ যোগিণাম্‌। 
বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ভবস্তি কিষয়ৈবিণাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ তত্ব (প্রকৃতি প্রভৃতি) লীনগণের ক্রেশ প্রন্থপ্ত থাকে, যোগিগণের 
তনু হয়, এনং বিষয়াসক্তগণের ক্লেশ বিচ্ছিন্ন ও উদারভাবে অবস্থান করে ॥ ৪ ॥ 


ভাষ্য । তত্রাবিষ্ভাস্বরূপমুচ্যতে | 


সুত্র। অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্স্থ নিত্যশুচিস্বখাস্বখ্যাতি- 
রবিদ্যা। ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা । অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্মস্থ (অস্থায়িনি, অপবিত্রে, হুঃখে, আত্ম- 
ভিন্নেষু চ) নিত্যশু চিন্তখাত্বখ্যাতিঃ ( ষথাক্রমং নিত্যন্ত, পবিত্রন্ত, সুখস্ত, আত্ম- 
নশ্চ খ্যাতিঃ তদুদ্ধিঃ) অবিদ্ধা। ( মিথ্যাক্ঞানং ভ্রম ইতি যাবৎ )॥ ৫॥ 

তাৎপর্য্য। অনিত্য বস্ততে নিত্যজ্ঞান, অশ্ুচিতে শুচিজ্ঞান, হুঃখে সুখজ্ঞাঁন 
ও অনাত্মায় আত্মজ্ঞানকে অবি্া অর্থাৎ অজ্ঞান বলে ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্য। অনিত্যে কার্যে নিত্যখ্যাঁতিঃ, তদ্যথাঃ ফ্রুবা পৃথিবী, 
প্রবা সচন্দ্রতারকাগ্ভোৌঃ, অম্বৃতা দিবৌকস ইতি । তথাহশুচৌ পরম- 
বীভগুদে কায়ে উক্তঞ্চ “স্থানাদীজাদুপফন্তানিশ্ন্দান্সিধনাদপি । 
কায়মাধেয়শোচত্বাৎ পণ্ডিত হাশুচিং বিদুঃ” ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতি-, 
দ্যিতে, নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধবমৃতা বয়বনির্দ্মিতেব 
চন্দ্রং ভিত্বা নিঃস্যতেব জ্ঞায়তে নীলোশুপলপত্রায়তাক্ষী হাঁবগর্ভাভ্যাং 
লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কম্য কেনাভিসন্বন্ধঃ, 
ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্ধ্যাস প্রত্যয়ঃ ইতি। এতেনাপুণ্যে 
পুণ্য প্রত্যয়স্তখৈবানর্ধে চার্ঘপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। তথ! ছুঃখেঃ সুখ 
খ্যাতিং বক্ষ্যতি “পরিণামতাপসংস্কারদুংখৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব 


[পা২। সু৫।] সাধন পাদ । ১০৯ 


সর্ববং বিবেকিনঃ” ইতি, তত্র স্থখখ্যাতিরবিষ্ভা । তথাহনা ত্ন্যা তু- 
খ্যাতিঃ বাহ্য।পকরণেষু চেতনাচেতনেষু, ভোগাধিষ্ঠানে বা. শরীরে, 
পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্বন্যাত্খ্যাতিরিতি, তখৈতদত্রোক্তং 
“ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি 
আত্মসম্পদং মন্বানঃ তশ্য ব্যাঁপদমন্ুশোক্চতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ 
স সর্বেবা প্রতিবুদ্ধঃ” ইতি। এষা ঢতুষ্পদ্া ভবত্যবিদ্ভা মূলম্‌স্ত ক্লেশ- 
সম্তানস্ত কণ্ম্াশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি । তম্যাশ্চামিত্রা গোস্পদবৎ 
বস্তসতত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্ত 
তথবিরুদ্ধঃ সপত্ুঃ, তথাহগোম্পদং ন গোষ্পদাঁভাঁবো ন গোম্পদমাত্রং 
কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যণ্ বস্তস্তরং, এবমবিদ্ভা ন প্রমাণং ন প্রমাণা- 
ভাবঃ কিন্ত্বু বিষ্যা-বিপরীতং জ্ঞানাস্তরমবিদ্ভেতি ॥ ৫ ॥ 


অনুবাদ । অনিত্য কার্য্য বস্ততে নিত্যজ্ঞান, যেমন পৃথিবী গ্রবা অর্থাৎ 
নিত্যা, চন্দ্রতারকাবিশিষ্ট অন্তরিক্ষ লোকও নিত্য, দেবগণ অমর। এইরূপ 
অতিশয় ঘ্বণাজনক অপবিত্র শরীরে শুচিজ্ঞান, শরীরের অপবিত্রতাসন্বন্ধে 
উক্ত আছে, শরীরের স্থান মৃত্রার্দিবিশিষ্ট মাতৃউদর, বীজ মাতাপিতার লোহিত 
ও শুক্র, উপষ্টস্ত অর্থাৎ পোষক ভক্ষ্য ও পেয় বস্তুর পরিণাম রসরক্তা্দি, স্বোদ 
অর্থাৎ ঘন্ম প্রভৃতি এবং মরণ, এই কএকটা কারণে পণ্ডিতগণ শরীরকে 
অপবিত্র বলিয়৷ থাকেন, শরীর আধেয় শৌচ অর্থাৎ ইহার গুচিতা মৃদ্জলাদি 
দ্বারা সম্পন্ন হয়, অতএব উহা! অপবিভ্র, (শরীর স্বভাবতঃ শুদ্ধ হইলে উক্ত 
মৃদ্‌ প্রভৃতি দ্বারা উহার শৌচের আবশ্তক ছিল না )। এইরূপে অপবিত্র শরীরে 
পবিত্রত। জ্ঞান হইয়া থাকে, যেমন, যেন মধুময় অমৃত মাথা! অবয়ব দ্বারা 
বিনির্ষিত, অভিনব চন্দ্রলেখার সায় মনোহারিণী এই কামিনী চক্্রমগ্ডল ভেদ 
করিয়াই যেন বহির্গত হইয়াছে বলিয়া! বোধ হইতেছে; নীলকমল দলের ন্যায় 
বিশাল নয়ন পর স্ত্রী হাবভাবমিশ্রিত নয়নদ্য়ে জীবলোকের যেন কতই আশ্বাস 
জন্মাইতেছে। (বিচার করিলে রী স্ত্রীশরীরের পবিত্রতা কোথায়?) তথাপি, 
অশুচি স্ত্রীশরীরে শুচি বলিয়! ভ্রম হইয়৷ থাকে। ইহার দ্বার! অপুণ্য অর্থাৎ 


২১০ পাতঞ্জল দর্শন।  [পা২। সু৫1] 


পাপকাধ্যে ( হিংসাদিতে ) পুণ্যজ্ঞান এবং অনর্থে ( ধনাদিতে ) অর্থ (কল্যাণ) 
বলিয়া ত্রাস্তিজ্ঞান বলা হুইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ছুঃখে স্ুখবোঁধ 
“পরিণাম তাপসংস্কার” ইত্যাদি সাধন পাদের ১৫ ুত্রে বলা হইবে। বিবেকীর 
দৃষ্টিতে সমস্তই ছুঃখ, অর্থাৎ অজ্ঞলোকে যাঁহাকে সুখ বা সুখের উপায় বলিয়া 
জানে এঁ সমস্ত বৈষয়িক পদার্থ বিবেকীর চক্ষে ছুঃখময়, উহাতে সুখ জ্ঞান হয় 
এটা অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রাস্তিজ্ঞান। এইকপে অনাত্ম বস্ততে আত্মজ্তানকেও অবিদ্ধ! 
বলিয়৷ জানিবে, চেতন ও অচেতনতেদে ছই প্রকার বাহা বস্ততে, ভোগের 
অধিষ্ঠান ( অবচ্ছেদক ) স্কুল শরীরে অথবা পুরুষের উপকরণ ( ভোগজনক ) 
চিত্ত এই সমস্ত অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান ইহাও অবিদ্ধা । এ বিষয়ে ভগবুন্‌ 
পঞ্চশিখ আচার্য্য বলিয়াছেন, ব্যক্ত অর্থাৎ চেতন পুত্র স্ত্রী ও পশ্ প্রভৃতি এবং 
অব্যক্ত অর্থাৎ অচেতন শয্যা আসন প্রভৃতি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানিয়া 
তাহারই সম্পদ্‌ বিপদ্‌কে নিজের সম্পদ্‌ বিপদ্‌ বলিয়। জানিয়৷ সমস্ত অজ্ঞলোক 
আনন্দিত ও ছুঃখিত হইয়া থাকে | উক্ত অনিত্য প্রভৃতি বিষয়ে চারি প্রকার 
অবিষ্যাই ক্লেশ সমুদায়েরও সবিপাঁক (জাতি, আমুঃ ও ভোগরূপ ফলের সহিত) 
ধর্মাধর্্মরূপ কর্ম্মশয়ের মূল । অমিত্র (শত্রু) ও অগোম্পদের ( বৃহৎ দেশের) 
যায় অবিদ্যা একটা বস্তু সতত্ব অর্থাৎ ভাব পদার্থ, যেমন অমিত্র বলিলে মিত্রের 
অভাব অথবা কেবল মিত্র না বুঝাইয়া মিত্রের বিরুদ্ধ শক্র বুঝায়, যেমন 
অগোম্পদ বলিলে গোষ্পদের অভাব অথবা কেবল গোম্পদ ন! বুঝাইয়া উহাদের 
অতিরিক্ত একটা বিপুল দেশরূপ অন্য বস্ত বুঝায়, তন্রপ অবিষ্ত! প্রমাণ বা 
প্রমাণের অভাব নহে, কিন্তু বিদ্যার ( জ্ঞানের ) বিপরীত ( বিনাশ্ত ) অন্য একটা 
ভ্রমজ্ঞান ॥ ৫ ॥ | 


মন্তব্য । উল্লিখিত অবিষ্ভাশব্দে মিথ্যা সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে, উহা 
আবহ্মানকাল প্রসিদ্ধ, তত্বজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুতেই উহার বিনাশ হয় না, 
যতদিন উহ! থাকিবে ততকাল জীব এই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। 

হিংসাদিকারধ্ধে ধর্মবুদ্ধি বলায় বৈধহিংসার ( বলিদান ) উল্লেখ হইয়াছে। 
বৈধরিংসান্িষয়ে শাস্ত্রের মতভেদ আছে, সাংখ্য পাতঞ্জলমতে বৈধহিংসায় 
( পশুবিনাশে) যাগের সিদ্ধি হয় অথচ পাপ হয়, পাপ অপেক্ষা পুণ্যের তাগ 
অতিরিক্ত বপিয়াই লোঁকের উহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । মীমাংসক নৈয়ায়িক 
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প্রভৃতির মতে 'বৈধহিংসায় পাপ নাই। যেভাবেই হউক মুমুক্ষগণের সকাম 
ধর্মের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে স্থৃতরাং 'পশুহিংসা না করাই ভাল। কাম্যকর্ম্নেই 
হিংসার বিধান আছে, মুমুক্ষুগণ সর্বদা কাম্যকন্ম্ন পরিত্যাগ করিবেন। 

নঞ্চের অর্থ ছয় প্রকার “তৎসাদৃশ্তমভাবশ্চ, তদন্তত্বং তদক্পতা। অপ্রাশস্ত্যং 
বিরোধশ্চ নঞ্র্থাঃ ষটু প্রকীন্তিভাঃ। এস্থলে বিরোধ অর্থে নঞ্চের সহিত 
নএঞততৎপুরুষ সমাস করিয়া অবিদ্া পদ ,হইয়াছে, বিগ্ভার (জ্ঞানের ) বিরোধী 
অর্থাৎ বিন্যগ্ত, বিগ্ভা (জ্ঞান ) দ্বার। অবিগ্ভার বিনাশ হইয়। থাকে ॥ ৫"| 


সুত্র। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবান্মিতা ॥ ৬ ॥ 


ব্যাখ্যা দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ (দৃকৃশক্তেঃ ভোকৃত্বযোগ্যন্ত, পুরুষস্ত, দর্শনশক্তেঃ 
দৃশ্ততে ইতি দর্শনং তচ্ছক্তেঃ ভোগ্যত্বযোগ্যায়! বুদ্ধেশ্চ ) একাত্মতেব ( তাদা- 
আ্যাভিমানঃ অভেদারোপঃ “অহং স্থুখী” ইত্যাদিঃ) অন্মিতা (অহঙ্কারঃ অহং 
ভাব ইত্যর্থঃ )॥ ৩॥ 

তাৎপর্য । বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ অভিমানকে অন্মিতা বলে ॥ ৬ ॥ 


ভাষ্য । পুরুষে দৃক্শক্তিঃ বুদ্ধিদর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়ৌরেক- 
স্বরূপাপত্তিরিবাহস্মিতা ক্লেশ উচ্যতে। ভোক্ভভোগ্যশক্ত্যোরত্যস্ত- 
বিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্য়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিৰ সত্যাং ভোগঃ কল্পতে, 
স্বরূপপ্রতিলস্তে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। 
তথাচোক্তং “বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিগ্যাদিভিবিভক্ত মপশ্যন্‌ 
কুরষ্যাত্রত্র।ত্ববুদ্ধিং মোহেন” ইতি ॥ ৬॥ 
_. অঙ্থবাদ। পুরুষ দৃক্শক্তি অর্থাৎ চেতন ভোক্তা, বুদ্ধি অচেতন ভোগ্য এই 
উভয়ের অভেদ অভিমানের নাম অস্মিত৷ ক্লেশ, সুত্রে ইব শব্দ থাকায় অভেদের 
আরোপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উভয়ে যেন অভিন্ন হইয়া! যাঁয়, বাস্তবিক অভেদ 
নহে। অত্যন্ত বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ঠ অতএব সম্পূর্ণ পৃথক ভোগ্যশক্তি ( বুদ্ধি ) ও 
'ভোক্তুশক্তির (পুরুষ) অবিভাগ অর্থাৎ অভেদ আরোপ হইলেই ভোগ 
€ সখহঃখাদির সাক্ষাৎকার ) হয় । উক্ত উভয়ের স্বরূপ ( বিবেকজ্ঞান ) সাক্ষাৎ- 
কার হইলে মুক্তি হয়, সুতরাং ভোগ হয় না। ভগবান্‌ পঞ্চশিথ এইক্কপই 
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বলিয়াছেন; আকার, সীল, ও বিস্তাদিরূপে বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন পুরুষকে 
জানিতে .না পারিয়া মোঁহবশতঃ এ বুদ্ধিকেই সাধারণে আত্ম! বশিয়া"জানে । 
পুরুষের আকার (স্বরূপ ) সদ! বিশুদ্ধি, শ্রীল (স্বভাব ) উদাসীনত! ও বিদ্যা 
চৈতন্য । বুদ্ধির আকার অবিশুদ্ধি, শীল অন্দাঁসীন অর্থাৎ বন্ধন ও জড়তা! অর্থাৎ 
চৈতন্যের অভাব ইত্যাদি ॥ ৬ | 

মন্তব্য । নিম্মল চিদাকাশে এই অস্মিতাই কাঁলমেঘের সঞ্চার, ইহাকেই 
হৃয়গ্রন্থি' বলে, প্রথমতঃ অবস্তা দ্বারা আস্মার স্বরূপ আবৃত হয়, অনস্তর উক্ত 
অন্মিতার আবিরীব হয়, এই অস্মিতাকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিলেও 
চলে। এই অস্মিতারপ হৃদয় বন্ধন কখন ব্যক্তভাবে কখন বা অব্যক্ততাবে 
অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে. এই নিমিত্ত জীবকে অনাদি বলা 
হইয়া থাকে । আত্মদর্শন তীক্ষ অস্ত্রে এ বন্ধন ছেদ হয় “ভিগ্তে হৃদয় গরন্থি- 
শ্ছিগ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্গীয়ন্তে চাস্ত কর্দীণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” অর্থাৎ 
আত্মদর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থি (অস্মিতা) ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় বিদুরিত হয়, 
এবং ভোগের জনক ধর্মমাধর্ম ক্ষয় হয়। 

কুত্রে শক্তিপদ থাকায় বুদ্ধি ও পুরুষের যোগ্যতারূপ সম্বন্ধ বল! হইয়াছে, 
প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে স্থষ্টি হয়, এই সংযোগশবে উক্ত ষোগাতা 
বুঝায়, নতুবা উভয়েই বিভূ, সুতরাং অন্যভাবে সংযোগ হইতে পারে 'না। 
এই অনাদি সন্বন্ধ হইতেই সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি (প্রক্কতি ) ও পুরুষের একত্রে 
মীলনকেই জীবভাঁব বলে। জীবশব্দে কেবল জড় বুদ্ধি বা কেবল অসক্ষ পুরুষ 
বুঝায় না, কিন্তু “চিজ্জড়সমষ্টিরীবঃ* অর্থাৎ চেতন ও জড়ের মিশ্রণই জীব ॥ ৬॥ 


সুত্র। স্বখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥ 
ব্যাখ্যা । সুখান্ুশয়ী ( সুখমন্থুশেতে বিষয়ীকরোতি ইতি স্ুখানুশয়ী স্খ- 
গোচরঃ ইতার্থঃ ) রাগ (আসক্তিঃ কামঃ তৃষ| )॥ ৭ ॥ 
তাৎপর্য | সুখ বা সুখের উপায়ে কামনাকে রাগ বলে ॥ ৭॥ 
ভাস্ত। স্থখাভিজ্জস্ স্থখানুস্বৃতিপূর্ববঃ নখে তত্সাধনে .বা যো 
গ্ধন্বষ্ণালোভঃ স রাগ ইতি ॥ ৭॥ 
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অনুবাদ । যেব্যক্তি স্ুখভোগ করিয়াছে, তাহার সুখের স্মরণ হইয়া! স্থখ 
বা সুখের সাধনে (সুখজনক পদার্থে) যে লোভ তাহাকে রাগ বলে। গন্ধ, 
ভূষণ, লোভ ও রাগ এই কয়েকটা পর্য্যায় শব্দ ॥ ৭॥ 

মন্তব্য। কোনও একটা বস্ত স্থখের কারণ ইহা পূর্বে অনুভব করিয়া 
তজ্জাতীয় অন্ত বস্ততে অনুরক্তি”হয়। অনুভব না হইলে স্থৃতি হয় না বণিয়া 
সথখাভিজ্তন্ত বল! হইয়াছে ॥৭॥  , 


সুত্র। ছুঃখানুশয়ীদ্বেষ ॥ ৮ ॥ 
* ব্যাখ্যা । ছুঃখান্ুশয়ী (ছঃখমনূশেতে বিষয়ীকরোতি ইতি ছুঃখবিষয়কঃ ) 
দ্বেষঃ (ক্রোধঃ প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৮ ॥ 
তাৎপর্য । যে ব্যক্তি হঃখের অনুভব করিয়াছে তাহার ঃ খ অথব! ছুঃখের 
কারণে যে ক্রোধ হয় তাহাকে দ্বেষ বলে ॥ ৮॥ 


ভাস্ত । ছুঃখাভিজ্ঞস্ত দুঃখ নুস্মৃতিপুর্বেবা হুঃখে ততসাধনে' বা যঃ 
প্রতিঘোমন্যুজিঘাংস৷ ক্রোধঃ স ছ্বেষ ইতি ॥ ৮ ॥ 


অন্ুবাদ। হছুঃখাভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও ছুঃখের অনুভব করিয়াছে 
তাহার হঃখ স্মরণ হইয়! ছুঃখ অথব! হুঃখের কারণ প্রহার প্রভৃতিতে যে ক্রোধ 
হয় তাহাকে দ্বেষ বলে। প্রতিঘ, মন্ধ্য, জিঘাংস1, ক্রোধ ও দ্বেষ ইহারা 
পর্্যায়শব্দ ॥ ৮ ॥ | 


মন্তব্য । পূর্ব স্যত্রের স্ায় এখানেও বুঝিতে হইবে কোনও বিষয়কে 
. প্রথমতঃ ছুঃখের কর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয় অনন্তর তৎসজাতীয় বস্ততে হঃখের 
কারণ বলিয়। স্মরণ হইয়া বিদ্বেষ জন্মে ॥ ৮ ॥ 


সূত্র। স্বরসবাহী ধ্ঘছুষোহপি তথারূঢ্রোহভিনিবেশঃ ॥৯॥ ' 


ব্যাখ্যা । স্বরসবাহী (পূর্বজন্মস্থ অমকৃন্মরণছ্ঃখান্ুভবজন্তসংস্কারস মৃহঃ 
স্বরসং, তেন বহতি প্রভবতি' ইতি স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ) বিহুযোইপি.( শ্রুতান্থ- 
মানাভ্যাং জাতপরোক্ষবিবেকবতঃ অপি) তখারঢঃ (বিষ ইব প্রসিদ্ধঃ) 
.অভিনিবেশঃ ( মরণত্রাসঃ সদা স্বজীবনপ্রার্থনম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ ৯॥ 


১৫ 
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তাৎপর্য । পূর্ব পূর্ব জন্মে মরণহুঃখ অনুভব করিয়া বিজ্ঞ বা অজ্ঞ 
সাধারণের যে মরণভয় হয় তাহাকে অভিনিবেশ নামক ক্লেশ বলে ॥ ৯ ॥ 
ভাস্ত। সর্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীনিত্য! ভবতি, “মা ন ভূবং 
ভূয়াসমিতি।” ন চাননুভূতমরণধন্ধ্রকশ্যৈষ!৷ ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ 
পুর্ববজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে,' স চায়মভ্ভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী 
কমেরপি জাতমাত্রস্ পরস্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণব্রাস 
উচ্ছেদদৃষটযাত্মকঃ ূর্ববজন্মাচুভূতং মরণছুঃখমনুমাপয়তি । যথাঁচায়- 
মত্যস্তমুড়েষু দৃশ্যতে ক্রেশস্তথ! বিছুষোইপি বিজ্ঞাতপূর্ববাপরাস্তত্য 
রূঢঃ, কস্ম(, সমানাহি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণহুঃখানুভবাদিয়ং 
বালনেতি ॥ ৯ ॥ 
অনুবাদ । . প্রাণিমাত্রেরই আত্মবিষয়ে এইরূপে আশীঃ অর্থাৎ ইচ্ছাবিশেষ 
সর্বদাই হইয়! থাকে £--“আমার ন। থাক। যেন হয় না, কিন্ক চিরকালই ষেন 
বীচিয়া থাকি ।” মরণন্নপ ধন্ম অর্থাৎ আত্মার অবস্থাবিশেষকে যে অনুভব করে 
নাই তাহার উক্ত প্রকারে আত্মবিষয়ে আশীঃ ইচ্ছাবিশেষ হয় না। এই 
আঁশীর্বাদে জান! যায় ষে পূর্বজন্ম আছে। কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কি শব 
কেনিও প্রমাণ দ্বারা মরণছুঃখ জানিতে পারে নাই, কেবল জন্গিক়াছে এরূপ 
কমি কীটেরও উচ্ছেদ দৃষ্টি স্বরূপ (বুঝি বাঁচি না৷ এইরূপ) মরণত্রাস হইয়া থাকে, 
স্বাভাবিক এই অভিনিবেশ ক্রেশ পুর্বজন্মে মরণদুঃখের অনুমান করায়। এই 
অভিনিবেশ মরণত্রাম যেমন অত্যন্ত মুঢ় ব্যক্তির আছে এঁনপ যে বিদ্বান্‌ পুরুষ 
আত্মার পূর্বান্ত অর্থাৎ পুর্বকোটি সংসার ও পরাস্ত অর্থাৎ পরকোটি কৈবল্য 
শাস্ত্রাদি বার! পরোক্ষভাবে জানিয়াছেন তাহারও হইয়! থাকে, কারণ, কুশল 
বা! অকুশল অথাৎ পণ্ডিত ব! মুর্খ উভয়েরই মরণছুঃখান্থভব জন্য এই সংস্কার 
( মরণছুংখবিষয়ে জ্ঞান ) একরূপ অর্থাৎ যমেরঞ্ডয়্ সকলেরই সমান ॥ ৯ ॥ 
মস্তবা। এই সুত্র ভাটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন, পরকাল 
সিদ্ধ হইলেই'সমস্ত শাস্ত্রের আবশ্তক, বর্থানুষ্ঠানের আবশ্তক, পাপকার্ধ্য হইতে 
বিরর্তির আঁবস্তক। মরিব বলিয়া সকলেরই ভয় হইয়া! থাকে, কেন হয়? 
গটা ছাখ অথবা দুঃখের কারণ ইহা বিশেষরপে অবগত না হইগে মরণে তয় 
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হয় না । ধাহার এ ভয় হয় সে কখনই বর্তমান জগ্মে মরণছ্ঃখ অগ্গভব করে 
নাই। মরণ হইলে আর বর্তমান জন্ম কোথায়? তবেই স্বীকার করিতে হইবে 
এঁ ভীত ব্যক্তি জন্মান্তরে মরণছুংখ অবশ্যই অনুভব করিয়াছে, সুতরাং জন্মাস্তর 
সিদ্ধ হইল । কেবল জন্মিয়াছে এরূপ গোবৎস আপনা হইতেই মাতৃস্তন্ত পান 
করে, স্তন্তপাঁন করিলে ক্ষুধা নিবুত্তি হয় ইহা সে কখনই জানে নাই । এইটা 
অভীষ্ট্রের সাধক এরূপ জ্ঞান না! হইলে তাহীতে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং 
স্বীকার করিতে হইবে গোবৎস পূর্ববজুন্ম স্তন্তপাঁন করিয়া জানিয়াছে উহাতে 
ক্ষুধা নিবুত্তি হয় তাই বিনা উপদেশে নিজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । সৃষ্টি প্রবাহ 
তুনাদি, স্থতরাং প্রথম জন্মে কিরূপে প্রবৃত্তি হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হইবে না। 
সিদ্ধান্তে সকল জীবেই সকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, জীবের প্রথম জন্ম ধরা 
যায় না। 

জন্মান্তরের সংস্কার প্রমাণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্ধ্য একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন, বানরশিশু গর্ভ হইতেই ছুইথানি হাত বাহির করিয়া বৃক্ষের ক্ষুদ্র 
শাখা ধারণ করে, এদিকে বানরী বিপরীতদিকে সরিয়া যায়, এইরূপে' বানরী 
প্রসব করে । ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা, বানর শিশুকে ভাল ধরিতে কে 
শিখাইল ? মাজ্জার প্রভৃতি জীবন নির্বাহ করিতে বতগুলি সংস্কারের 'প্রয়োছন, 
মার্জার জন্ম পরিগ্রহ করিলে প্রাক্তন উক্ত সংস্কার সমুদায় আপনা হইতেই 
উদ্ৃদধ হয়৷ সর্প দেখিলে নকুল বিবাদ করে, মুষিক দেখিলে মার্জারে ধরিতে 
যায় ইহা কেহই শিখাইয়৷ দেয় না। জন্মান্তরের অনংখ্য সঙ্কার থাকিলেও 
কেবল জীবন নির্বাহোপযোগী সংস্কারগুলির উদ্বোধ হয়। সেই সেই জীবনই 
তত্তৎ সংস্কারের উদ্বোধক, সুতরাং সংস্কার সাধারণের উদ্বোধ হয় না। একটা 
মার্জার জন্মের পর শতজন্ম ব্যবধানে পুনর্ধার মার্্জার জন্ম হইলেও মার্জার 
সংস্কারেরই উদ্বোধ হইয়া থাকে, এ সমস্ত 0 চতুর্থ অধ্যায়ের নবম স্ৃত্রে 
প্রকাশিত হইবে ॥ ৯॥ 


সুত্র। তে দীন সুন্ষযা ॥ ১০ ॥ 


ব্যাখযা। তে (ক্লেশাঃ) সুম্মাঃ (সংস্কাররপাঁঃ ) প্রতিপ্রসবহেয়াঃ (প্রতি- 
প্রসবেন প্রলয়েন চিত্তবিনাশেন হেয়! উচ্ছেষ্তাঃ ) ॥ ১০ ॥ 
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তাঁৎপর্য্য। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ জন্মাইয়া. কৃতাথচিত্ত প্রতিলোম- 
ভাবে স্বকাঁরণ/অস্মিতার় লীন হইলে সংস্কাররূপ সুক্ষ ক্লেশ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥ 
ভাষ্য। তে পঞ্চক্রেশা দগ্ধবীজকল্পা! যোগিনশ্চরিতাধিকারে 
চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥ 
অনুবাদ । প্রসংখ্যানরূপ অমি দ্বারা যোগিগণের ক্লেশপঞ্চক দগ্ধবীজ সদৃশ 
হইয়া কৃতকৃতা স্বকারণে বিলীন চিত্তের সহিত অন্তমিত হইয়া যায় ॥ ১০ ॥ 
ম্তব্য। সুত্রকার দগ্ধবীজ সদৃশ ক্লেশপঞ্চকের পঞ্চমী অবস্থার উল্লেখ 
করেন নাই, কারণ, যাহা পুরুষের প্রত্র দ্বার! দূরীভূত হয় তাহারই উপদেশ 
দেওয়। কর্তব্য, অশকাবিষয়ে উপদেশ প্রদান নিরর্থক | ক্লেশ সকলকে সংস্কার- 
রূপে স্থিতিরূপ সুক্ষ অবস্থা হইতে সমূলে বিনাশ কর! পুরুষের প্রযত্রসাধা নহে, 
উহ! চিত্তবিনাশের সঙ্গেই তিরোহিত হয়, তাই স্ুত্রকার উহার উল্লেখ করেন 
নাই ॥ ১০ ॥ 
ভাঙ্ক ৷ স্থিতানান্ত্ব বীজভাবোপগতানাম্‌। 
'সুত্র। ধ্যানহেয়াস্তদ্ৃতয়ঃ ॥ ১১ ॥ 


ব্যাধ্যা। তথ্বৃতয়ঃ ( তেযাঁং ক্লেশানাং স্থখছুঃখমোহাত্মকাঃ স্থুলব্যাপারাঃ) 
ধ্যানহেয়াঃ (ধ্যানেন হাতব্যাঃ )॥ ১১ ॥ 

তাৎপর্য । ক্লেশপঞ্চকের স্থুখছুঃখ ও মোহম্বরূপ স্থুল বৃত্তি সকল ধ্যান 
দ্বারা তিরোহিত হয় ॥ ১১ ॥ 

ভাষ্য । ক্রেশানাং য৷ বৃত্তয়ঃ স্থুলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনুকৃতাঁঃ , 
সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্য।নেন হাতব্যাঃ যাব সুন্মনীকৃতা। যাবৎ দগ্ধ- 
বীজকল্লা ইতি । যথাচ বস্ত্রীণাং স্থুলো৷ মলঃ পূর্ববং নিয়তে, পশ্চাৎ 
সূন্গেন। যত্বেনোপায়েনাপনীয়তে তথ স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্মুলাবৃত্তয়ঃ 
ক্লেশানাং সুঙ্গনাস্ত মহা প্রতিপক্ষ ইতি ॥ ১১ ॥ 

অনুবাদ । . বীজভাবে (সংস্কাররূপে) বর্তমান ক্লেশ সমুদায়ের.যে সমস্ত স্থল- 
বৃজি'অর্থাৎ সংসারদশাঁয় যাহাদের ভোগ হয় উহার! ক্রিয়াফোগ দ্বারা তনূক্কত 
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( হীনবল ) হইয়া প্রসংখ্যানরূপ ধ্যান ছারা ত্যাগের যোগ্য হয়, যেকাল পর্য্যস্ত 
ক্লেশ সকল ুক্্ীরূত হইয়৷ দগ্ধবীজের স্তায়.হয় ততকাল প্রসংখ্যান,করিবে। 
যেমন বস্ত্রের স্থলমল ( ধুলি প্রভৃতি ) সহজ উপায়ে অপনীত হয়, অনস্তর 
সুঙ্ামল প্রযত্ত্ (ক্ষারাদির সংযোগ) সহকারে দূরীভূত হয়, তদ্রপ ক্লেশপঞ্চকের 
সথলবৃত্তি সকল স্বল্প প্রতিপক্ষ অর্থা্ সহজ উপায় দ্বারা বিনষ্ট হয়, ক্বৃতি 
(সংস্কার) দূর করিতে বিশেষ প্রষত্বের আঁবশ্তক ॥ ১১ ॥ 


মন্তব্য । ক্লেশের তনুকরণ ( হীনবল করা) পধ্যস্ত পুরুষের প্রব্তসাধ্য, : 
পূর্বোক্ত সুম্্ম অবস্থা হইতে একেবারে উচ্ছেদ কর! প্রযত্্সাধ্য নহে, উহা চিত্ত- 
বিনীশের সহিতই হইয়া থাকে। কেবল স্থুলতা৷ ও কৃশতারূপ সাদৃশ্ত অবলগ্বন 
করিয়াই বস্ত্রের মলকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, বস্ত্রের সুক্মমল পুরুষপ্রযত্ব দ্বারা 
অপনীত হইতে পারে, কিন্তু ক্লেশের সুক্ম অবস্থা অর্থাৎ সংস্কাররূপে অবস্থিতি 
পুরুষপ্রযত্বে অপনীত হয় না একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 


সুত্র। ক্রেশমুলঃ কর্ম্মাশযো দৃষ্টাদৃষ্উজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২॥ 


ব্যাখ্যা । দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (ইহ জন্মনি ভবিষ্যতি বা ফলজনকঃ) 
কর্ীশয়ঃ ( ধন্মীধর্্মরূপঃ) ক্লেশমূলঃ (ক্লেশাঃ মূলং উৎপত্তৌ কার্ধ্যজননে চ 
যন্ত সতথা)॥১২॥ 

তাৎপর্য্য। ধর্মীধর্মরূপ বর্দদীশয় ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ থাঁকিলেই উহারা' 
ফল প্রদান করিতে পারে ; উহার! বর্তমান জন্মে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে ফল 
প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ 


ভাম্ব। তত্র পুণ্যাপুণ্যকন্্মীশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। 
স দৃউজন্মবেদনীয়ম্চাদৃষজন্মবেদনীয়স্চ, তত্র ভীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃ 
সমাধিভিনির্বর্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহধিমহানুভাবানামীরাধনাদ্ব। যঃ 
পরিনিষ্পন্নঃ স সগ্ভঃ পরিপচ্যতে পৃণ্যকর্্মীশয় ইতি। তথ তীব্র- 
ক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বামোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা 
তপঘিযু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্মীশয়ঃ সম্ভ এব পরি- 


১১৮ পাঁতঞ্জল দর্শন । [পা২।সৃ১২।] 


পচ্যতে । যথ! নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন 
পরিণতঃ, তথা নহুষোহপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্ব। 
তির্য্যকৃত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নান্তি দৃষ্উজন্মবেদনীয়ঃ 
কর্্মাশয়ঃ, ক্ষীণরেশানামপি নান্তি অদৃষ্উজম্মবেদনীয়ঃ কর্্মাশয় 
ইতি ॥ ১২ ॥ 

অনুবাদ । পুণ্যকন্মাশয় ( ধর্ম ),ও অপুণ্যকন্দীশয় ( অধর্দ্ম ) উভয়ই কাম, 
লোভ, মোহ ও'ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়, উক্ত কর্্মীশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্ম- 
বেদনীয় অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয় সেই জন্মেই উহার পরিপাক ( ভোগ) 
হয়, কতকগুলি অনুষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্মান্তরে ফলোৎপাদন 
করে । তীব্র সংবেগ অর্থাৎ উতৎ্কট প্রবত্রবিশেষে মন্ত্র, তপন্ত। ও সমাধি ছারা 
সম্পাদিত অথবা পরমেশ্বর, দেবতা, মহষি ও মহান্ভব (মহাত্মা!) গণের 
আরাধনা দ্বারা পরিনিশ্পন্ন পুণ্যকর্শীশয় সগ্যঃ অর্থাৎ সেই জন্মেই পরিপাক 
(জাতি প্রভৃতি ফল) উৎপন্ন করে। সেইরূপ উতৎ্কট অবিষ্তা প্রভৃতি ক্রেশ 
থাকিলে ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত (যে বিশ্বাস করিয়! গৃহে. থাকে) 
অথবা মহান্ুভব তপস্থিগণের প্রতি বারম্বার অপকার করিলে উহা! হইতে 
সমুৎপন্ন পাঁপকর্মাশয় সগ্ভই ফল জন্মায় । বেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের 
উৎকট আরাধনা করিয়। মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবশরীর পাইয়াছিলেন, 
অর্থাৎ না মরিয়।৷ অমনিই মন্ুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবশরীর লাভ হইয়াছিল। 
ধ্ররূপ নহুষ রাজ! দেবগণের ইন্দ্র হইয়া মহধির শাপবশতঃ দেবতারূপ স্বকীয় 
পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যকৃরূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগরভাবে পরিণত হ্ইয়া- 
ছিলেন। নারক অর্থাৎ যাহাদের পাপভোগ নরকে হইবে তাহাদের দৃষ্টজন্ধ- 
বেদনীয় কর্মীশয় নাই (কারণ মনুষ্যশরীর দ্বার! দীর্ঘকালভোগ্য কুস্তীপাঁকাদি 
নরকভোগ হইতে পারে না, ততকাল মন্ুষ্যাশরীর থাকে না, অতএব পাঁপকর্ম 
বশতঃ নরকে ভোগোপযোগী শরীরাস্তর হয় ) ক্ষীণক্লেশ যৌগিগণের অুষ্টজন- 
বেদনীয় পকন্মাশয় নাই অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কন্মহি ইহজন্মে শেষ হয় ॥ ১২॥ 

'পস্তধা। কামনা করিয়া যক্তঞাদির অনুষ্ঠান করিলে 'স্র্থজনক ধর্মম হয়, 
তত পরন্রব্য অপহরণাঁদি করিলে নরকা দিক অধর্্ণ হয়, মোঁহবশত; 


[পা২। সূ ১৩।] সাধন পাদ। ১১৯ 


হিংসা করিলে অর্থাৎ “হিংসা করিলে ধর্ম হয়” এরূপ জানিয়া! হিংসা করিলে 
অধর্্মই হইয়। থাকে । ক্রোধবশত; ধর্ম ও অধন্ম উভয়ই হইয়া থাকে উত্তান- 
পাদ রাজনন্দন পরব ক্রোধবশতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি উত্তম ধর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ক্রোধবশতঃ ব্রান্মণাদি হিংসা! করিনে পাপ হয়। ূ 

ভক্তি ও দয়ার যথার্থ পাত্র কে কে তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর . 
দেবতা প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে, ভীত, পীড়িত প্রভৃতিকে দয়া করিবে। 
অত্যুতৎকটেঃ পাঁপপুণ্যৈরিহৈব ফলমন্খুতে* অর্থাৎ পাপ বা! পুণ্য অতিশগ্ উৎকট 
হইলে শীঘ্রই ফল জন্মে, কিন্তু তাদুশ উৎকট পাপপুণ্য গ্রায়শঃই হয় না, ছুরাচার 
পাঁশীর কষ্ট ন! হইয়! শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পুণ্যশীলের স্থখ না হইয়া কষ্টে জীবন 
অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া অনেকেরই ধর্মীধর্থে অবিশ্বাস দেখা যায়, এরূপ 
অবিশ্বান করা উচিত নহে, ইহজীবনেই পাঁপপুণ্যের ফলভোগ হইবে শাস্ত্রের 
এরূপ পিদ্ধান্ত নহে, অধিকাংশ কম্মফল জন্মাস্তরে হয়। 

চম্পতির মতে সংবেগ শব্দের অর্থ বৈরাগ্য, বাণ্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষুর 
মতে উপায়ানুষ্ঠানের শীঘ্রতা, এ বিষয় “তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ” এই স্তরে বলা 
হইয়াছে। 

বান্তিককার বলেন নারকশবে নরকভোগী পুরুষ, তাহাদের সে অবস্থায় 
ধন্দাদি উৎপন্ন হয় না, কিন্তু স্বর্গভোগী দেবগণ কদাচিৎ কম্মভূমি ভারতবর্ষে 
লীলাবিগ্রহ করিয়। ধন্ীদি উপার্জন করিতে পারেন । বাচস্পতি বলেন শত 
সহত্্ বমর ভোগ্য নরকষন্ত্রণা মনুষ্য বা তৎপরিণাম কোনও শরীরে ভোগ 
হইতে পারে না, ততকাল মানবশরীর থাকিতেই পারে না, নারকশব্ৰে যাহাদের 
মরকভোগ করিতে হইবে এরপ পুরুষ সকল বুঝায়। এস্কলে বাচম্পতির কথাই 
সঙ্গত বোধ হয় ॥ ১২॥ 


সুত্র। সতিমুলে তদ্দিপাকে জাত্যায়ুর্ভোগাঁচ ॥ ১৩॥ 


ব্যাখ্যা । সতিমূলে (মূলে ক্রেশরূপে সতি ) তথ্দিপাকঃ (তেষাং কর্ণাণাং 
বিপাকঃ পরিণামঃ-) জাত্যাযুর্তোগাঃ (জন্ম, আঘুঃ, সুধহু'খভোগম্চ, ভবস্তীতি 
শেষঃ) ॥ ১৩। ১. | 


১২: পাতগ্জল দর্শশ। [পা২।সু১৩।] 


তাঁৎপর্য্য । অবিদ্ধ৷ প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলেই ধর্্মীধন্মরূপ কর্ম্মীশয়ের 
পরিণাম.জগ্ম, আফুং ও ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্য । সস ক্লেশেষু কন্মাশয়ো। বিপাকারস্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্ন- 
ক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধ।ঃ শালিতগুল! অদগ্ধবীজভাব৷ প্ররোহসমর্থা 
ভবস্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা,.তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কন্্মাশয়ে। 
বিপাকপ্রারোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজ- 
ভাবো বেতি। স চ বিপাকন্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি । তত্রেদং 
বিচার্ধ্যতে কিমেকং কর্মৈকম্য জন্মনঃ কারণম্‌, অথৈকং কন্দানেকং 
জন্মাক্ষিপতীতি । দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কন্পানেকং জন্ম- 
নির্বর্তয়তি, অথানেকং কর্ম্মৈকং জন্মনিরর্তয়তীতি। ন তাবু একং 
কর্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং, কম্মা্চ অনাদ্দিকালপ্রচিতস্তাসঙ্্যেয়স্যাব- 
শিষ্টকর্ম্মণঃ সাম্প্রতিকস্ চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বসেো লোকস্য 
প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি । ন চৈকং কর্ম্মানেকহ্য জন্মনঃ কারণম্‌, 
কম্মাৎ, অনেকেষু কর্্মপ্বেকৈকমেৰ কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কাঁরণমিতাব- 
শিষ্টম্য বিপাককালাতাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি । ন চানেকং 
কর্ম্মানেকম্ জন্মনঃ কারণম্‌, কল্মা্, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি 
ক্রমেণ বাচ্যম্‌, তথাচ পূর্ববদোষানুষঙ্গ তন্মাজ্জন্মপ্রায়ণাস্তরে কৃতঃ 
পুণ্যাপুণ্যকন্মীশয়প্রচয়ে। বিচিত্রঃ প্রধানোৌপসজ্জনভাবেনাবস্থিতঃ 
প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘষ্্রকেন মিলিত্বা' মরণং প্রসাধ্য সম্মুচ্ছিত একৃ- 
মেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ণ লক্বায়ুক্ষং ভবতি, 
তন্রিশ্নায়ুষি তেনৈব কর্ণ ভোগঃ সম্পগ্ভত ইতি, অসৌ কণ্মাশয়ো 
জন্মাযুর্ভোগহেতৃত্বাৎ ত্রিবিপাঁকোহভিধীয়ত ইতি, অত একভবিকঃ 
কর্ম্মাশয় উক্ত ইতি। 


দৃষ্টজল্মবেদনীয়ান্ত্বেকবিপাকারস্তীভোগহেতুত্বা; দ্বিবপাকারন্তী 
ঝা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবশড নহুষবদ্ধা ইতি । ক্লেশকম্ম্মবিপা- 
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কানুভব-নিমিত্বাতিস্ত বাসনাভিরনাদিকাঁলসম্মৃচ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রী- 
কৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রস্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভব- 
পুর্বিবিকা বাসনাঃ। যত্তৃয়ং কর্্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি । 
যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি। যন্তবসা- 
বৈকভবিকঃ কন্দ্নাশয়ঃ স 'নিয়তবিপারুশ্চানিয়তবিপাকশ্চ। তত্র 
দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্থ নিয়তবিপাকস্ৈবায়ং নিয়মো, নতদৃষ্টজন্মবেদনীয়- 
স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্ম।ৎ, যে। হাদৃ্উজন্মবেদনীয়োহনিয়তবিপাক-: 
সস্তা ত্রয়ী গতিঃ, কৃতস্যাবিপকম্ত নাশঃ, প্রধানকন্মণ্যাবাপগমনং 
বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকন্ম্ণাহভিভূতস্য বা চিরমবস্থানং ইতি । তত্র 
কৃতন্তাহবিপক্ষস্য নাশো৷ যথা শুরুকন্মোদয়াদিহৈব নাশ কৃষ্ণস্য, 
যত্রেদমুক্তম্‌, “দ্বে দ্বে হবৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপকস্তৈকোরাশিঃ, 
পুণ্যকৃতোহপহস্তি। তদিচ্ছস্ব কর্্মাণি স্কৃতানি কর্তমিহৈব তে 
কন্ম কবয়ো বেদয়ন্তি।৮ প্রধানকন্ম্রণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, “স্যাৎ 
স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ কুশলস্ নাপকর্ষায়ালং, কস্মাত, 
কুশলং হি মে বহ্বন্যদন্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেছপি অপকর্ষমল্লং 
করিষ্যতি” ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকম্ম্রণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্‌ঃ 
কথমিতি, অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকন্ত কর্্মণঃ সমানং 
মরণমভিব্যক্তিকা রণমুক্তং, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্যা, যন্ব- 
দৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কণ্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্টেৎ, আবাপং বা গচ্ছে্ 
' অভিভূতং'বা চিরমপ্যুপাঁসীত যাব সমানং কন্্াভিব্যঞ্জকং নিমিত্ত- 
মস্ত ন বিপাঁকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাঁকস্তৈৰ দেশকালনিমিত্তা- 
মবধারণাদিয়ং/ কর্ম্গতিবিচিত্রা দুবিজ্ঞীন] চ ইতি, ন চৌৎুসর্গন্যাপ- 
বাছানিরা ত্তিরিতি একভবিকঃ নদাগিনিনিটলারির ইতি ॥ ১৩ ॥ 


অন্থবাদ। চিত্তভূমিতে ক্লেশ থাকিলেই কর্ীশয়ের, বিপাক । পরিণাম ) 
হয়, ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয়;না । যেমন শালিতওুল ( ধান্তবীজ, 
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চাউল ) তৃষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়! এবং দগ্ধীবীজশক্তি না হইয়া অস্কুরোৎ- 
পাদন সমর্থ হয়, তুষের বিমৌক অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, 
তন্দ্রপ ক্লেশমিশ্রিত থাকিয়াই কর্মীশয় অদৃষ্ট ফলজননে সমর্থ হয়, ক্লেশ অপনীত 
হইলে অথবা প্রসংখ্যান দ্বারা ক্লেশরূপ বীজভাবের দাহ করিলে আর হ্য় না। 
উক্ত কর্ম্মবিপাক তিন প্রকার জাতি (মনুষ্য গ্রৃভৃতি জন্ম ) আঘু$ (জীবনকাল ) 
ও ভোগ অর্থাৎ সুখছুঃখের সাক্ষাৎকার ; বর্মফলসন্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে, 
একটা কর্ম € ধর্ম বা অধন্মরূপ ) কি একটা জন্মের কারণ? অথবা একটা কর্ধ 
অনেক জন্ম সম্পাদন করে? দ্বিতীয় বিচার থা, অনেক কর্ম কি অনেক জন্মের 
কারণ ? অথবা অনেক কম্ম একটা জন্মের কারণ হয়? একটা কর্ম একটা 
জন্মের কারণ এরূপ বল! যার না, কারণ, অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত জন্মাস্তরীয় 
অসংখ্য অবশিষ্ট কর্দের এবং বর্তমান শরীরে যাহা কিছু করা হইয়াছে, এই 
সমস্তের ফঙ্গক্রমের (ফলোৎপত্তির পৌর্বাপর্য্ের ) নিয়ম না থাকায় লোকের 
ধন্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাস হইয়া পড়ে, সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। একটী কর্ম অনেক 
জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না, কারণ, অসংখ্য কর্মের মধ্যে যদি একটাই 
অনেক জন্মের কারণ হুইয়া পড়ে তবে অবশিষ্ট কর্মরাশির বিপাককাল অর্থাৎ 
পরিণামের অবসরই ঘটির়া উঠে না, সেটীও অভিপ্রেত নহে । অনেকগুলি কর্ম 
অনেক জন্মের কারণ ইহাঁও বল! যাঁয় না, কারণ, সেই অনেক জন্ম একদ। 
হইতে পারে না, স্ৃতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, তাহাতৈও পূর্বোক্ত দোষ 
অর্থাৎ কর্মান্তরের পরিণামের সময়াভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের 
মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কম্মন সমুদ্রায় প্রধান ও অপ্রধানভাবে অবস্থিত 
হইয়া মরণ দ্বারা অভিব্যন্ত অর্থাৎ ফলজননে অভিমুখীকৃত হইয়া জন্ম প্রভৃতি 
কার্ধ্য জন্মাইতে একত্র মিলিত হইয়! একটাই জন্ম সম্পাদন করে। সঞ্চিত কর্ণ 
রাশি প্রারন্ধ কন্ম বারা অভিভূত থাকিয়া মরণ সময়ে সজাতীয় অনেক কর্মের 
সহিত মিলিত হইয়া একটা জন্ম উৎপন্ন করে, এরূপ হইলে আর পূর্বের দোষ 
হইল না, কারণ যেমন এক এক জন্মে অনেক কর্ম উৎপন্ন হয়, এদিকে একটা 
জন্ম দ্বারাও অনেক কর্শের ক্ষয় হইয়া আয় ব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া পড়ে । 
উদ্ত জন্ম উক্ত কর্ম অর্থাৎ উক্ত জন্মের প্রয়োজক কন্ম গ্বারাই আতুঃ লাভ করে 
অর্থাৎ যে কর্া্সমষ্টি দ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়.তাহারই দ্বারা জীবনক্ষাল ও 


[পা ২। সু ১৩।] সাধন পাদ । ১১২৩ 


স্ুখছুঃখের ভোগ হইয়া থাকে । উক্তবিধ কন্্মাশয় জন্ম, আফুঃ 'ও ভোগের কারণ 
বলিয়৷ ত্রিবিপাক অর্থাৎ উক্ত জন্মাদি তিন প্রকার পরিণামের জনক বলিয়া 
কথিত হয়, ইহাকেই একভবিক অর্থাৎ একটা জন্মের কারণ কর্ীশয় বল! 
যায়। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় কেবল ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক 
বিপাকারস্তক বল! যায়, যেমন 'নহুষ রাজার । আযুঃ ও ভোগ এই উভয়ের 
জনক হইলে দ্বিবিপাকারম্তক হয়, যেমন নন্দীশ্বরের ৷ ( নন্দীশ্বরের অষ্টবর্ষ মাত্র 
আমুঃ ছিল, শিবের বরপ্রদানে অমরু্ব ও তছ্পযুক্ত ভোগ হয় ),। গ্রন্থি দ্বারা 
( গিট দিয়া) সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত মত্ম্ত জালের ন্াষ চিন্ত অনাদি কাল হইতে 
কেশ, কর্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র হইয়াছে। উক্ত 
বাসন! (সংস্কার ) সমুদয় অসংখ্য জন্ম হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। 
জন্মহেত্ে একভবিক প্র কর্মাশয় নিপ্নত বিপাক ও অনিয়ত বিপাক হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ কতকগুণির পরিণামসময় অবধারিত থাকে ঠকতকগুলির 
পরিণাম কি ভাবে হইবে তাহ! স্থির বলা যাঁয় না, তাহাদের বিষর পরে বল 
যাইবে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্ণদাপযেরই এরূপ নিয়ম করা যাইতে 
পারে যে উহা একভবিক হইবে । অদৃষ্টজন্মবেদনীর অনিয়ত বিপাক কন্মীশয়ের 
সেরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ, অনৃষ্্ন্মবেদনীর অনিয়ত বিপাক 
কর্ম্াশয়ের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে, প্রথমতঃ বিপাক না জন্মাইয়াই কৃত কর্া- 
শয়ের নাশ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান কম্ম বিপাক সমরে আবাপগমন 
অর্থাৎ যাঁগাদি প্রধান কর্মের স্বর্থাদিকূ্প বিপাক হইবার সময় হিংসাদিকৃত 
অধর্শমও কিঞ্চিৎ ছুঃখ জন্মাইতে পারে। তৃতীয়ত: নিরত বিপাক প্রধান কর্ণ 
বারা অভিভূত হইয়। চিরকাল অবস্থিতি করিতে ও পারে । বিপাক উৎপাদন না - 
করিয়া সঞ্চিত কর্খ্মাশয়ের নাশ যেমন শুর কর্ম অথাৎ তপন্তাজনিত ধর্মের উদয় 
হইলে এই জন্মেই কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল পাঁপ অথবা পাপপুণামিশ্রিত কর্মনরাশির 
নাশ হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে, পাপচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্মরাশি 
ছুই প্রকার, একটা কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্ধ, অপরটা শুরু কৃষ্ণ অর্থাৎ 
পুণ্যপাপমিশ্রিত্র এই উভয়বিধ কর্ম্নকেই পুণ্য দ্বারা গঠিত একটা কম্মরাশি নষ্ 
করিতে পারে, 'অতএব তুমি স্থুকৃত শুরু ধর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পণ্তিতগণ 
ইহ জন্মেই তোমার কর্মের বিধান করিগ্জাছেন। প্রধান কর্খ্ে আবাপগমনবিষয়ে 


১২৪. পাতপঞ্জল দর্শন । [পা২।সৃ১৩।] 


উক্ত আছে, স্বল্প সম্কর অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য ধর্মের স্বল্লের অর্থাৎ ষবাগান্থকুল 
হিংসাজনিত অগ্পমাত্র পাপের সহিত সঙ্কর হয় অর্থাৎ সংমিশ্রণ হয়। সপরিহার 
অর্থাৎ হিংসাঁজনিত এ অল্পমাত্র অধর্নকে প্রায়শ্চিন্তাদি দ্বারা উচ্ছেদ কর! যায় । 
সপ্রতাবমর্ষ অর্থাৎ যদি প্রমাদবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত কর! না হয় তবে প্রধান কর্ম 
ফলের উদয় সময় এ&ঁ অল্পমাত্র অধন্মও স্বকীযু বিপাক অনর্থ জন্মায়, তথাপি 
সুখসমুদ্র শ্বর্গভোগের মধ্যে এ সাগীন্য ছু'খ বঙ্িকণিকা সহজেই সহা করা যাঁয়। 
কুশল অর্থা$ পুণ্যরাশির অপকর্ষ করিতে এ অল্মাত্র অবর্ম্ম সমর্থ হয় না, 
কারণ উক্ত সামান্ত অধর্্ম অপেক্ষা! যাঁগাদিকৃত ধর্মের পরিমাণ অনেক, যাহাতে 
এই ক্ষুদ্র অধর্ধথ অপ্রধানভাবে থাকিয়া স্বর্গভোগের সময় অল্প পরিমাণে ছুঃখু 
জন্মাইয়া থাকে । তৃতীয় গতি যথা! নিয়ত বিপাক এতাদৃশ প্রধান কর্ম দ্বার! 
অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থান করা, কারণ, অদুষ্টজন্মবেদনীর নিয়ত বিপাক 
কর্মরাশিই মরণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম 
রাশি সেরূপে মরণ সময়ে অভিব্যক্ত হয় না। অবৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়তবিপাঁক 
কর্মরাশি নষ্ট হইতেও পারে, প্রধান কন্মবিপাঁক সময়ে আবাপগমন ( সহায়ক- 
ভাবে অবস্থান ) করিতেও পারে, অথবা প্রধান কর্্ম দ্বারা অভিভূত হইয়! 
চিরকাল অবস্থিত থাকিতে পারে যতকাল পধ্যন্ত সজাতীয় কর্মাত্তর অভিব্যক্ত 
হুইয়! উহাকে ফলাভিমুখ না করে। অদৃষ্টজন্সবেদনীয় অনিয়ত বিপাঁক কর্- 
রাশিরই দেশ, কাঁল ও নিমিত্তের স্থিরতা হর ন। বলিয়াই কন্মগতিকে বিচিত্র ও 
ছুর্জেম বলা হইরাছে। অপবাদ (বিশেষ ) দ্বারা উৎসর্গের (সামান্যের ) নিবৃত্তি 
হয় না (“অপবাদ্বিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ভতে,” অর্থাৎ সামা ন্যাবিধি 
বিশেষ বিবিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রবৃত্ত হয়) কোনও এক স্থানে 
অপবাদ হইলেও স্থানান্তরে উৎসর্গের প্রবৃত্তি হইতে পারে, অতএব পূর্কোন্ত 
একভবিক কর্মাশয় অনুজ্ঞাত থাকিল ॥ ১৩ ॥ 

মন্তব্য । পললাটলেখে৷ ন পুনঃ প্রয়াতি” “্যদভাবি ন তগ্ভাৰি ভাবিচেন্ন 
তদন্যথ! ॥৮ “ললাটে লিখিতং যত্তু, ষঠীজাগরবাসরে । ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্ধা 
নান্তখৈব কদাঢ়ন” ইত্যাদি অনেক স্থানে দেখা যায় অনৃষ্টলিপি খণ্ডন হয় না, 
হইবেই বা কিরূপে ? যদি সুখছুঃখের ভোগ অথবা আম্বঃসংখ্যার পরিবর্তন হয় 
তবে মনুষ্য প্রভৃতি জন্মকেও পরিবর্তন করিয়৷ পণুপক্ষিভাবে পরিণত করা 


[পা ২। সু ১৪।] সাধন পাদ। ১২৫ 


যাইতে পারে। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ যদ্দি একই 
কর্মের ফল হয় তবে কিরূপে প্রাণায়াম দ্বার আরুর্বদ্ধি ও পরদাঁর গমনাদিতে 
আয়ুঃক্ষয় হইবার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে? আতর বৃদ্ধি বা হাঁস হইতে 
পারে ন1 সত্য বটে, কিন্তু আধুঃকাল পরিমাণ দিন মাস বৎদররূপে নহে, উহা! 
স্বাভাবিক শ্বীস প্রশ্বাস (অজপা, হুঃসঃ মন্ত্ব) দ্বার! নির্দিষ্ট, প্র শ্বাস প্রশ্বাসের 
সংখ্যারূপ আুঃকাঁল কখনই অন্তথা হয়না, প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস 
বীরভাবে হয়, কুন্তক করিলে একেবারেই শ্বাস প্রশ্বাস হয় না, সুতরাং 
অনায়াসেই দীর্ঘ জীবন হইতে পারে । অন্যদিকে পাপকার্যযে শ্বাসের গতি বাগ্র- 
ভারে হইতে থাকে, সুতরাং শ্বাসের সংখা। অন্নকাল মধ্যেই শেষ হওয়ায় অল্প 
জীবন হইয়া থাঁকে ।!সিদ্ধ যোগিগণের কথ পৃথক, উহাদের অলৌকিক সমাধি- 
প্রভাবে অঘটনেরও ঘটন! হয়, শঙ্করাচার্য্যের আফুঃকাঁল ষোড়শ বর্ষ বা তৎ- 
পরিমিত (দিনরাত্রি কতবার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস হয় তাহার একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যা আছে) শ্থাস প্রশ্বাস ছিল, ভগবান্‌ ব্যাসদেব বরপ্রদানে উহাকে দ্বিগুণ 
করিয়াছিলেন । উৎকটভাঁবে উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে প্রারন্ধ ফল সম্পূর্ণ 
তিরোহিত নাই হউক কথঞ্চিৎ অন্ন বহু হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অনুষ্ঠান 
অতি বিরল, অনুষ্ঠাতার সম্পূর্ণ মানসিকশক্তি, ব্রহ্গচধ্য প্রভৃতি থাক। চাই, 
নতুবা কেবল বাহ্‌ আড়ম্বরে কোনই ফললাভ হয় না। স্বস্তায়ন প্রভৃতি কার্ধ্য 
বড়ই হুরূহ, বিশেষভাবে মানসিক বল ও স্থিরতা থাঁকিলেই সিদ্ধি হয়, দুঃখের 
বিষয় সকল কার্ধ্যই এখন বাহ আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে, বাহ আয্মোজন যে 
চিত্ত স্থিরতার নিমিত্তই, সেদিকে লক্ষ্য নাই ॥ ১৩॥ 


সুত্র। তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥১৪॥ 


ব্যাখা।। তে (জাত্যাযুর্ভোগাঃ) পুণ্যাপুণাহেতুত্বাৎ (ধশ্মাধর্মনিমিত্তকত্বাৎ) 
হলাদপরিতাপফলাঃ ( ষথাক্রমং সুখছুঃখফল! ভবস্তি ) ॥ ১৪ ॥ 


তাৎপর্্য। জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ ইহারা! পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের 
কারণ ও পাঁপ দ্বারা সম্পাদিত হইলে ছুঃখের কারণ হয় ॥ ১৪ ॥ 


তাস্য। তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতৃকাঃ স্থখকলা% অপুণ্য- 


১২৬ পাঁতঞ্জল দর্শন। [পা২। সু ১৫।] 


হেতুকাঃ হুঃখফল! ইতি। যথা চেদং ছুঃখং প্রতিকুলাত্মকং এবং 
বিষয়ন্থথকালেহপি ছুঃখমস্ত্যেব প্রতিকুলাত্মকং যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ 


অন্থুবাদ। পূর্ব্বোক্ত জাতি, আমু: ও ভোগ পুণ্য দ্বার সাধিত হইলে স্থখের 
জনক হয়, পাপের দ্বার! সাধিত হইলে ছুঃখের জনক হয়। সর্বজন প্রসিদ্ধ 
ছুংখ যেমন প্রতিকূল (অনিষ্ট ৭ স্বভাব এইরূপ বৈষ্িক স্বখকালেও যোৌগিগণের 
ছুঃখ অন্ধুতৰ হয়, তাহার! বিষয়বন্থথকে, দুঃখ বলিয়া বোধ করেন। 


মন্তব্য । জন্ম ও আযুঃ জুখছ্ুঃখের কারণ হইতে পারে, ভোগ কিরূপে 
কারণ হয়? বরং স্থুখহুঃখই বিষয়ভাবে ভোগের (অনুভবের) কারণ এক্ূপ 
আশঙ্কা হইতে পারে। সমাধান, যেমন কর্ম ওদনাদিকেও কারক বলে, ফলতঃ 
উহা! ক্রিয়ার পরবর্তী সুতরাং ক্রিয়াজনক নহে (ক্রিয়ার জনককেই কারক 
বলে) তথাপি যাহার উদ্দেশ করিয়৷ যে ক্রিয়! হয় এঁ উদ্দেগ্তকেও কারণ বল! 
হইয়৷ থাকে । ভোগই পুরুষার্থ, সুখছুঃখ নহে, ভোগের নিমিতই সখছুঃখের 
আবির্ভাব, অতএব ভোগকেও সুখছুঃখের কারণ বণিতে আপত্তি নাই ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্য । কথং তছুপপদ্ভতে ? 


সুত্র। পরিণীমতাপসংস্কারছুঃখৈর্ ণরৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখ- 
মেব সর্ববং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখ্যা পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈঃ (বিষয়োপভোগে তৃষ্াবিবৃদ্ধে9্ঠোগ্যা" 
প্রাপ্ত ছুঃখমবশ্ঠম্তাবি, এতৎ পরিণামছুঃখং, ভূক্গামানেধু বিবয়েধু তৎপরিপন্থিনং 
প্রত্যবশ্স্ভাবী ছ্বেষঃ, এতৎ তাপছুঃখম্‌, স্ুুখম্ত ছুঃখন্ত বা সাধনে উপভুক্তে 
সংস্কারোৎপত্তিস্ততশ্চ তথাবিধোইন্ুভবস্ততঃ পুনঃ সংস্কারঃ এবং যথোভ্তরং 
ংস্কারবৃদ্ধিরিতি সংস্কারছুঃখং, তৈঃ) গুণবৃত্ভতিবিরোধাচ্চ ( গুণানাং চিত্ররূপেণ 
পরিণতানাং সত্বাদীনাঁং বৃত্তয়ঃ স্থখছুঃখমোহরপাস্তাসাং বিরোধাৎ পরম্পব্রমভি- 
ভাব্যাভিভাবকত্বাৎ ) বিবেকিনঃ (জ্ঞাততত্বস্ ) সর্বং (স্থখং বা ছুঃখং বা যৎ 
কিমপি) ছুঃখমেব ( প্রতিকূলবেদনীয়মেব, স্থখমপি ছুংখরূপত্য়া ভাসতে )॥১৫। 


তাৎপর্য । বিবেকশালী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই ছুঃখাকর, .কারণ, 
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ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ভোগকালেও ৰিরোধীর 
প্রতি বিদ্বেষ হয়, এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের 
সুখছুঃখ মোহ স্বরূপ বৃত্তি সকলও পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শাস্তি নাই ॥১৫॥ 


ভাস্। সর্ববস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনৃহচেতনসাধনাধীনঃ স্বখানু- 
তবঃ ইতি তত্রান্তি রাগজঃ কণ্্নাশয়% তথাচ ছেষ্টিভুঃখসাধনানি মুহাতি 
চেতি দ্বেষমোহকৃতোহপ্যন্তি কন্মীশয়ঃ। তথাচোক্তং নানুপহত্য 
ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোহপ্যন্তি শারীরঃ কন্মাশয়ঃ 
ইতি, বিষয়স্থখং চ অবিচ্বেত্যুক্তম্‌।.যা ভোগেঘিক্ক্িয়াণাং তৃপ্তেরূপ- 
শান্তিস্তৎ স্বখং, য। লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদুঃখম্‌ / ন চেন্দ্িয়াণাং 
ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ত্যং কর্তৃং শক্যং, কল্মাৎ ? যতো ভোগাভ্যাস- 
মনুবিবর্ধান্তে রাগাঃ, কৌশলানি চেক্দ্িয়াণাঁমিতি, তস্মাদনুপায়ঃ স্ুখস্য 
ভোগাভ্যাস ইতি । স খন্থয়ং বৃশ্চিক-বিষভীত ইবাশীবিষেণ দঃ যঃ 
নুখার্থীবিষয়ানুবাসিতো। মহতি ছুঃখপক্কে নিমগ্ন ইতি । এষ! পরিণাম- 
ছুঃখতা নাম প্রতিকুলা স্বখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নীতি। অথ 
কা তাপছুঃখতা ? সর্ববহ্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানু- 
ভবঃ ইতি তত্রান্তি দ্বেষজঃ কন্মাশয়ঃ স্বখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ 
কায়েণ বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমনুগৃহাত্যুপহস্তি চ, ইতি 
পরানুগ্রহপীড়াভ্য।ং ধর্মাধন্মীবুপচিনোতি, স কন্মীশয়ো৷ লোভাৎ 
€মাহাচ্চ গুবতি ইত্যেষা তাপছুঃখতোচ্যতে । ক! পুনঃ সংস্কারদুঃখতা ? 
স্থখানুভবাৎ স্থখসংস্কারাশয়ো, ছুঃখানুভবাদপি ছুঃখসংস্কারাশয় ইতি, 


এবং কন্মমভ্যো বিপাকেহুনুভূয়মানে স্খে দুঃখে বা পুনঃ কণ্মীশয়- 
প্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি ছুঃখক্োতে৷ বিপ্রস্থতং যোগিনমেব 


প্রতিকুলাত্মকত্বাহুদ্ধেজয়তি, কল্মাৎ ? অক্ষিপাত্রকল্লো হি বিদ্বানিতি, 
যথোর্ণাতন্তরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন ছুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, 
এবমেতানি ছুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং 
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শ্রতিপত্তারম্‌। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহৃতং ছুঃশমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং 
ত্যক্তং .ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়। চিত্তবৃত্ত্য। সমস্ততোহনু- 
বিদ্ধমিব। বিদ্যয়া হাতব্যে এবাহঙ্কারমমকারানুপাতিনং জাতং জাতং 
বাস্যাধ্যাত্মিকে ভয়নি মিত্তাস্ত্রিপর্ববাণস্তাপা অনুষ্রবান্তে । তদেবমনাদি- 
ছুঃখলোতস! ব্যহামানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ী যোগী সর্ববহূঃখক্ষয়- 
কারণং , সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে ইতি। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিনঃ, প্রখ্যা প্রবৃত্তিস্থিতিরূপ। বুদ্ধিগুণাঃ পর- 
স্পরামু গ্রহতত্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মুঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে, 
চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্‌। রূপাতিশয়াবৃত্তযতি- 
শয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুদ্ধান্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তান্তে, 
এবমেতে গুণ। ইতরেতরা শ্রয়েণোপার্জিতস্থখছুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি 
সর্বে্ব সর্ববরূপা ভবস্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্তবেষাং বিশেষ ইতি, তন্মাৎ 
ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিন ইতি । তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্ প্রভব- 
বীজমবিদ্যা, ত্যাশ্চ সম্যগদর্শনমভাবহেতুঃ, থা চিকিৎসাশান্ং 
চতুর্বাহং রোগঃ, রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি 
শান্ত্ং চতুর্বুহমেব, তদ্ঘথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ, মোক্ষ£, মোক্ষো- 
পায় ইতি। তত্র ছুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ 

'যোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্থাত্যন্তিকী নিবৃত্িহীনং, হানোপায়ঃ 
সম্যগদর্শন্ম্‌॥ তত্র হাতুঃ স্বরূপং উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্থতি 
ইতি, হানে তস্তোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়- 
প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেত সমগদর্শনম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


অনুবাদ । কিরূপে তাহা (যোগীর পক্ষে সমন্তই ছুঃখ এ কথা) উপপন্ন 
হয়? এই' আশঙ্কায় বলা যাইতেছে, সকলেরই রাগ .( আসক্তি, কামন! ) 
সহকারে চেতন ও অচেতন উভগ্ববিধ উপায় জন্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে, 
আককএব রাগ জন্য কর্্দীশয় (ধর্্মাধন্ম )আছে। এইরূপে ছুঃখের কারণে দ্বেষ 
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ও মোহ হয়, অতএব দ্বেষ ও মোহবশতঃও কর্মাণর় হইরা থাকে । (ঘদ্দিচ 
যুগপৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ তিনের আবির্ভাব হয় না, তথাপি একের আবির্ভাব- 
কালে অপরগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এ কথ! চতুর্থ সুত্রে বলা হইয়াছে)। প্রাণীর পীড়ন 
না করিয়া উপভোগ সম্ভব হয় না, অতএব হিংসাক্ত ও শারীর (শরীর সম্পাগ্য ) 
কম্মীশয় হয়, ( এইটাকে শারীর বলিয়া বিশেষ করায় পুর্বে মানসিক ও বাচিক 
বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে )। বিবয়ন্থ অর্বিস্ত' একথা পূর্বে বল! হইক়্াছে। 
তৃপ্তিবশতঃ ভোগের বিষয়ে ইন্দ্রি়গণের উপশাস্তিকে (প্রবৃত্তির অভাবকে ) 

স্থখ বলে, চঞ্চলতাবশতঃ ইন্দ্িয়গণের অশাস্তিকে ছুঃখ বলে । ভোগের অভ্যাস 
( পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ) দার! ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্ট্য অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হয় না, 
কাঁরণ ভোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়ের কৌশল ( ভোগসাধনে 
দক্ষতা) বৃদ্ধি হইতে থাকে, অতএব ভোগাভ্যাসটা স্থখের কারণ নহে। বৃশ্চিকের 
বিষ হইতেই ভয় পাইয়া! যেমন সর্পের মুখে পতিত ও দষ্ট হইয়া অধিকতর 
ছুঃখ অনুভব করে, তদ্দরপ স্ুখকাঁমন। করিয়া বিষর সেবা করিয়া পরিশেষে 
মহাছ্ঃখপক্কে নিমগ্ন ( উদ্ধারের উপায় থাকে না বলিলেও চলে ) হইতে হয়। 
প্রতিকুলম্বভাব এই পরিণাম ছুংখ স্থথভোগ সময়েও যোগিগণকেই ক্রেশ প্রদান 
করে। তাপহুঃখ কিরূপ তাহা! বল! যাইতেছে, সকলেরই দ্বেষসহকারে চেতন 
ও অচেতন দ্বিবিধ উপায় দ্বার! তাপ ( ছুঃখ ) অন্থ্ভূত হয়, এ স্থলে দ্বেষ জন্য 
কর্্মশয় হইয়! থাকে । স্থুখের উপায় প্রার্থনা করিয়! শরীর, বাক্‌, ও চিত্ত দ্বারা 
ক্রিয়! করিয়া থাকে, ইহাতে অপরের প্রতি অনুগ্রহ নিগ্রহ উভয়ই সম্ভব, এই 
পরানুগ্রহ ও পরপীড়। দ্বার! ধর্ম ও অধর্মের সঞ্চয় হয়, এই কন্মাশয় লোভ বা 
মোহবশতঃ হইয়া থাকে, ইহাকেই তাপ ছুঃখ বলা যায় । সংস্কার ছুঃখ কি তাহা 
বলা ছে, স্থখানুভব হইতে এইটা সুখ বা স্থথের কারণ এইরূপ সংস্কার 
হয়, ্ররূপে ছুঃখানুভব হইতেও সংস্কার জন্মে, এইরূপে কর্মফল স্থখ বা ছুঃখের 
অনুভব হইয়া শরীর পরিগ্রহের পর কর্মীশয়সমূহ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ স্থখের 
অনুভব হইতে সুখসংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্থৃতি হয়, স্থৃতি হইতে রাগ 
জন্মে, এই রাগ হইতে কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মে, তাহা! হইতে 
ধর্ম ও অধর্বরূপ কর্ম্াশয় হয়, উহা হইতে জাতি, আযুঃ ও ভোগরূপ বিপাঁক 
হয়, পুনর্ধবার সংস্কার জন্মে। এইরূপে অনাদি প্রবহমান ছুঃখধারা প্রতিকুলভাবে 
ৃ রর রর 
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পরিলক্ষিত হইয়া যোগিগণেরই উদ্বেগ জন্মায়, কারণ বিদ্বান (মুমুক্ষু যোগী ) 
অক্ষিপাত্র অর্থীৎ নয়নগোলক সদৃশ, সামান্ত কারণেই. অশান্তি বোধ করেন, 
যেমন উর্ণাতন্ত (মাকড়সার হুত্র ) চক্ষুতে পতিত হইয়া স্পর্শ দ্বারা চক্ষুর 
পীড়াদায়ক হয়, শরীরের হস্তপাঁদ প্রভৃতি অবয়বে পড়িলে কিছুই হয় ন' তদ্ধপ 
উপরোক্ত ছুঃখ সমুদয় অক্ষিপাত্র সদৃশ কোমল স্বভাব ষোগীকেই পীড়ন করে। 
সাধারণ লোকের উহাতে কষ্টবোধ হর না, তাহার! স্বরুত কর্মফল হঃখ ভোগ 
করিয়। কিয়া ত্যাগ করে, ত্যাগ করিনা করিয়া পুনর্ধাঁর গ্রহণ করে, অনাদি 

স্কার দ্বারা বিচিত্র চিন্তভূমিতে অবস্থিত অবিগ্ভাসহকারে ত্যাগের উপযুক্ত 
পু্রকলত্রাদি বিষয়ে অহঙ্কার মমকার (আমার আমার বোধ ) করিয়। বাহা ৪ 
আধ্যাত্মিক উপায় সাধ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 
দুঃখ দ্বারা অভিভূত,হয়। উহার অবিষ্থা দ্বারা সর্বথা অভিভূত থাকিয়া বারম্বার 
জন্ম গ্রহণ করে । এইরূপে আপনাকে ও অন্য সাধারণকে অনাদি ছুঃখআোতে 
ভাসমুন দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত ছুঃখের ক্ষয়কারণ সম্যগ্দ্শন অর্থাৎ আম্মজ্ঞান- 
কেই রক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে 
একটী অপরের সাহাব্য গ্রহণ করিয়। শান্ত ঘোর মূঢ় অর্থাৎ সুখছু:খ মোহরূপে 
ত্রিগুণাক্মকই জ্ঞান জন্মায়, অর্থাৎ ষদিচ সত্বগুণ সুখরূপে পরিণত হয়, তথাপি 
তাহাতে রজঃ ও তমোগুশের মিশ্রণ থাকায় দুঃখ অমিশ্রিত বৈষয়িক স্থুখ হইতেই 
পারে না। গুণত্রয়ের স্বভাঁব সর্বদা পরিণত হওয়া, সুতরাং তৎকার্ধ্য বুদ্ধিও 
নিয়ত পরিণত হইয়! থাকে বিষক়্াকারে বুদ্ধির গ্রতিক্ষণেই বৃত্তি হইয়া থাকে, 
কেবল রূপাতিশয় অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ও শ্বরয্য 
অনৈশ্বধ্য এই আটটা ভাব (বুদ্ধির ধর্ম) ও বৃত্তির অতিশয় সুখদুঃখ মোহ 
ইহারাই পরস্পর বিরোধী হয়, একটা অপরটার সময় হইতে পারে লা, যেমন 
অধন্দম অভিব্যক্ত হইয়া ধর্মকে অভিভূত করে ইত্যাদি । সামান্ত অর্থাৎ ইহাদের 
কারণ গুণত্রয় সর্বত্রই অপ্রতিহতভাবে অতিশয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত কোনও 
একটা ভাবের সহিত প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সুখরূপে অভিব্যক্তি হইলেও তাহাতে 
রজঃ ও ত্বমঃ গুণের মিশ্রপ থাকিয়া! যায়, সামান্ত গুণত্রয়ের সহিত কাহা'রই 
বিরোধ নাই। এইরূপে গুণত্রয় এক অপরের সাহীষ্য গ্রহথ করিয়া স্ুথদুঃখ 
মৌহজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া সকলেই সকলরূপ হয় । কোনওটীর আধিক্য 
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এবং কোনওটার ন্যনতারূপ বিশেষ থাকায় এইটা সুখ এইটী ছুঃখ বা এইটা 
মোহ্‌ ইত্যার্দিভাবে বিশেষরূপে ব্যবহার হইয়া! থাকে । অতএব বিবেকী 
যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই ছুঃখাবহ। এই মহান্‌ অনর্থুরাশি ছুঃখ সমুদায়ের 
উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমসংস্কার, এই অবিদ্ভার উচ্ছেদ কেবল 
তত্বঙ্জান দ্বারাই হুইয়া থাকে |. যেমন চিকিৎসাশান্ত্র রোগ, রোগনিদান, 
আরোগ্য (প্রতীকার) ও ভৈষজা অর্থাৎ ওধধ এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত 
রি যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; যেমন, সংসার, সংসারের হেতু, 

ক্ত ও মুক্তির উপায় । ছুহখ প্রচুর সংসার হেয় অর্থাৎ পরিভ্যাগের যোগ্য, 
রা সংসারের হেতু প্রধানও পুরুষের সংযোগ, উক্ত সংযোগ বা তৎকার্ধ্য 
ছুঃখাদিরূপ সংসারের আত্যন্তিক (পুনর্বার না হয় এরূপ) নিবৃত্তির নাম হান, 
হানের উপায় সম্যগ্র্শন অথাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান। হানকর্তা অর্থাৎ 
মুক্তির অধিকারী পুরুবের স্বরূপ ত্যাগের বা গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না, 
কারণ, তাহাকে ত্যাগ করিলে উচ্ছেদবাদ (শূন্যবাদ, কিছুই না থাক1) হইয়া 
পড়ে, গ্রহণ কর! বলিলে হেতুবাদ অর্থাৎ জন্ত বল। হয় তাহাতে মুক্তি অনিত্য 
হইয়া পড়ে ; ভান ও উপাদান উভয়ের নিরাঁস করিলে শাশ্বতবাদ অর্থাৎ নিত্যত্ব 
স্থাপন হয়। এইটাই সম্যগ্দশন, এইভাবে যোগশান্ত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ॥১৫॥ 

মন্তব্য । সুখলাভ করিব এরপ চেষ্টা সকলেরই হইয়! থাকে, এই চেষ্টায় 
প্রতিক্ষণ বিষয়জাঁলে আবদ্ধ হয়, কিন্ত বিষয়ভোগে সুখ কোথায়? এঁ যে 
দোর্দগু প্রতাঁপ ধনকুবের মহারাজকে দেখিয়া মনে হইতেছে গর ব্যক্তিই সুখী, 
অপরের দৃষ্টিতে সুখী হইতে পারে সত্য, কিন্তু, উহার নিজ দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি 
স্থথী কি দুঃখী তাহা অপরে কিরূপে জানিবে ? অপরে যদি দরিদ্র থাকিয়াই 
ধনশালী মহারাজ হইতে পারে স্বীকার করিতে পার! যায় সে অবস্থায় মহারাজ 
স্থখী, দরিজ্রও মহারাজ বিরুদ্ধ পদার্থ, এক সময়ে উভয় হইতে পারে না, দরিদ্র 
থাকিলে মহারাজ নয়, মহারাজ হইলেও দরিদ্র নয়, তখন ( মহারাজ্য পাইলে ) 
দরিদ্রের মনের ভাঁব পৃথক্‌ হইয়া! পড়ে, আশা উচ্চ হুইয়! যায়, পূর্বাবস্থার 
দূরবর্তী অভাব সমস্ত নিকটবর্তী হয়, তখন পূর্ববপেক্ষাও যেন অধিকতর দরিদ্র 
 হইয়! পড়ে, অভাব জ্ঞানই ছুঃখের কারণ, তবে আর জগতে সুখী কে হইবে? 
কাহার না 'অভাঁব জ্ঞান আছে? “ন বিভ্তেন তর্পণীয়ো।, মন্ুষ্যুঃ১” কঠোপনিষদ্‌ 
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অর্থাৎ ধন দ্বারা মানবের আশ! নিবৃত্তি হয় না। “ন জাতু কাঁমঃ কামানা- 
মুপভোগেন শাম্যতি | হৃবিষা কুষ্ণবর্মে ভূয় এবাভিবর্ধতে |” কামনার শান্তি 
কিছুতেই হয় না, পুরণ করিবার চেষ্টা ষতই করা যায় ততই উহার বিশাল 
উদর ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । স্থখের ইচ্ছা থাকিলে বিষয় সুখ হইতে 
পৃথক্‌ হইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য । অভাব্‌ জ্ঞানকে চিত হইতে দূর করিয়া 
আত্মারাম (বাহার আপনাতেই'আপনার আনন্দ ) হইবার চেষ্টা করাই উচিত। 

বহুমূল্ম স্বচ্ছ হীরকখণ্ডকে সামান্ত€প্রস্তরমিশিত দেখিলে বিবেচক ব্যক্তির 
স্বত:ই ইচ্ছা হয় এ হীরকখগুকে পরিষ্কার করিয়া উহার নির্মল জ্যোতিঃ 
প্রকাঁশ করি, এরূপ বিবেকী যোগীরও ইচ্ছা হয়, নিশ্মল স্বভাব চেতন আত্মাক্রে 
জড়বর্গ হইতে পৃথক্‌ করিয়া উহাকে স্বভাবে স্থাপন করি । ছুঃখই হউক আর 
স্থখই হউক বিষয়জালে জড়িত হইয়া আত্মার স্বরূপ বিস্থৃত হয়, তখন সংসার- 
তরঙ্গে উৎপীড়িত হুইয়! হাবুডুবু খাইতে হয়। আত্মাকে স্বকীয় স্বচ্ছ অর্থাৎ 
নির্ধরন্মভাবে রাখাই পরম সুখের কারণ, এই নিমিত্বই বিবেকী যোগীরা বিষয়- 
মাত্রকেই ছুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করেন। স্ুথছুঃখ বাহিরের বস্ত নহে, 
উহ চিত্তের অবস্থা মাত্র, ধনী হইয়া পরম ছুঃখিত এবং দরিদ্র হইয়াও পরম 
স্থখী দেখা যায় ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্য । তদেতচ্ছান্ত্রং চতুর্কুহমিত্যভিধীয়তে। 


সুত্র। হেয়ং ছুঃখমনাগতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাখ্যা। অনাগতং (ভবিষ্যৎ, বীজভাবেন চিত্তভূমৌ অবস্থিতং ) ছুঃখং 
হেয়ং ( উপায়ান্ুষ্ঠানেন ত্যক্তব্যম্‌ ) ॥ ১৬॥ 

তাৎপর্ধ্য। যে ছুঃখ ভবিষ্যতে হইবে তাহারই পরিত্যাগ করা বর্তব্য অর্থাৎ 
যাহাতে পরিণামে ছূঃখ ন৷ হয় এরূপ চেষ্টা করিবে ॥ ১৬ ॥ | 

ভাষ্য । হুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ততে, 
বর্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢুমিতি ন ততক্ষণান্তরে হেয়তামাপস্যতে, 
তম্মাৎ যদেবানাগতং ছুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, 
নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপন্যতে ॥ ১৬॥ 


[ পা২। সু ১৭।] সাধন পাদ। ১৩৩ 


অনুবাদ। এই শান্ত্র চারিভাগে বিভক্ত তাহা বলা যাইতেছে । অতীত 
দুঃখ উপভোগ দ্বারা অতিবাহিত (ভুক্ত) হইয়াছে সুতরাং তাহা হেয় হইতে 
পারে না, বর্তমান হুঃখও আপনার স্থিতিকালে ভোগের ( অনুভবের ) বিষয় 
হইয়াছে, স্থতরাং ভোগক্ষণেই তাহাকে ত্যাগ কর! যাঁয় না, (ক্ষণবিলম্ব করিলেই 
অতীত হয়) অতএব যে ছঃখটী অনাগত অর্থাৎ উপস্থিত হইবার যোগ্য (যাহার 
প্রাগভাব আছে ), উহাই অক্ষিপাত্রের, তুল্য অর্থাৎ অতি কোমল প্রকৃতি 
যোগিগণকে কষ্ট দেয়, ( উত্তরকালে ছুখ হইবার ভয়েই যোগিগণ কঠোর 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ), এ অনাগত দুঃখ বিবেকী ভিন্ন অপর কাহাকেও 
গীড়িত করিতে পারে না (তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার অবসর কৈ, তাহারা যে 
বিষয়মদে বিভোর ), এই অনাগত ছুঃখকেই পরিত্যাগ করা উচিত, এটাই হেয় 
হয় ॥ ১৬ ॥ 


মন্তব্য। যাহা হয় নাই তাহাঁকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেটা হয় নাই 
সেইটা যোগিগণকে কষ্ট প্রদান করে একথাগুলি আপাততঃ প্রলাপ বলিয়৷ 
বোধ হইতে পারে, সত্য কিন্তু, একটুকু প্রণিধান করিলে ওরূপ আশঙ্কা থাকে 
না, নৈয়ায়িকগণ যাহাকে প্রাগভাঁব বলিরা থাকেন অনাগত ছুঃখশব্দে তাহাই 
বুঝায়, পাঁতঞ্জলমতে প্রাগভাব নাই, অনাগতাবস্থাকেই প্রাগভাব বলে, ইহার! 
সৎকার্য্যবাদী, উৎপত্তির পুর্বে কারণে সুঙ্ষরূপে কার্ধ্য অবস্থিতি করে, যাহাতে 
যাহা না থাকে তাহা হইতে সে বস্তর উৎপত্তি হইতে পারে ন!। সকলেই 
ভবিষ্যতে ভাল থাকিবার চেষ্ঠা করে, ভালই হউক আর মন্দই হউক যাহ! 
হইয়৷ গিয়াছে তাহা! আর ফিরিবে না, উপস্থিত বর্তমানকেও দূর কর! যায় না, 
সুতরাং ভবিষ্যাতের দিকেই সকলের ছৃঁষ্টি॥ ১৬॥ 


ভাস্য । তন্মাৎ্ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তশ্তৈব কারণং প্রতি- 
নিন্দিশ্যতে ৷ 


সূত্র। দ্রকুদৃশ্ঠয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭। 


ব্যাখ্া।। ভ্রষৃশ্তয়োঃ (চিজ্জড়য়োঃ পুরুষবৃদ্ধ্যোঃ ) সংযোগঃ (তোভ্ত্ব- 
ভোগ্যত্বরূপঃ সন্বন্ধঃ ) হেয়হেতুঃ ( সংসারনিদানমিত্যর্থঃ) ॥ ১৭ 


১৩৪ পাতিল দর্শন | [পা২।সূ১৭।] 


তাৎপর্য । পুরুষ ও বুদ্ধির ( প্রকৃতির ) সংযোগ অর্থাৎ পুরুষ ভোক্তা বুদ্ধি 
ভোগ্য এইরপ সম্বন্ধই সংসাক্রের কারণ ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য । দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্ঠাঃ বুদ্ধিসত্থোপা- 
রূঢ়াঃ সর্বে্ধ ধন্মাঃ তদেতৎ দৃশ্থময়স্থান্তমণিকল্পং সন্গিধিমাত্রোপকারি 
দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্থয স্বং দৃশিরূপন্য স্বামিনঃ অনুভ বকণ্্মবিষয়তা- 
মাপন্নমন্স্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্বকৃং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং 
তয়ে।দুর্গ্দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর৫থকৃতঃ সংযোগো। হেয়হেতুঃ ছুঃখস্য কারণ- 
মিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং “তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যস্তিকো 
ছুঃখপ্রতীকারঃ» কম্ম। ? ছুঃখহেতোঃ পরিহীর্য্যস্ত প্রতীকারদর্শনাৎ, 
তদ্যথা, পাদতলস্য ভেগ্ভতা, কণ্টকস্য ভেতৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকস্য 
পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাহধিষ্ঠানম্‌, এতই ত্রয়ং যো! বেদ 
লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাঁণো ভেদজং ছুঃখং নাগ্পোতি, কষ্মাৎ 
ত্রিত্বোপলদ্ধিসামর্থ্যাদ্দিতি, তত্রাপি তাঁপকম্য রজসঃ সত্বমেব তপ্যম্‌, 
কস্মত্, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মমস্থত্বাৎ, সত্বে কন্মণি তাপক্রিয়। নাপরি- 
ণামিনি নিক্ষিয়ে ক্ষেত্রজ্জে, দণিতবিষয়ত্বাৎ সত্বে তু তপ্যমানে তদা- 
কারানুরোধী পুরুষোহনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


অন্ুবাদ। অতএব যে ছুঃখটী হেয় বলা হইয়াছে তাহার কারণ নিদ্দেশ 
করা যাইতেছে । বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির ছায়া যাহাতে পড়ে, বুদ্ধির 
গুণে যে সগ্ডণ হয় সেই পুরুষ দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী জ্ঞাত! । বুদ্ধিতে আর 
অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় পদার্থমাত্রেই দৃশ্ত (জ্ঞেয়)। অর স্কাত্তমণির (চুম্বক 
পাথরের ) ন্তায় উক্ত দৃশ্ত সমুদয় সন্নিহিত থাকিয়াই দৃশ্ঠভাবে জ্ঞানম্বরূপ স্বামী 
অর্থাৎ ভোক্তাপুরুষের স্ব (স্বকীয়, আত্মীয় ) হয়। এই দৃ্তাবুদ্ধি অন্যের 
(পুরুষের ) স্বরূপ (জ্ঞান ) দ্বার প্রতিলর্বাত্বক অর্থাৎ নিজরূপ লাত করিয়া 
পুরুষের অনুভব কর্মের অর্থাৎ ভ্ঞানক্রিয়ার 'বিধয় হয় (জ্ঞেয় হয়), উক্ত দৃষ্ত- 
বুদ্ধি স্বতন্ত্র অর্থাৎ কোনও বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা না করিলেও পরার্থ অর্থাৎ 
পুরুষের ভৌগও অপবর্গরপ প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলিয়া পরতন্ত্র (পরাধীন/ 


[পা২। সু ১5] সাধন পাদ । ১৩৫ 


পুরুষের অধীন) বলিয়া কথিত হয়। এ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি ও 
পুরুষার্থ ( ভোগাপবর্গ ) দ্বার! প্রবন্তিত, এইহাই এ্হয়ের কারণ অর্থাৎ হুঃখময় 
সংসারের নিদান হইয়া থাকে । উািিগবান্‌ পঞ্শিখাচাধ্য বলিয়াছেন, 
“সংসারের কারণ উক্ত বুদ্ধিও পুরুষের সংঘোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলে 
আত্যস্তিক ছুঃখ প্রতীকার অর্থাৎ কৈবল্য লাভ হয়, উবার ত্যাগ না হইলে 
চিরকালই পুরুষের বন্ধ থাকিয়া যায়। কারণ" পরিত্যাজ্য দুঃখের. কারণের 
গ্রতীকার দেখা যায় অর্থাৎ দুঃখের কারণ কি তাহ! জানিতে পারিলে,প্রতীকার 
কর। যাইতে পারে, যেমন পাদ্দতল ভেগ্ভ অর্থাৎ বিদীর্ণ হইতে পারে, কণ্টক' 
ভেদ করে, ইহার পরিহার যথা কণ্টকের সহিত পাদতলের সংযোগ হইতে ন! 
দেওয়া, অথব! পাঁদত্রাণ ( চর্ধপাদুকা প্রভৃতি ) দ্বারা ব্যবধান (কণ্টক ও পাদ- 
তলের ) করিয়া গমন কর! । এই তিনটা অর্থাৎ কণ্টকে পদভেদ হয়, পাদতল 
ভেগ্ভ হয় ও কণ্টকের উপর দিয়া না চলিলে অথবা পাছুকাসহকাঁরে চলিলে 
আর ভেদ হয় না ইহা! যে ব্যক্তি অবগত আছেন সে ব্যক্তি প্রতীকারের বিধান 
করিয়া ভেদ জন্য দুঃখ আর ভোগ করেন না, কারণ উক্ত তিনটা বিষয় তাঁহার 
অবগত আছে। প্রস্ততস্থলে তাপক অর্থাৎ হুঃখদায়ক রজোগুণের সত্বগুণই তপ্য 
হয় অর্থাৎ চিত্তভূমিতেই রজোগুণ দ্বার! দুঃখের উৎপত্তি হয় (চিত্তসত্ব ছুঃখিত 
হয়), তপিক্রিয়া ( পীড়ন করা ব্যাপার ) কর্মস্থ অর্থাৎ সকর্ম্মক, উহার কোনও 
একটা কর্ম থাকা চাই, এই তপিক্রিয়া বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে, (কারণ বুদ্ধির 
পরিণাম আছে, ছুঃখরূপে পরিণত হইতে পারে ), পরিণামরহিত কুটন্থ পুরুষে 
তপিক্রিয়! হইতে পারে ন1। পুরুষদশিত বিষয় (বুদ্ধি যাঁহাকে বিষয় প্রদর্শন 
করে) বলিয়! বুদ্ধিতে ছুঃখ উৎপন্ন হইলে তদাকারান্থরোধী (বুদ্ধির আঁকার যে 
"ধারণ করে ) পুরুষও অনুতপ্ত হইতেছে এরূপ দেখা যাঁয় ॥ ১৭ ॥ 
1সস্তব্য । বাচম্পতি মিশরের মতে বুদ্ধিদর্পণে পুরুষ প্রতিবিস্বিত হয়! বুদ্ধির 
ধর্ম গ্রহণ করে। বান্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে কেবল পুরুষই বুদ্ধিতে প্রতি- 
বিশ্বিত হয় এরূপ নহে, কিন্ত, 'শন্দাদি আকারে পরিণত বুদ্ধিও (বৃত্তিমতী 
বুদ্ধি) চিদ্দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিও পুরুষ উভগ্নেরই প্রতিবিষ্ 
উভয়ে পতিত হয়। | 
প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে স্থ্টি হয়, প্রকৃতি অবস্থায় তাহার ধন্দন পুরুষে 


১৩৬ পাতগ্রল দর্শন। [পা২।সৃ১৮।] 


আরোপিত হয় না, প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধির ধর্ম পুরুষে আরোপ হইতে পারে, 
এই নিমিত্ত অনেক স্থানে প্ররুতির স্থানে বুদ্ধির উদ্লেখ কর! হইয়াছে। প্রক্কৃতি 
ও পুরুষ উভয়ই বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী স্থৃতরাং সংযোগ হইতে পারে না, সুতরাং 
সুত্রের সংযোগ শব্দে সম্বন্ধ বিশেষ বুঝিতে হইবে। প্রলয়কালেও প্রক্কতি পুরুষের 
সংযোগ থাকিলেও উহা স্থষ্টির কারণ নহে», পূর্বোক্ত ভোক্তুভোগ্যভাব সন্বন্ধই 
স্ষ্টির কারণ, পুরুষ ভোক্তা অগ্ধাৎ জড়বর্শের দ্রষ্টা, প্রকৃতি ভোগ্য অর্থাৎ চেতন- 
পুরুষের দৃশ্ঠ। জড়মাত্রেই চেতনের, উপভোগ্য, জড়স্বরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত- 
ভাবে থাকিয়া পুরুষের ভোগ্য হয় ন! বলিয়া! মহদাঁদিরূপে পরিণত হয়, ইহাকেই 
বলে সৃষ্টির প্রতি জীবের অদৃষ্ট কার, সৃষ্টি হইলেই জীবের ভোগ হইতে পারে। 
প্রলয়ের প্রতি জীবের অদৃষ্ট কারণ নহে, কারণ প্রলয়কালে ভোগ হয় না, 
অদৃষ্টাধীন স্থ্টি ফুরাইলে আপনা হইতেই প্রলয় উপস্থিত হয় । হস্তক্রিয়া দ্বারা 
লোষ্টাদি উপরে ক্ষিপ্ত হয়, ক্রিয়াঁশক্তি নিবৃত্তি হইলে আপন! হইতেই লোষ্ট 
পতিত হয়, তদ্রূপ জীবের ভোগ জন্মাইবে বণিয়া প্রকৃতি স্ষ্টি করে, ভোগকাল 
অতীতি হইলে ব্বভাঁবতঃই কার্য্য জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয় ইহাই প্রলয়কাল। 
প্রলয় অবস্থায় মহদাদি সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতিরূপে প্রতিলোমে পরিণত হইলেও 
অদৃষ্ঠবশতঃ পুনর্বার সৃষ্টির সময় অঙ্ধীর্ণরূপে সেই পুরুষের সেই বুদ্ধি, সেই 
ধর্্াধন্ম ইত্যাদিভাবে পুনর্বার উৎপন্ন হয়, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম হয় না, 
স্থতরাং প্রলয়ের পর পাপচারীর স্থখভোগ, পুণ্যবানের দুঃখভোগ ইত্যাদি 
, বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৭॥ 


ভাস্য। দৃশ্যন্বরূপমুচ্যতে | 


সুত্র। প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্বকং ভোগাপ-. 
বরগার্থং দৃশ্যম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


ব্যাখ্যা। দৃশ্ঠম্‌ (অচেতনং জড়বর্গ:) প্রকাঁশক্রিয়াস্থিতিশীলং ( প্রকাশঃ 
জ্ঞানং, ক্রয় প্রবৃত্তিঃ, স্থিতিঃ স্থগণং নিয়মনং, তৎশীলং স্বভাব যস্ত তত, সত্ব- 
রজন্তম আয্মকম্‌) তৃতেক্রিযা্বকং (ুঙ্স্থলতৃতরূপেণ ইন্দরিয়র্ূপেণ চ পরিণাম- 
শীলম্) ভোঁগাঁপবর্থীর্ঘ (ভোগঃ বিষয়ান্থভবঃ অপবর্গঃ মোক্ষঃ চ অর্থ; গ্রয়োজনং 
বস্তা তৎ)॥ ১৮॥ 


[পা২।মু ১৮।] সাধন পাদ। ৯৩৭ 


তাৎপর্য । সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে দৃশ্ত বলে, সত্তর স্বভাব 
প্রকাশ, রজের শ্বভাঁব ক্রিয়া ও তমের স্বভাব স্থিতি, ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে 


ইহাদের পরিণাম হয়, উক্ত দৃশ্ত পুরুষের ভোগও অপবর্গ (মোক্ষ ) সম্পাদন 
করে ॥ ১৮ ॥ 


ভাস্ত। প্রকাশশীলং সত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তমঃ 
ইতি, এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধন্মাণঃ 
ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জ্জিতমুর্তয়ঃ  পরস্পরাজালিত্বেহপ্যসস্ভিন্ন- 
শকক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধান- 
বেলায়ামুপদশিতসন্সিধানা৷ গুণত্বেহপি চ ব্যাঁপারমাত্রেণ প্রধানাস্ত- 
শাতানুমিতাস্তিতাঃ পুরুঘার্থকর্তব্যতয়া প্রযুক্তসা মর্থযাঃ সন্গিধিমা ত্রোপ- 
কারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্লাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বুত্তিমনুবর্তমানাঃ 
প্রধানশব্দবাচ্য। ভবস্তি, এতদৃশ্য মিত্যুচ্যতে । তদেতদৃশ্যং ভূতেক্দরিয়া- 
আ্বকং ভূতভাবেন পৃথিব্য। দিন৷ সূন্মবস্থূলেন পরিণমতে, তথেন্দ্রিয়তভাবেন 
শ্রোন্রাদিনা সুন্নস্থুলেন পরিণমতে ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনং অপিতু 
প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্তুত ইতি তোগ্াপবর্গীর্ঘং হি তদ্ৃশ্যং পুরুষ- 
স্তেতি। তত্রেষ্টানিষটগুণস্বরূপাবধারণং অবিতাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তুঃ 
স্বরূপাবধারণং অপবর্গঃ ইতি, দ্বয়োরতিবিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি, তথা- 
চোক্তং “অয়ন্ত খলু ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্য- 
জাতীয়ে চতুর্ধথে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্‌ সর্বভাবানুপপন্না 
ননুপশ্যন্নদর্শনমন্তচ্ছস্কতে” ইতি । তাবেতৌ ভোগাপবগো” বুদ্ধিকৃতে 
বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্টেতে ইতি, যথ! বিজয়ঃ 
পরাজয়ো বা যোদ্ধযু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্বেতে, সহি তস্য ফলস্য 
ভোক্তেতি, এবং বন্ধমোক্ষো বুদ্ধাবেব বর্তমানো পুরুষে ব্যপদিশ্টেতে 
সহি ত€ ফলম্ত ভোক্তেতি, বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমা প্ডির্বন্ধঃ 
তদর্থাবসায়ো! মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারপোহাপোহতত্বজ্ঞানভি- 


৯৮ 
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মিবেশ! বুদ্ধো বর্তমানাঃ পুরুষেহধ্যারোপিতসন্তাবাঃ সহি তৎফলম্য 
তোক্তেতি ॥ ১৮ ॥ 


অনুবাদ । দৃশ্তের স্বরূপ বল! যাইতেছে, সত্বগুণের শ্বভাব প্রকাশ € জ্ঞান), 
রজোগুণের শ্বভাব ক্রিয়া ( প্রবৃত্তি), তমোগুণের ম্বভাব স্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ 
ও ক্রিয়। প্রভৃতিকে হইতে না দেওয়!, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ এক অপরের 
সহিত অন্ুরক্ত হয় অর্থাৎ সন্বগুণেন্ কার্ধ্য প্রকাশ হইতে গেলে তামস ও 
রাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া! ধায়, তমঃ£ ও রজোগুণের কার্যেও এইরূপ 
জাঁনিবে, উহার এঁ ভাবেই (এক অপরের সাহায্য লইয়াই । পরিণত হয়। 
ইহার] পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও বিষুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বদ্ধপুরুষের সহিত 
সংযুক্ত এবং মুক্তপুরুষের সহিত বিষুক্ত হইয় থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুত্তি (পৃথিব্যাদদি পরিণাম ) লাভ করে, ইহাদের পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ প্রধান অপ্রধানভাব থাকিলেও শক্তির সঙ্কর হয় না, 
সত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গতাবে সাহায্য করে 
বলিয়। এ সত্তর কার্ষ্য প্রকাশ সুখ প্রভৃতিতে রাজস তামসের ( ছঃখমোহের ) 
সন্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয়রূপে সমবায়ী কারণ হয়, অনমানজাতীয়রূপে 
নিমিত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারণই মিলিত হইয়! কার্য করে তাহাতে 
ভিন্নজাতীয়ের মংতব থাকে না এরপ নিয়ম নহে, বিশেষ. এই তুল্যজাতীয়ই 
সমবারী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার সহায়রূপে নিমিত্ত কারণ হুইয় থাকে ) 
একটা গুণের প্রাধান্ত সময়ে (প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, 
ভাবপ্রধাননিদদেশ ) অপর ছৃইটা গুণ, গুণ অর্থাৎ অপ্রধান হইলেও সহকারী- 
রূপে এ প্রধানে তাহাদ্দের অস্তিতার (সত্তার ) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্গ- 
স্বরূপ পুরুষার্থ করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির (কাধ্যজনন ) বিনিয়োগ অর্থাৎ 
টালন! হয়। অযনস্কাস্তমণি যেরূপ সন্নিধানে থাকিয়াই লৌহের উপকার করে, 
তঞ্জপ ইহারা সন্নিহিত থাকিয়াই পুরুষের উপকার করে। ইহার! প্রতায় 
অর্থাৎ ধর্্াধুর্বরপ নিমিত্ত ব্যতি্নেকেই একটা বৃত্তির ( পরিরাঁমের ) অন্গুগমন 
অর ছুইটী“রুরে ।“এই গুপতুক্ইই উক্তরপে প্রধান অর্থাৎ হাহা হইতে নমন্ত 
কার্য উৎপক্গ:হয় এবং' যাহাতে. পার,এই অর্থে গ্রধানশকে অভিহিত হর । 
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পরিণামের সহিত এই খুপত্রয়কেই দৃশ্ঠ বলে । এই দৃশ্ঠ গুণন্রয় ভূত ও ইন্দরিক়- 
রূপে পরিণত হয়, সুল্ম ( তন্মাত্র ) ও স্থূল (মহাভূত ) এই দ্বিবিধ ক্ষিতি প্রভৃতি 
পঞ্চতৃত, এবং স্থূল সুক্ষ অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্িয়রূপে পরিণত 
হয়। এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্ত কোনও একটা প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত 
হইয়া থাকে, এই দৃশ্ত পুরুষের «ভাগ ( স্খহুঃখের সাক্ষাৎকার ) ও মুক্তির 
নিমিত্ত পরিণত হয়। ইষ্টানিষ্ট (সুখছঃখ ) রূপ গুণস্বরূপের অর্থাৎ ব্রিগুণাত্মক 
বুদ্ধিপরিণামের স্বরূপ নিশ্চয় বস্ততঃ বুদ্ধিরই ধর্ম হইলেও অবিভাগাঁপন্ন অর্থাৎ 
পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ বলে, পুরুষের ম্বরূপবোধকে অপবর্থ 
অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলে। এই ভোগ ও অপবর্গরূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর 
কোনও দর্শন (প্রয়োজন ) নাই । পঞ্চশিখাচার্ষ্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্তা, 
পুরুষ কর্তী নহে, &ঁ গুণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়! চতুর্থ, স্বচ্ছ ও সুক্ষ বলিয়া 
গুত্রয়ের তুল্যজাতীয় এবং চেতন বলিয়৷ জড়গুণত্রয়ের অতুল্যজাতীয় এ পুরুষ 
গুণত্রয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির ) ধর্ম 
সথখছুঃখাদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়া! যেন বস্ততঃই পুরুষের ধর্ম এইরূপে 
সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, পুরুষের উক্তরূপে প্রতীয়মান সুখহুঃখাদি 
বিশিষ্টন্বপ হইতে পৃথক্‌ যে একটা কুটস্থ নিপুণ স্বরূগ্গ আছে তাহার শঙ্কাও করে 
না। ভোগও অপবর্গ এই ছুইটা বুদ্ধির ধর্ম কিরূপে পুরুধের বলিয়! বোধ হয়, 
তাহা দৃষটাস্ত বারা বল! যাইতেছে, যেমন জয় ও পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের 
ধর্ম তথাপি তাহা স্বামীর বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে, (“অমুক রাজা জয়লাভ 
করিয়াছেন,” "অমুকে পরািত হইয়াছেন,” হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রেও 
পদার্পণ করেন নাই ), প্ররূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ 
(রাজ্যলাত, রাজ্যনাশ ) স্বামীরই হইয়া থাকে, তদ্রপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্ততঃ 
বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষে ফলভোগ করে বলিয়া তাহার বলিয়া মিথ্য! ব্যবহার 
হইয়া থাকে । ভোগাপবর্রূপ পুকুষার্থ সম্পাদন করা শেষ না হওয়াই বুদ্ধির 
বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এইরপে বুদ্ধিতে বর্তমান গ্রহণাদি ধর্শাও পুরুষে, 
আরোপিত হইয়া থাকে, কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ করে, স্বরূপতঃ অর্থ-.. 
জ্ঞানকে গ্রহণ বপ্ধে, স্থৃতির নাষ-ধারণ, পদার্থ সকলের বিশেষ তর্কের নীম উহ: 
পদার্থে সমীরোপিত (ত্রাস্তিকপ্লিত ) খর্শের নিরাস. করাকে আপোহ্-খলে; উক্ত: 


১৪০ পাঁতগ্রল দর্শন । [পা২। সৃ১৯।] 


উহ ও অপোহ দ্বার! পদার্থের অবধারণকে তত্বজ্ঞান বলে, উক্ত তত্বজ্ঞান হইলে 
এইটী করিব কি না ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ ॥ ১৮ ॥ 


মন্তব্য। গুণত্রয়েক্র মধ্যে যখন যে গুণটী প্রধান হয় তখন ভাহারই বৃত্তি 
বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হ্ইয়! থাকে, যেমন দেবশরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে 
সত্বগুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ তাহার অ্দ | মনুষ্যশরীরে রজোগুণ প্রধান, 
সত্ব.ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ । িজারনে তমোগুণ প্রধান, সত্ব ও রজঃ 
তাহার অগগ হয়। 
গুণত্রয় এক অপরের অনুসরণ করে ইহাতে ধর্দীধন্্দ প্রযোজক নহে, উহা 
কেবল প্রতিবন্ধ নিবৃত্তি করে, “নিমিত্তম প্রধোজকং», ইত্যাদি সুত্রে বিশেষরূ,পে 
বলা যাইবে। 
দৃশ্ত গুণত্রয় পরস্পর অনাদি কাঁল হইতে সম্বদ্ধ আছে, ইহাদের সংযোগ 
বিয়োগ নাই, ইহার! পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া থাকে ; 
অন্যোহন্যমিথুনাঃ সর্ব সর্ব সর্বত্রগামিনঃ | 
রজসো মিথুনং সত্বং সত্বস্ত মিথুনং রজঃ ॥ 
তমসম্চাপি মিথুনে তে সত্বরজসী উভে । 
ভয়োঃ সত্বরজসোমিথুনং তম উচ্যতে ॥ 
নৈষমোদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়ৌগো৷ বোপলভ্যতে । 
বন্ধ বা মোক্ষ উভদ্বই পুরুষে আরোপিত, বন্ততঃ উক্ত উভয় প্রক্কৃতিরই 
হইয়া থাকে, “তক্মাৎ ন বধ্যতেইসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিং। সংসরতি 
বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়। প্রকৃতিরিতি ।” জপাকুস্ুম সন্গিধানে স্ষটিকের 
লৌহিত্যের স্ায় বুদ্ধির সমস্ত ধর্মই পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র, জপাকুম্থমকে, 
দুরে রাখিলে যেমন স্ষটিকে আর লৌহিত্য হয় ন! তন্্রপ বুদ্ধিও পুরুষের 
স্বস্ধ (ভোগ্যভোক্তুভাঁব ) বিদুরিত হইলেই পুরুষের মুক্তি হয় ॥ ১৮॥ 


ভাষ্য ॥ দৃশ্যানান্ত গুণান।ং স্বরূুপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে | 
সুত্ন। বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি॥ ১৯ ॥ 


ব্যাখ্যা। গুণপর্বাণি ( গুণানাং সত্াদীনাং পর্ববাণি পরিণামাঃ অবস্থা 
রর্িশেধ! ইতি) বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্ালিানি €বিশেষাঃ পঞ্চমহীভূতানি 


[পা২।সু১৯।] সাধন পাঁদ। ১৪১ 


ইন্দরিয়াণি চ, অবিশেষাঃ তন্মাত্রাণি অস্মিতা চ, পিঙ্গমাত্রং মহৎ, অলিঙ্গং 
প্রধানং, গুণাশ্তুধিভাগাঃ ইত্যর্থঃ )॥ ১৯ ॥ 
তাৎপর্ধ্য। গুণস্বরূপ চারি প্রকার, বিশেষ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও 


পঞ্চমহাঁভূত, অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার, লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ব ও অলিঙ্গ অর্থাৎ 
প্রধান ॥ ১৯ ॥ 


ভাষ্য । তত্রাকাশবাধুগ্যুদ কভুময়ো ভূতান শবাম্পর্শরূপরসগন্ধ- 
তন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষীঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্চক্ষজিহবাত্রাণানি 
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাঁদপায়ুপস্থানি কর্মেক্দিয়াণি, একাদশং মনঃ 
সর্ববার্থং, ইত্যেতান্যন্মিতালক্ষণত্যবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ 
যোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। যড়ত্যবিশেষাঃ, তদ্যথা শব্তন্মাত্রং, 
স্পর্শতন্মাত্রং রূপতম্মাত্রং, রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ, ইত্যেকদ্বিত্রি- 
চতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ ষষ্ঠম্চাবিশেষোহস্মিতামাত্র 
ইতি, এতে সত্তামাত্রস্তাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ, যত ততপর- 
মবিশেষেভ্যে। লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্বং তল্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যা ত্বন্তব- 
স্থায় বিবৃদ্ধিকান্ঠামনুভবস্তি, প্রতিসংস্জ্যমানাশ্চ তশ্মিন্নেৰ সত্তামাত্রে 
মহত্যাত্মন্তবস্থায় যত্ন্নিঃসত্তাসন্তং নিঃসদসও্ নিরসৎ অব্যক্তম[লঙ্গং 
প্রধানং তণ্প্রতিয়ন্তীতি, এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তা- 
হসত্তপ্চালিঙ্গপরিণাঁম ইতি, অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতু» 
,নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুযার্থতা কারণং ভবতীতি ন' তস্যাঃ পুরুষার্থতা 
কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুবার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে, ত্রয়াপাস্ত্বস্থা- 
বিশেষাণীমাদ পুরুষার্থতাকারণং ভবতি স চার্থো হেতুনিমিত্বং 
কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে, গুণাস্ত সর্ববধর্মানুপাতিনো ন 
প্রত্যন্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভি- 
ুনান্বয়িনীভিরুপজনাপায়ধর্ম্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো 
দারিদ্রাতি, কস্মা ? যতোহস্য খ্রিয়ান্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্থা 


১৪২ ৰ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সৃ১৯।]এ 


দরিদ্রোণং ন স্বরূপহানাদিতি সম: সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রং অলিঙস্তা 
প্রত্যাসন্নং তত্র তৎ সংস্ষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ, তথা ষড়্‌- 
বিশেষ! লিঙ্গমাত্রে সংস্ষ্টা বিবিচ্যন্তে, পরিণামক্রমনিয়মাশ তথা 
তেষ্বিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংস্য্টানি বিবিচ্যন্তে, তথাচৌক্তং 
পুরস্তাৎ, ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্বাস্তুরমস্তি ইতি বিশেষাণীং নাস্তি 
তত্বীস্তরপূরিণামঃ, তেযাল্ত্‌ ধন্লক্ষণাবস্থাপরিণাঁম। ব্যাখ্যাযিস্যান্তে ॥১৯॥ 


: অন্থবাদ। দৃশ্গুণ সমুদায়ের বিভাগ দেখাইবার নিমিন্ত সৃত্রের আরন্ত 
হইয়াছে। শীস্ত ঘোর মৃঢ়রূপ বিশেষ-রহিত শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তন্মাত্রগণের 
যথাক্রমে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতি বিশেষ (সর্বত্রই কারণকে 
অপেক্ষা করিয়া কাধ্যকে বিশেষ বলা যাইবে )। অন্িতা স্বরূপ অবিশেষের 
সত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় শ্রোত্র ত্বক চক্ষুঃ রসনা প্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, 
রজঃ প্রধান অন্মিতার (অহঙ্কারের ) বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ 
কর্েন্ডিয়, সত্ব ও রজোগুণের তুলারূপে, কর্ণ ও জ্ঞানেক্র্রিয় উভয়ের উপযোগী 
মনঃ বিশেষ অর্থাৎ কার্ধ্য। গুণ সমুদায়ের উল্লিখিত ষোঁড়শটা বিশেষ পরিণাম, 
(ইহারা অন্ত কোনও তত্বের কারণ নহে সুতরাং কাহাঁকেও অপেক্ষা করিয়া 
অবিশেষ হয় না। অবিশেষ পরিণাম ছয়টা যথা! শব্খতন্মাত্র, স্পর্শতম্মাত্র, 
রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র । ইহাদের মধ্যে শব্দতন্মীত্রের কেবল 
শব্গুণ, স্পর্শতন্মাত্রের শব্ম্পর্শ দুইটী গুণ, রূপতন্মাত্রের শব্ধ স্পর্শ রূপ তিনটা 
গুণ, রসতন্মাত্রের শব্দ স্পর্শ রূপ রস চাঁরিটা গুণ, গন্ধতন্মাত্রের শব্ধ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ পাঁচটী গুণ (উক্ত তন্মীত্রকেই ুক্্ভৃত বলে ) এইরূপে ক্রমশ: এক, 
এরকটী গুণ বৃদ্ধি যুক্ত শব্দাদি পাঁচটাকে অবিশেষ বলে। ষষ্ঠ অবিশেষের 
নাম অস্মিতামাত্র । এই ছয়টী অবিশেষ সত্তামাত্র (পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি 
করে, অতএব মহত্বত্ব সত্তামান্র অর্থাৎ, যথার্থ বস্তু, তুচ্ছ নহে ) মহত্তত্ন্ধপ 
আত্মার পরিণাম। অবিশেষ সকল হইতে পর অর্থাৎ পূর্বোৎগননদীর্ঘকাপস্থায়ী 
যে লিঙ্গমার্থ মহত্ত্ব সেই সত্তামাত্র মহত্তত্বে থাকিয়া ( সৎকার্ধ্য বলিয়া, উৎপত্তির 
পূর্বেও কার্ধ্য হুম্ভাঁবে থাকে ) এই অবিশেষ সকল বুদ্ধির কাঠ্ঠা অর্থাৎ 
পরিণামের শেষ প্রাপ্ত হয়, গো ঘটাদি-পর্যস্ত অস্তাবয়বীভাঁবে পরিণত হয়। 
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প্রলয় অবস্থায় (উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে ) পুনর্ধার এ মহত্বত্বে অবস্থিত 
হইয়া ক্রমে প্রক্কৃতিতে লীন হর, এ প্রক্কৃতি পুরুযার্থ সম্পন্ন করিতে পারে না, 
( মহত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিক্ূপে পরিণত হইলেই প্ররুতি পুরুষার্থ করিতে পারে, 
মূল প্রকৃতি অবস্থায় পারে না) বলিয়া নিঃসত্ত অর্থাৎ সন্তাহীন এবং তুচ্ছ নহে 
(তুচ্ছ হইলে সকলের উপাদান হইত ন1) বলিয়া নিঃ অমৎ অর্থাৎ অসত্বাহীন 
(বস্ত্ সৎ এস্থলে সভাশবে বর্তমানতা নহে,” কিন্তু পুরুযার্থক্রিয়াকারিত৷ ), 
অবিশেষ সমুদায় মহত্তত্বে থাকিয়া উদুক্তবিধ অলিঙ্গ অর্থাৎ যেটা :কাধ্যভাবে 
কাহারও লিঙ্গ অর্থাৎ অন্ুমাপক নহে সেই অব্যক্ত প্রধানে লীন হয়, এইটা 
অর্থাৎ মহত্তত্বটী গুণ সমুদায়ের লিঙ্মমাত্র পরিণাম । পূর্বোক্ত নিঃসভ্তাসত্তরূপ 
প্রধানকেই অলিঙ্গ পরিণাম বলে। পুরুতার্থ টা অনিঙ্গাবস্থার প্রতি হেতু নহে, 
এই অলিঙ্গ অবস্থায় ভোগ ও অপবর্ণরূপ পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় না সুতরাং 
পুরুধার্থ তাহার কারণ হুইতে পারে না, এ নিমিত্ত প্রকৃতিকে নিত্য বলা যায়। 
বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙগমাত্র এই তিনটা গুণের অবস্থার প্রতি পুরুষার্থ কারণ 
হয় বলিয়া উক্ত অবস্থাত্রয়কে অনিত্য বলে । মহদাঁদি সমস্ত পরিণামেই সত্বাদি 
গুণত্রয়ের অন্ঈগম আছে, এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি বিনাশ নাই । অতীত অনাগত 
ক্ষয় উদয় প্রভৃতি ধর্বিশিষ্ট এবং গুপত্রয়ে সম্বদ্ধ কার্য সমুদায়ের ধর্ম এ মূল- 
কারণে আরোপিত হইয়াও বোধ হয় যেন মূল প্ররুতি জন্মিতেছে নষ্ট হইতেছে, 
এই উৎপত্তিবিনাশ মূল প্রকৃতির কার্ধযবশতঃই হইয়। থাকে স্বরূপতঃ নহে।, 
যেমন দেবদত্ত (কাহারও নাম ) দরিদ্র হইয়াছে, কার্ণ উহার সমস্ত গো নট 
হইয়াছে এস্থলে গোর নাশবশতঃই দেবদত্তের দারিদ্র্য, দেবদত্তের স্বরূপনাশ- 
বশতঃ নহে, প্ররুতস্থলে এরূপ সমান সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কার্যের নাশেই প্রকৃতির 
"নাশ ব্যবহার হয় স্বরূপ নাশে নহে। লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব অলিঙ্ষ প্রধানরূপে 
অবস্থিত থাকিয়! তাহা হইতে পৃথকৃভাবে আবিভূ্তি হয়, কারণ উৎপত্তির 
ক্রমের পরিবর্তন হয় না। এইরূপে অবিশেষ ছয়টা তত্ব মহত্তত্বে অবস্থিত 
থাকিয়া তাহা হইতে পৃথকৃভাবে আবির্ভূত হয়, যেহেতু পরিণাম ক্রমের নিক্বম 
( এইরূপেই হইবে এতাদৃশ ) আছে। পঞ্চমহাতৃত ও একাদশ ইন্জরিয়্ ইহারা 
উক্ত অবিশেষে অবস্থিত থাকিয়! পৃথকভাবে আবির্ৃ্তি হয়, বিশেষ যোলটার 
পর আর তত্বান্তর নাই একথা পূর্বেই বগা হইয়াছে। বিশেষ যোলটার তস্থাস্তর- 
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রূপে পরিণাম হয় না কিন্তু ধন্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম হয় একথা অগ্রে 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ সুত্রে বল! যাইবে ॥ ১৯ ॥ 


মন্তব্য | তন্মাত্র পঞ্চকের এক একটার.এক একটা স্বকীয় গুণ, আকাশের 
শব, বাধুর স্পর্শ, তেজের রূপ, জলের রস ও ক্ষিতির গন্ধ গুণ, কারণের গুণ 
কার্যে সংক্রমিত হওয়ায় যথোত্তর এক একট্রী অতিরিক্ত গুণ হয়, যেমন বায়ুর 
নিজের স্পর্ণ ও কারণ আকাশের শব্দ গণ লইয়৷ শব স্পর্শগুণ হয়। 

প্রক্কৃতি হইতে মহাঁভৃত পর্য্যস্ত চতুবিবংশতি জড়তত্বই দ্রব্যপদার্থ, সত্বাদি- 
গুণত্রয় নৈয়াফ়িকের অভিমত গুণ নহে, উহার দ্রব্য পদার্থ; কেবল গুণের স্ঠায় 
পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে বলিয়া এবং ত্রিগুণাত্মক রজ্জু সদৃশ ইহারাও সব 
জড়িত থাঁকে বলিয়। গুণ বলিয়া ব্যবহার হয় । 

নৈয়াফ়িকগণ পরমাপুতে অবয়ব ধারার বিশ্রাস্তি স্বীকার করিয়াছেন, প্রধান 

বাদী সাংখ্য পাঁতঞ্জল উহা! হইতেও সুক্্রভাবে তিনটা তত্ব স্বীকার করেন, তাহাই 
অহঙ্কার, মহৎ ও মূল প্রকৃতি। কোথাও বা প্রত্যক্ষ, কোথাও বা অনুমান 
দ্বারা জানা যাঁয় হুক্্রতম অবয়বরাশি ক্রমশঃ একত্র মিপিত হইয়া বৃহত্তর 
, অবয়বী উৎপন্ন করে। অতি ক্ষুদ্র একটী বটবীজ কখনই একেবারে অতি বৃহৎ 
বটতরুরূপে পরিণত হয় না, উহাতে ক্রমশঃ অবয়ব উপচয় হুইয়। পরিণামে 
অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ হয়। গুত্রয়রূপ প্রধান হইতেও একেবারে মহাভূত হয় না, 
ক্রমশঃ এক একটা অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে ভূত ও 
ইন্জ্রিয়ূপে পরিণাম হয়, মধ্যবর্তী অবস্থা সমুদায়ের নাম মহত্ত্ব, অহঙ্কার- 
তত্বও পঞ্চতন্মাত্র ॥ ১৯ ॥ 


ভাব্য। ব্যাখ্য।তং দৃশ্ং, অথ দ্রষকুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।, 


সুত্র। দ্র! দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০। 
ব্যাখ্যা। দ্রষ্টা (পুরুষঃ) দৃশিমাত্রঃ ( চৈতন্তন্বরূপঃ, নতু চেতনাঁবান্‌) 
শুদ্ধোহপি ( ধর্মরহিতোহপি ) প্রত্যয়ানুপস্তঃ (প্রত্যয়ান্‌ বুদ্ধিবৃত্বীঃ অন্ুপত্ততি 
রিনা অধ্যবস্ততি )॥ ২০॥ 
_ তাৎপর্য । পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ স্বভাবতঃ নির্তণ নির্ঘন্ক হইলেও রতি 
আত্োপ হওয়ায় সগুণের ন্যায় ভাসমান হয় ॥ ২০৪ 
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ভাস্ত। দৃশিমাত্র ইতি দৃক্শক্তিরেব বিশেষণ! পরাম্বষ্টেত্র্থর, 
স পুরুষে! বৃদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, সবুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যস্তং বিরূপ 
ইতি । ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাড ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বা পরিণ।মিনী 
হি বুদ্ধি, তশ্য[শ্চ বিষয়ো৷ গবাদির্ঘটাদির্ব। জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরি- 
ণামিত্বং দর্শয়তি, সদ। জন্তাতবিষয়ত্বন্ত পুরুষস্য অপরিণীমিত্বং পরি- 
দীপয়তি, কস্ম।, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়ন্চ স্তাদ্‌ গৃহীতীহগৃহীত। 
চ, ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদা জ্ঞাতবিষয়ন্তং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। 
কিঞ্চ পরার্থ। বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থ; পুরুষ ইতি, তথা সর্ববীর্থা- 
ধ্যবসায়কত্বাৎ ব্রিগুণ। বুদ্ধিঃ, ব্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানাং তৃপত্রষ্টা 
পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ। অন্তর তহি বিরূপ ইতি, নাত্যস্তং 
বিরূপঃ কম্মা্ড শুদ্ধোহপ্যসৌ প্রত্যয়ান্ুপশ্টো যতঃ প্রত্যয়ং 
বৌদ্ধমনুপশ্যতি, তমনুপশ্যন্ন তদা ত্মাহপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে । 
তথাচোক্তং “অপরিণামিনী হি ভোক্শক্তিরপ্রতিসংক্রম! চ পরি- 
ণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্ৃত্তিমনুপততি তন্তাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপ- 
গ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনূকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি ভ্ঞান- 
বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে ॥ ২০ ॥ 


অন্থুবাদ। দৃশ্ঠের ব্যাখ্যা হইয়াছে, দ্রষ্টার বিষয় বলিবার নিমিত্ত এই সুত্রের 
আরম্ভ হইতেছে । দ্রষ্টা দুশিমাত্র, এই মাত্র শব্দ বলায় দৃক্শক্তিই অর্থাৎ জ্ঞান- 
স্বরূপ আত্মাই দষ্টা বুঝাইয়াছে, উহাতে কোনওরূপ বিশেষণের (ধর্মের ) 
পরামর্শ (সম্বন্ধ ) নাই। এই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের 
ছায়া পড়িয়া বুদ্ধির ধর্দম পুরুষের বলিয় অনুভব হয়। এই পুরুষ বুদ্ধির স্বরূপ 
অর্থাৎ তুল্যরূপ নহে, অত্যন্ত বিপরীত স্বভাবও নহে। পুরুষ বুদ্ধির স্বরূপ নহে 
কারণ বুদ্ধির বিষয় গবাদি ও ঘটাদি কখনও জ্ঞাত হয় কখনও বা অজ্ঞাত থাকে, 
কারণ বুদ্ধি কখনও ঘটাদির আকার ধারণ করে (ইহাকেই জন্তজ্ঞান বলে) 
কখনও বা করে ন! সুতরাং পরিণামিনী। পুরুষের বিষয় বুদ্ধিবৃতি সর্বদাই জ্ঞাত 
থাকে, সুতরাং পুরুষের পরিণাম নাই । বুদ্ধি পুরুয়ের বিষয় হইয়া অর্থাৎ বৃতি' 
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মতী হইয়া জ্ঞাতও হয় অজ্ঞাতও হয় এরূপ হইতে পারে না অতএব পুরুষের 
বিষয় সর্বদা! জ্ঞাত একথা সিদ্ধ হওয়ায় পুরুষ অপরিণামী ইহাঁও স্থির হইল। 
আরও কথা এই অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের কারণাস্তর এই, বুদ্ধি পরার্থ 
অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, কারণ সংহত্যকারী অর্থাৎ শরীর ইন্দরিয়াদির 
সহিত মিলিত হুইয়া কার্য করে। পুরুষ স্বার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধি 
করে না। শৃস্ত ঘোর ও মূঢ়রূপ অর্থাফারে পরিণত হইয়া বুদ্ধি উক্ত অর্থ 
সমুদায়কে বিষয় করে, সুতরাং ত্রিগুণাজ্মক অতএব অচেতন; পুরুষ ওরূপ নহে, 
উহা! পরিণত হয় না, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উপড্রষ্টী অর্থাৎ সাক্ষীভাবে জ্ঞাতা, 
অতএব পুরুষ বুদ্ধির সরূপ নহে। যদি সরূপ না হইল তবে বিরূপ হউক, না, 
অত্যন্ত বিরূপও নহে, কারণ পুরুষ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ুণ হইলেও প্রত্যয়ানুপন্ত 
অর্থাৎ প্রত্যরকে (বুদ্ধিকে ) দর্শন করে নিজের বলিয়া বোধ করে। এইবরূপে 
বুদ্ধির অনুকরণ করিয়া পুরুষ সুখছূঃখাদি জড়ম্বভাব ন1 হইয়াও তদাম্মক হয়, 
সুখছুংখাদি ধর্মমবিশিষ্টের স্ার জ্ঞাত হয়। পঞ্চশিখাচার্ধ্য বলিয়াছেন, “ভোদ্ু- 
শক্তি পুরুষের পরিণাম নাই, উহার প্রতিসংক্রম অর্থাৎ প্রতিসঞ্চার হয় না, 
বুদ্ধিনামক পদার্থ বিষয়াকারে পরিণত হইলে তাহাতে প্রতিসংক্রান্তের স্তায় 
হইয়া (ছায়। পড়িয়া যেন তদ্রপই হইয়া ) বুদ্ধির বৃত্তি প্রকাশ করে অর্থাৎ 
আপনার বলিয়া অতিমান করে। চৈতন্তের উপগ্রহ (উপরাগ ) অর্থাৎ ছায়- 
প্রাপ্ত বুদ্ধির অন্থুকরণ করে বলিয়৷ জ্ঞানবৃত্তি পুরুষকে বুদ্ধিবৃত্তির অপৃথক্‌ বৃত্তি 
অর্থাৎ সমান ধর্দক বলিয়া ব্যবহার হয়, বুদ্ধির বুত্তিকেই যেন পুরুষের বৃপ্তি 
বলিয়া ভান হয়” ॥ ২০ ॥ 


মন্তব্য। চেতন পুরুষ মানিবার কারণ উহার ছাঁয়া পড়িয়া বুদ্ধিও চেতন, 
হয়, বুদ্ধির চৈতন্যলীভের নিমিত্তই চিৎস্বভাব পুরুষ স্বীকার করিতে হয়, 
ব্যবহার দশায় শুদ্ধ পুরুষ দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, উহ! বুদ্ধিসন্বদ্ধ পুরুষ 
দ্বারাই চলিয়া থাকে । নৈয়ারিকের অনস্ত অনুব্যবসায় জ্ঞানের স্থানে সাংখ্য 
পাগল এক চৈতন্যবান্‌ পুরুষ স্বীকার করে। চস্তরবিত্ব জলে পতিত হইলে 
জলের কজ্পমের সহিত বোধ হয় ষেন গ্রর্কত চন্ত্রই কীপিতেছে, তদ্রপ বুদ্ধিতে 
পু্তষের ছায়। পড়িলে বুদ্ধির ধর্ম পুরুষে আরোপ হয়। এই স্থলে বাচম্পতি ও 
বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতভেদ আছে, বাঁচম্পতি কেবল বুদ্ধিতেই পুরুষের,ছায়া স্বীকার 
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করিয়াছেন । বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে উভয়ের ছায়াই উভয়ে পতিত, হয় । বুদ্ধিতে 
পুরুষের ছাঁয়৷ পড়িলে এঁ ছায়্াবিশিষ্ট বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির ছায়া! পুরুষে 
পড়ে, ইহাতেই জ্ঞানে আত্মারও অবভাস হয়। প্রথমাধ্যায়ে “বৃত্তিসীরূপ্যমিত: 
রত্র” এই স্থৃত্রে বিশেষ বল! হইয়াছে ॥ ২০ ॥ 


সুত্র। তদর্থ এব দৃশ্যস্যাতা ॥ ২১ ॥ 


ব্যাখ্যা। দৃশ্তন্ত (ভোগ্যন্ত বুদ্ধাটদেঃ) আত্মা (স্বরূপম্‌) তদর্থ এব 
( পুরুষার্থ এব, বিজ্ঞেয় ইতি শেষঃ ॥ ২১ ॥ 
» তাৎপর্ধ্য। বুদ্ধাদি সমস্ত ভোগ্য জড়বর্ণের স্বরূপ পুরুষার্থই সম্পাদন করে, 
উহাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি কিছুই নাই ॥ ২১॥ 

ভাষ্য । দৃশিরূপন্ত পুরুষস্ কণ্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ 
এব দৃশ্যস্তাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তত স্বরূপং তু পররূপেণ প্রতি- 
লন্ধাত্মকং ভোগাপবর্ার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্থাতে ইতি। 
স্বরূপহানাদহ্য নাশঃ প্রাপ্তঃ নতু বিনশ্যুতি ॥ ২১ ॥ 


অনুবাদ । বুদ্ধ্যা্দি জড়বর্গ দৃশিরূপ চেতনস্বরূপ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় 
হইয়াই দৃশ্ঠ হয় “জেয হয়”, অতএব ধদৃত্তের স্বরূপ পুরুতার্থ ভোগ ও অপবর্ণ 
সম্পাদনের শিমিত্তই হইয়৷ থাকে । এই দৃষ্ের স্বরূপ পররূপ অর্থাৎ চৈতন্তন্ব রূপ 
পুরুষ দ্বারাই প্রতিলন্ধাত্মক হয় অর্থাৎ দৃশ্ঠনামক নিজের স্বরূপ লাভ করে, 
ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধি হইলে আর পুরুষের দার! দৃষ্ট হয় না। যদি 
দৃশ্ত না হয় তবে স্বরূপ দৃশ্তভাব বিনষ্ট হইলে বুদ্ধির বিনাশ হউক, না, তাহ! 
* হইবে না, বুদ্ধ্যাদির অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না॥ ২১॥ 

মন্তব্য। দৃশমাত্রই পার্থ, এ পর (বাহার প্রয়োজনসাধনে বুদ্ধ্যাদির 
প্রবৃত্তি হয় ) দৃত্ত অর্থাৎ জড় হইলে দেটাও পরার্থ হয়, এইরূপে অনবস্থা হইয়া 
যায়, অতএব উক্ত পরটা দৃশ্ত নহে, কিন্তু চেতন আত্মা । দৃশমাত্রই স্ুুখহঃখাদি 
স্বরূপ, উহার! অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব, অর্থাৎ কাহারও অনুকূলে কাহারও 
প্রতিকূলে হয়, -আপনার অন্গকুল আপনি হইতে পারে না তাহাতে যেটা কর্তা 
সেইটাই কর্ম এইরূপে কর্ণ্মকর্তৃ বিরোধ হয়, অতএব দৃশ্য সমুদায়ের অনকূলনীয় 


১৪৮ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২। সু২২।] 


(যাহার অনুকূলে হয়) ও প্রতিকূলনীয় (ধাঁহার প্রতিকুলে হয়) অতিরিক্ত 
কেহ আছে, সেইটাই পুরুষ আত্মা! । ইহার বিশেষ বিবরণ “সংঘাতপরারত্বাৎ” 
ত্যাদি কারিকায় আছে ॥ ২১ ॥ 
ভাষ্য । কন্মাৎ ? 
সুত্র । কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনক্টং তদন্যসাঁধারণত্বাৎ ॥২২॥ 


ব্যাখ্যা কুতার্থং প্রতি (জাতভোগাপবর্সং মুক্তং প্রতি ) নষ্টমপি (অদর্শনং 
নির্বযাপারমপি ) অনষ্টং ( অনুচ্ছিন্নং ) তদন্যসাঁধারণত্বাৎ (মুক্তেতর সর্বানেব 
পুরুষান্‌ প্রতি একন্তৈব প্রধানন্ত কার্ধ্যকারিত্বা, নষ্টমপি দৃশ্তং ন নষট- 
মিত্যর্থঃ) ॥ ২২॥ 

তাৎপর্ধ্য। যদিচ মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে প্রধান কোনই কাঁধ্য করে না, তথাপি 
তত্ভিন্ন বদ্ধপুরুষের ভৌগাপবর্গ সম্পাদন করে, অতএব প্রধান অনিত্য 
নহে ॥২২॥ 


ভাস্ত। কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নউমপি নাশং প্রাপ্ত- 
মপি অনষ্টং তদ্‌ অন্যপুরুষসাধারণত্বা। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং 
প্রাপ্তমপ্যকুশলান্‌ পুরুষান্‌ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কন্ম্মবিষয়তা- 
মাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি, অতশ্চ দৃগবর্শনশক্ত্যো- 
নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগে ব্যাখ্যাত ইতি, তথাচোক্তং “্ধর্্িণামনাদি- 

ংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ” ইতি ॥ ২২॥ 

অনুবাদ। প্রশ্ন কম্মাৎ কেন, নষ্ট হইয়াও হয় না কেন? উত্তর, মুক্তপুরুষ 
কর্তৃক দৃশ্ঠ না হইলেও প্রধানের স্বরূপ হানি হর না, কারণ একটা ক্ুতার্থ (যাহার | 
ভোগ ও অপবর্গ হইয়াছে ) মুক্তপুরুষের প্রতি দৃশ্ত নষ্ট অর্থাৎ ব্যাপারহীন 
হইলেও একেবারে পরিণাম ত্যাগ করে না, কুশল অর্থাৎ মুক্তপুরুষের প্রতি 
নির্ধ্যাপার হইলেও অকুশল অর্থাৎ বন্ধ অজ্ঞ পুরুষ সাধারণের প্রতি দৃত্তের কার্ধ্য 
শেষ হয়না, উত্ত বদ্ধপুরুষ সকলের জ্ঞানের বিষয় হইয়া! পরনূপ অর্থাৎ 
পুরুষের চৈতন্য ছারা ছৃঁশ্টের স্বরূপের উপলব্ধি ( জ্ঞান ) হয়। অতএব দৃক্শক্তি 
পুরুষ ও দর্শন্শক্তি প্রধান এই উভয়ই নিত্য বলিয়া! ইহাদের সংযোগ (ভোকুক 
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ভোগ্যত্ব সম্বন্ধ) অনাদি বলিয়। কথিত আছে । শীস্রকারগণ বলিয়াছেন ধর্মী 
গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ বলিয়! ধর্মাত্রই ( কাঁধ্য ) মহদাদিরও 
অনাদি সম্বন্ধ আছে ॥ ২২॥ 

মন্তব্য । প্রধান একটা, পুরুষ নান! “অজামেকাঁং লোহিতশুকুরুষ্ণাং বহুবীঃ 
প্রজাঃ স্জমানাং সরূপাঃ। অজে। হোকো৷ জুষমাণোহম্থুশেতে জহাত্যেনাং 
তুক্তভোগাঁমজোইন্ঃ” ॥ এই শ্রুতিতে গ্রুধানের একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব বলা 
হইয়াছে। বান্তিককাঁর বলেন গুণত্রয়ফ্র্প প্রধান এক নহে, তাহ! হইলে 
উহাদের সংবোগ বিয়োগ হইতে পারিত না, শ্ররতিলিখিত একত্বের ভাব এইরূপ, 
সত্বত্ব প্রভৃতি ধর্ম অত্যন্তীভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদেক হয় না, অর্থাৎ 
সর্বত্রই 'সত্বাদি গুণ আছে, সত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযৌগিতাকাত্যন্তীভীব কোনও 
স্থানে নাই, এই কারণে প্রধানকে এক বলিয়া ব্যবহার হয়। ভাম্যকারের 
প্রদশিত যুক্তি অনুসারে এক পুরুষের মুক্তিতেই সমস্তের মুক্তি ইত্যার্দি দোষের 
আশঙ্কা নাই ॥ ২২॥ 


ভাষ্য। সংযোগন্বরূপাহভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রবরৃতে । 


সুত্র। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্িহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩। 
ব্যাখ্যা । স্বস্বামিশক্ত্যোঃ (ম্বশক্তেঃ দৃশ্তন্ত, স্বামিশক্তেঃ পুরুষস্ত চ) 
স্বরূপোপলন্ধিহেতুঃ (সাক্ষাৎকারহেতুঃ) দংঘোগঃ (উভয়োঃ সম্বন্ধবিশেষঃ) ॥২৩॥ 
তাৎপধ্য। পূর্বোক্ত তোগ্যভোত্ত্ব সম্বন্ধবূপ সংযোগ দৃশ্ঠ ও পুরুষের 
সাক্ষাৎকারের কারণ। দৃশ্তের সাক্ষাৎকারকে ভোগ ও পুরুষের সাক্ষাৎকারকে 
খুক্তি বলে ॥ ২৩ ॥ 
ভাঙ্তা। পুরুষঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ তস্মাৎ 
ংযোগাদৃশ্যন্তোপলব্বির্যা স ভোগঃ, যা! তু ভ্রষ্টুঃ স্বরূপোলব্িঃ 
সোহুপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য 
কারণযুক্তং, দর্শনমদর্শনস্ত প্রতিদন্্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তং, 
নাত্রদর্শনং মোক্গকারণং, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধবভাবঃ স মোক্ষ ইতি, 
দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্তাদর্শনস্ত নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্া- 
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কারণযুক্তম্। কিঞ্চেদমদর্শনং নাম কিং গুণানাম্ধিকার2। ১। 
আহোস্িদ্‌ দৃশিরূপন্য স্বামিনে! দশিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুত্পাদঃ, 
স্বশ্মিন দৃশ্যে বিদ্কমানে দর্শনাভাবঃ। ২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্‌। ৩। 
অথাবিষ্ভ। স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্বাস্তোতুপত্তিবীজম্‌ । ৪। কিং 
স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতিসংস্কারাভিবাঁক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং “প্রধানং 
স্থিত্যেবু বর্তমানং বিকারাকরণীদপ্রধানং হ্যা, তথা গত্যৈব 
বর্তমানং বিকারনিত্যত্বদপ্রধানং স্যাৎ্, উভয়থা চাস্যপ্রবৃত্তিঃ 
প্রধানব্যবহারং লততে নান্তথা, কারণাস্তরেম্ষপি কল্পিতেঘ্বেষ সমান- 
শ্চর্চ2৮ | ৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে “প্রধানস্থাত্খ্যাপনার্থা- 
প্রবৃত্তিঃ” ইতি শ্রুতেঃ, সর্বববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্প্রবৃত্তেঃ পুরুষে ন 
পশ্যতি, সর্ববকার্যযকরণসমর্থং দৃশ্যং তদ ন দৃশ্টতে ইতি । ৬। উভয়- 
স্তাপ্যদর্শনং ধর্ম ইত্যেকে, তত্রেদং দৃশ্যস্ত স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়া- 
পেক্ষং দর্শনং দৃশ্ঠাধর্ম্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্তানাত্মভূতমপি দৃশ্ব- 
 প্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেৰ দর্শনমবভাসতে | ৭। দর্শনজদ্কানমেবা- 
দর্শনমিতি কেচিদভিদধতি। ৮। ইত্যেতে শান্ত্রগতা বিকল্লাঃ তত্র 
বিকল্পবহুত্বমেতণ সর্ববপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাঁধারণবিষয়ম. ২৩ 


অনুবাদ । সংযোগের স্বরূপ কি তাহা বগিবার নিমিত্ত এই স্ত্রের আরম্ত। 
পুরুষ স্বামী অর্থাৎ ভোক্ত। দর্শনের (দৃক্‌ ও দৃশ্তের জ্ঞানের) নিমিত্ত স্বকীয় 
ভোগ্য দৃশ্ঠের সহিত সংযুক্ত হয়। এ সংযোগবশতঃ যে দৃশ্তের জ্ঞান হয় তাহাকে 
ভোগ বলে, দ্রষ্টা পুরুষের উপলব্ধিকে অপবর্গ বলে, (“অপবৃজ্যতে মুচ্যতে 
অনেনেতি” পুরুষের সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ, মুক্তি নহে, মুক্তির কারণ বলিয়৷ 
উহাকেও অপবর্গ বল! হুইয়াছে )। সংযোগটা দর্শনকার্য্যাবসান অর্থাৎ পুরুষের 
সাক্ষাৎকার পর্ধান্ত থাকে বলিয়া! পুরুষের দর্শন বুদ্ধি ও পুরুষের বিয়োগ কারণ 
হয়। উদ্ত দর্শন অনর্শনের ( অজ্ঞানের ) প্রতিদন্্ী (বিরোধী ) বলিয়! অদর্শনই 
সংযোগের কারণ বলিয়া উক্ত আছে । পাতগ্জলশান্ত্রে দর্শনকে মুক্তির কারণ 
খুলে না (বলিলে জন্ঠ হয় বলিয়া! মুক্তির অনিত্যতা। দোষ হয়), অদর্শনের অভাব 
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হইলেই বন্ধাভাঁব হয়, উহাঁকেই মুক্তি বলে । দর্শন (জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে বন্ধের 
কারণ অদর্শনের নাশ হয় বলিয়া দর্শনজ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে । 
সম্প্রতি অদর্শন পদার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত উহার যে কএকটা ভেদ হইতে পারে 
তাহা৷ দেখান হইতেছে, (অদর্শন শব্ের ঘটক নঞ্ঞের পর্দা অর্থ গ্রহণ 
করিয়া! প্রথম বিকল্প) এই অনদর্শন,কি গুণের অধিকার অর্থাৎ কার্ধ্য আর্ত 
শক্তি?।১। (নঞ্জের প্রসজ্য প্রতিষেধ অর্থ গ্রহণ করিয়! দ্বিতীয় বিকল্প 
হইতেছে ) যে চিত্ত দ্বারা শবদাদি ও স্বপুরুষ ভেদরূপ বিষয় স্বামী" পুরুষকে 
দেখান হইয়াছে তাদৃশ চিত্তের অন্ুৎপত্তি, আপনাতে উক্ত দ্বিবিধ দৃশ্ত বিদ্যমান 
থাঁকয়াও দর্শন না৷ হওয়াকে কি অদর্শন বলে? ( আত্মজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ ভোগ 
শুক্মভাবে বুদ্ধিতে থাকে )। ২। (নঞ্জের পর্য্দাস অর্থ গ্রহণ করিয়া তৃতীয় 
বিকল্প ) অদর্শন শব্ধে কি গুণের অর্থবত্তা অথাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ 
সাধন করা বুঝায় ?। ৩। (পধূর্ঘদাঁস পক্ষ লইয়াই চতুর্থ বিকল্প ) অবিষ্থা! (মিথ্যা- 

স্কার) নিজের আশ্রয় চিত্তের সহিত বিদেহাদি মুক্তি বা প্রলয়কালে নিরুদ্ধ 
থাকিয়৷ স্বকীয় আশ্রয় চিত্তের উৎপত্তির বীজ হয়, অর্থাৎ পুনর্ধার তাদৃশ চিত্ত 
জন্মে ইহ্ঠাকেই কি অদর্শন বলে । ৪। ( পধ্ুুদাস পক্ষেই পঞ্চম বিকল্প ) প্রধানে 
বর্তমান স্থিতিসংস্কার অর্থাৎ সাম্য পরিণাম পরম্পরার অবসান হইয়া গতিসংস্কার 
অর্থাৎ মহদাদিরূপে বিকার আরস্তের শক্তির অভিব্যক্তিকেই কি অদর্শন বলে? 
এ বিষয়ে উক্ত আছে “প্রধান কেবল স্থিতির অর্থাৎ সদৃশ পরিণামের কারণ 
হইলে মহদাদি বিকার জন্মাইতে পারে না, সুতরাং অপ্রধান ( প্রধীয়তে 
জন্যতেহনেনেতি প্রধানং ) হইয়৷ উঠে। এবং কেবল গতির অর্থাৎ মহদাদিরূপে 
বিসদৃশ পরিণামের কারণ হইলেও বিকার সকল নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই জায়মান 
হয় এ পক্ষেও প্রধান ( প্রধীয়তে লীয়তে ত্র তৎ প্রধানম্‌) হইতে পারে না, 
উভয়রূপে অর্থাৎ কখনও সদৃশ পরিণামে প্রলয়, কখনও বা বিসদৃশ পরিণামে 
সুষ্টি হয় বলিয়! প্রধান শব্দের বুৎ্পত্তি (প্রধীয়তে জন্ততে কার্য্জাতং যেন 
ইতি, প্রধীয়তে লীয়তে কার্ধ্যজাতং যত্র ইতি চ, প্রপূর্বক ধাধাতোঃ কর্তরি 
অধিকরণে চ অনটু ) রক্ষা হয়, অন্যথা কেবল গতির বা কেবল স্থিতির কারণ 
বলিলে প্রধান শবের অর্থ থাঁকে না, ছুইটাই প্রধান শবের অর্থ, একটাকে 
পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। পরমাণু প্রভৃতি কল্পিত অন্য অন্য কারণেও এরূপ 
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দৌষের সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ পরমাণুব্র কেবল প্রবৃত্তি স্বভাব বলিলে গ্রলয় ঝ! 
মুক্তি হয় না, কেবল নিবৃত্তি স্বভাব বলিলে স্থষ্টি থাকে না, অতএব উক্ত 
রূপেই দ্বৈবিধ্া শ্বীকাররূপ চ্চ অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে। ৫। (পধুশদাস 
পক্ষেই ষষ্ঠ বিকল্প ) কেহ কেহ বলেন দর্শনশক্তিই অদর্শন, অর্থাৎ প্রধান আপন 
পরিণাম পুরুষকে দেখাইতে পারে এরূপ শত্তিই অদর্শন, শ্ররতিতে উক্ত আছে£-- 
প্রধানের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিশিত্বই প্রবৃত্তি হয়, পুরুষ সমস্ত দৃশ্ের 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও প্রধাকের মহদাদিরূপে প্রবৃত্তি না হইলে প্রকাশ 
করিতে পারে ন! (বিষয়াকাঁরে পরিণত বুদ্ধিতেই পুরুষের ছায়! পড়ে, ইহাঁকেই 
প্রকাশ বলে) স্থতরাং এ অবস্থায় সমস্ত কার্যজননসমর্থ প্রধানও দৃষ্ত হয় 
না। ৬। (পর্দা পক্ষে অদর্শন প্রধানে থাকে স্বীকার করিয়া ষষ্ঠ বিকল্প 
দেখান হইয়াছে, সম্প্রতি এ পধুর্ঘদাস পক্ষেই অদর্শন প্রধান পুরুষ উভয়ে থাকে 
স্বীকার করিয়৷ সপ্তম বিকল্প) কেহ কেহ বলেন এ অদর্শন উভয়েরই ধর্ম, 
যদিচ এ দর্শন (বৃত্তি জ্ঞান) দৃশ্ত বুদ্ধির আত্মভূত অর্থাৎ ধর্ম তথাপি বুদ্ধি জড় 
বলিয়া তাহার বন্মও জড় স্থতরাং এ দর্শনটা দৃশ্ত ধর্ম বলিয়া! শ্বয়ং জ্ঞাত হইতে 
পারে না, এই নিমিত্ত চেতন পুরুষের ছায়া বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া এঁ দর্শন 
বৃত্তিকে দৃশ্য ধন্ম বলিয়া জ্ঞাত করায় । ( এস্থলে ভবতি শব্দে জ্ঞায়তে জ্ঞাত হয় 
এইরূপই বুঝিতে হইবে ) যদিচ এ অদর্শন দৃশ্তের ধর্ম, পুরুষের আত্মভূত নহে, 
তথাপি বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের ছারা! পড়ে বলিয়। বুদ্ধির ধর্মাত্রই পুরুষে আরোপিত 
হয়, এইরূপেই অদর্শন পুরুষের ধর্ম বলিয় প্রতীত হয়। ৭। দর্শন অথাৎ 
শব্ধাদির জ্ঞানকেই কেহ কেহ অদর্শন বলেন । ৮। উপরোক্ত শান্ত্রগত বিকল্প- 
মাত্রই প্রকৃতি পুরুষ সংবোগে সাধারণ কারণ ॥ ২৩ ॥ 
মন্তব্য । সামান্যতঃ নঞ্চের অর্থ ছুই প্রকার, পধ্যুদাস ও প্রসজ্য প্রতিষেধ, 
্রাধান্তন্ত বিধেরধ্যত্র নিষেধে চাপ্রধানতা | 
পযু্দবাসঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদে ন নএই ॥ 
অর্থাৎ ফেস্থলে বিধির প্রাধান্য থাকে, নিষেধটা অপ্রধান হয়, যেখানে নএঞ 

পদ উত্তপ় পদের সহিত মিলিত থাঁকে না তাহাকে পর্ধ্যদাস বলে। . 

অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র নিষেধে চ প্রধানতা। 

প্রসজ্য প্রতিষেধোহ্যং ক্রিয়া সহ যত্র নঞ ।, 
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অর্থাৎ যেখানে বিধির অপ্রধানতা৷ থকিয়! নিষেধেরই প্রীধান্ত হয়; যেখানে 
নএঞ্‌ পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় তাহাকে প্রসজ্য প্রতিষেধ বলে। 
প্রকারান্তরে নঞ্জের অর্থ ছয় প্রকার, | 
তৎ্সাদৃশ্তমভাবশ্চ তদন্তত্বং তদল্পতা। 
অপ্রাশস্ত্যং বিরোরশ্চ নঞ্্থাঃ ষট্ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
অর্থাৎ সাদৃশ্ত, অভাব, ভেদ, অন্নতা, নিন্দা ও বিরোধ এই ছয়টা নঞ্জের অর্থ, 
ইহার মধ্যে অভাঁব ভিন্ন অপর সমস্তই পধুর্যদাঁস, অভাবটা প্রসজ্যপ্রতিষেধ। 
পধ্চুদাঁস স্থলে নঞ্‌ থাকিলেও উহ! পর্ধ্যবসানে নিষেধ ন1 বুঝাইয়! বিধিকেই 
বুঝায় । অদর্শন পদের নঞ্জের অর্থ বিরোধ সুতরাং অদর্শন দর্শনের অভাব নহে 
কিন্ত দর্শন বিনাশ জ্ঞানান্তর ৷ 
উল্লিখিত অষ্টবিধ বিকল্পের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পের গ্রহণ হইবে, উহ] পধুর্ঘদাস 
অর্থেই সম্ভব, স্থতরাং অদর্শন একটা ভাবপদার্থ, উহ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি ও পুরুষে 
অসাধারণরূপে অবস্থান করে । বুদ্ধি ও পুরুষের অসাধারণ সংযোগকেই ভোগের 
কারণ বলিতে হইবে, নতুবা ভোগের বৈচিত্র্য হয় না। এই অসাধারণ সংযোগের 
প্রতি অসাধারণই কারণ হইবে, তাহাই চতুর্থ বিকল্প প্রশিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 


ভাস্ত। যস্ত প্রত্যকূচেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ, 
সুব্র। তত্ত হেতুরবিদ্া ॥ ২৪ ॥ 

ব্যাখ্যা। তন্ত (স্বকীয়বুদ্ধ্াা সহ পুরুষসংযোগন্ত ) হেতুঃ (কারণম্‌) 
অবিদ্ধা ( মিথ্যাজানসংস্কারঃ ) ॥ ২৪ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। প্রত্যক্‌ চেতন পুরুষের সহিত বুদ্ধির সংযোগের প্রতি অবিষ্তা 
অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান জন্য অনাদি সংস্কারই কারণ ॥ ২৪ | 

ভাষ্য । বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থ । বিপর্্যয়জ্ঞানবাসনাবাঁপিতা' 
ন কার্যযনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্পোতি সাধিকারা পুনরাবর্ততে, 
সা! তু পুরুষখ্যাতিপর্য্যবসান। কার্ধ্যনিষ্ঠাং প্রাপ্পোতি চরিতাধিকারা 
নিবত্তাদর্শন! ষন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ততে । আত্র কশ্চিৎ ষগুডকোপা- 
খ্যানেনোদঘাটয়তি মুগ্ধয়া৷ ভাধ্যয়া অভিধীয়তে “বগুক আর্ধ্যপুক্জ 


১ 
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অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহ”মিতি, স তামাহ “মৃতস্তেহহ- 
মপত্যমুণ্পাদয়িষ্যামীতি”, তথেদং বিষ্ভমানং জ্ঞানং চিগুনিবৃত্তিং ন 
করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা' প্রত্যাশা । তত্রাচার্্যদেশীয়ো বক্তি 
ননু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষ?, অদর্শনকারণাভাবাৎ বুদ্ধিনি বৃত্তিঃ, 
তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনানিবর্ততে ! তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, 
কিমর্থমস্থান এবাহ্য মতিবিভ্রমঃ ॥ ২৪ । 


অনুবাদ । প্রত্যক্‌ স্বরূপ চেতন পুরুষের স্বকীয় বুদ্ধির সহিত যে সংযোগ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভোগ্যতোক্ুত্ব সন্বন্ধ উহার কারণ 'অবিদ্া অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান জন্ত 
সংস্কার। বুদ্ধি উক্ত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়! থাকা পর্যন্ত কার্যের নিষ্ঠা অর্থাৎ 
পরিশেষে পুরুষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ন! পারিক়া সাধিকার। অর্থাৎ কার্য্ের 
আরম্তের সহিত বর্তমান থাকিয়! বারম্বার উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির অধিকাঁরশবে 
ভোগ ও অপবর্থ উৎপাদন বুঝায়, অতএব বুদ্ধি পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ জড়বর্গ 
হইতে পুরুষকে পৃথক্‌ ভাবে জ্ঞান পর্যন্ত জন্মাইলে কার্য্যের নিষ্ঠ। অর্থাৎ শেষ 
হয়, তখন সমস্ত অধিকার অনুষ্ঠিত হয়, বন্ধের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্ভি (জ্ঞান 
দ্বারা ) হইলে বুদ্ধি পুনর্্বার আবৃত্ত হয় না অর্থাৎ মুক্তি হয়। এস্থলে কোনও 
নাস্তিক নপুংসকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উপহাস করিয়া থাকে, নপুংসকের মুগ্ধ 
(সরল! ) স্ত্রী তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে আর্ধ্যপুক্র নাথ ! আমার ভগিনীর 
সম্তান হইয়াছে, আমার কেন হয় না? নপুংসক ইহীৰ প্রত্যুত্তর এইভাবে দিয় 
থাকে, আমি মরিয়া! তোমার পুত্র উৎপাদন করিব, সেইরূপ বিদ্যমান জ্ঞান 
অর্থাৎ সত্ব 'ও পুরুবের ভেদজ্ঞান বর্তমান থাকিয়া মুক্ত করিতে পারিল না, স্বয়ং 
বিনষ্ট হইয়া পারিবে ইহ! কেবল ছরাশা মাত্র ৷ আচার্যদেশীয় অর্থাৎ আচাধ্য 
হইতে কিঞ্চিৎ ন্যুন, ইহার উত্তর করিতেছেন, ভোগ ও বিবেকখ্যাতিরূপে 
পরিণত বুদ্ধির নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলে, বুদ্ধির স্বরূপ থাকিলেও উক্ত দ্বিবিধ 
বৃত্তির তিরোধানরূপ নিরোধ সমাধি হইলেই মুক্তি হয়, অদর্শনরূপ কারণ 
নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধির বৃত্তি হয় না, বন্ধের কারণ উক্ত অনর্শন ( অবিষ্া ) দর্শন 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারাই বিনষ্ট হয়। | এইটা একদেশীর অর্থাৎ শাস্ত্রের সমগ্র 
দেিদ্ধা্ত পরিজ্ঞাত নহে এমত ব্যক্তির মত, ইহার মতে বুদ্ধির স্বরূপ থাকিলেও 
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বৃত্তি না হইলেই মুক্তি হয়)। স্বমতে ( আচার্যের মতে ) চিত্তনিবৃত্তি অর্থাৎ 
পিঙ্গশরীর বিনাশকেই মুক্তি বলে। অতএব নাস্তিকের উল্লিখিত চিত্তবিত্রম 
অস্থানে অর্থাৎ বিন! কারণেই জন্মিয়াছে ॥ ২৪ ॥ 

' মন্তব্য। দেহাদি জড়বর্গে আত্মজ্ঞান ও উহা হইতে তাদুশ সংস্কার, এই 
অনাদি প্রবন্তিত সংস্কারই সমস্ত অবনর্থের মূল, উক্ত সংস্কার থাকিলেই প্রকৃতি 
পুরুষের সংযোগ দ্বারা সংসার উৎপন্ন হুয়। বহিরস্ততে যত আধিক পরিমাণে 
অহঙ্কার মমকার থাকিবে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ততই বিলম্ব হইবে, তাই 
আত্মদর্শনাভিলাষী যোগিগণ বহির্বস্ত হইতে সম্পূর্ণ অপস্ত হইবার চেষ্টা করিস 
থাকেন। 

“ঈষদসমাপ্তো কল্পদেশ্টদে শীয়াঃ” এই হৃত্রান্ুারে আচীর্ধ্য হইতে কিঞ্চিৎ 
নন এই অর্থে দেশীয় প্রতায় করিয়া আচাধ্যদেশীয় পদ হইয়াছে । আচার্যের 
লক্ষণ বাযুপুরাঁণে উক্ত আছে, 


আচিনোতি চ শাস্বার্থমাঁচারে স্থাপয়ত্যপি । 
স্বয়মারভতে যস্মাদাচাধ্যস্তেন চোচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্তরার্থ সম্যক অবগত হইয়া স্বয়ং আচার অনুষ্ঠান করেন 
এবং শিশ্তদিগকে আচার অভ্যাস করাইয়া থাকেন তাহাকে আচাধ্য বলে। 
আত্মজ্ঞান বর্তমান থাকিতে মুক্তি হয় না কাঁরণ এ জ্ঞানের (চিত্তবৃত্তির ) 
ছায়৷ পুরুষে পড়ায় পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছভাবে থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তই 
মরিয়া মুক্তি দিবে এইভাবে উপহাস হইয়াছে। সিদ্ধান্তে আত্মজ্ঞান হইলে 
অবিগ্য৷ নিবৃত্তি হয় সুতরাং চিত্তাদিরও নাশ হয় ॥ ২৪॥ 
* ভাস্ত। হেয়ং ছুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্মুক্তং 


অতঃপরং হানং বক্তব্যম্‌ ৷ 
সুত্র। তদভাবাৎ সং যোগাভীবো হানং তদ্দুশেঃ 
কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


ব্যাখ্যা। তদভাবাৎ (ভন্তা অবিদ্তায়। অভাবাৎ জ্ঞানেনোচ্ছেদাৎ) সংযোগা- 
ভাবঃ ( পুর্কোক্রভো গ্যতো্ুত্বসন্বদ্ধা ভাবঃ) হাঁনং ( আত্যন্তিকো! বন্ধোপরমঃ ) 
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তান্ধশেঃ কৈবল্যম্‌ (তৎ হানং দৃশেঃ আত্মনঃ, কৈবল্যং স্বরূপেইবস্থানং মুক্তি- 
রিত্যর্থঃ )॥ ২৫॥ | 


তাৎপর্য । আস্মজ্ঞান দ্বার! প্রাগুক্ত অবিদ্ভার বিনাশ হইলে প্রকৃতি 
পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সম্বন্ধ-বিশেষ বিনষ্ট হয়, উহাকে হান বা মুক্তি 
বলে, উহাই পুরুষের স্বরূপে অবস্থান ॥ ২৫4 


ভাষ্ম। তশ্যাদর্শনস্যাভাবাৎ, বুদ্ধিপুকষসংযোগাভাবঃ আত্য- 
স্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থ:, এতদ্‌ হানং, তদ্দুশেঃ কৈবল্যম্‌ পুরুষ- 
স্তামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। ছুঃখকারণনিবৃত্তো 
ছুংখোপরমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্‌ ॥ ২৫॥ 


অনুবাদ । ত্যাগের যোগ্য ছঃখ ও দুঃখের কারণ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে 
কারণের (অদর্শনের ) সহিত বলা হইয়াছে, ইহার পর হান অর্থাৎ মুক্তির 
স্বরূধ বলিতে হইবে। 

সেই অদর্শন অর্থাৎ মিথ্যাসংস্কারবূপ অবিগ্ভার বিনাশ হইলে ততৎকার্ধ্য বুদ্ধি 
ও পুরুষের সংযোগের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সম্বন্ধের বিনাঁশ হয়, ইহাতেই বন্ধনের 
অর্থাৎ ছুংখত্রয়ের আত্যস্তিক বিনাশ হয়, পুনর্ব্বার ক্টৎপত্তি হয় না। ইহাকে 
হান (মুক্তি) বলে, এই অবস্থায় চৈতন্তন্বরূপ পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ জড়বর্গের 
সহিত অসংমিশ্রণ হয়, গুণত্রয়ের সহিত ভোগজনক সম্বন্ধ হয় না। ছুঃখের 
কারণ সংযোগের নাশ হইলে ছুঃখের উপরম হয়, এই অবস্থায় পূরুষ স্বরূপে 
অর্থাৎ স্বকীয় কেবল ভ্ঞানবপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ॥ ২৫1 


মন্তব্য। সকল অনর্থের মূলীভূত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি করতল- 
গত হয়। ভগবান্‌ অক্ষপাদ ব্লিয়াছেন “ছুঃখজন্সপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্ব- 
রোত্তরাপায়ে তদনস্তরাপায়াপবর্গ” অর্থাৎ ছুঃখাদির পর-পরটার বিনাশ হইলে 
ূর্ব-পূর্ব্বটার বিগম হইয়া দুঃখের নিৰৃত্তি হয় ইহাকেই মোক্ষ বলে। মিথ্যাজ্ঞান 
' (অবিদ্বা') নিবৃত্তি হইলে দৌষ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি ভাবে ছুঃখত্রয়ের অত্যন্ত 
বিনাশকেই মুক্তি বলে। ছুঃখাভাবটী জন্ত হইলেও উহা! অদ্ভিত্য নহে, কারণ 
ভুন্ত ভাবেরই বিনাশ হয়, জন্য অভাবের বিনাশ হয় না, ধ্বংসাভাঁব জন্ত হইলেও 
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উহ! অনিত্য নহে । অভাবকে মুক্তি বল! হইল, উহ! পুরুষের অতিরিক্ত নহে, 
সাংখ্য পাতঞ্রলমতে অভাবটা অধিকরণের অতিরিক্ত নহে ॥ ২৫ ॥ 


ভাষ্য। অথ হানস্য রঃ প্রাপ্তুপায় ইতি। 
সুত্র । বিবেকখ্যাতিরবিপ্রবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 


ব্যাখ্যা। অবিপ্লবা (বিপ্লবেন মিপ্ল্যাজ্ঞানেন বিরহিতা ) বিবেকখ্যাতিঃ 
(সত্বপুরুষভেদজ্ঞানম্‌) হাঁনোপায়ঃ (হানগ্ঠ হুঃখত্যাগন্ত উপায়ঃ কারণ ) ॥২৬॥ 

তাৎপর্য্য। বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা ততকৃতবুুখানবিরহিতভাবে নিরস্তর 
উৎপদ্মান হইলে মোক্ষের কারণ হয় ॥ ২৬ ॥ 


ভাস্ত। সত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্ত- 
মিথ্যাজ্ঞানা প্রবতে, বদ মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং 
সম্পগ্ভতে তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্বস্ত পরে বৈশারঘ্ে পর্স্তাং 
বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্তমানস্ বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহে। নিম্মীলে। ভবতি, 
সা! বিবেকখ্যাতিরবিপ্রীবা হানস্যোপায়ঃ ততো! মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধ- 
বীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ, ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানক্ঠোপায় 
ইতি ॥ ২৬ ॥ 


অনুবাদ । হানের প্রাপ্তির উপায় কি তাহ! বল! যাইতেছে। সত্ব (বুদ্ধি) 
ও পুরুষের ভেদজ্ঞানকে বিবেকখ্যাতি বলে, এই বিবেকথ্যাতি মিথ্যা জ্ঞান- 
বিরহিত না হইলে অভিভূত অর্থাৎ স্বকাঁ্য মোক্ষজননে অসমর্থ হয়। শরীরাদিতে 
'আত্মজ্ঞান প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান যেকালে দগ্ধবীজের তুল্য হইয়া বন্ধ্ প্রসব হয় 
অর্থাৎ যখন সংযোগাদি কার্য করিতে পারে না তখন চিত্তের অবিদ্ভাদি ক্লেশরূপ 
ধূলি তিরোহিত হইলে অতি ্বচ্ছভাব জন্মে, তখন বশীকার সংজ্ঞানামক 
পরবৈরাগ্যে বর্তমান প্র চিত্তের কেবল অতি নির্মল বিবেকজ্ঞান--ধারা বহিতে 
থাকে, উহাকে অবিপ্লব বিবেকখ্যাতি বলে, উহাই হানেন্ন কারণ, উহা! দ্বারা 
মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজ সদৃশ হইয়া যার, পুনর্ধণার আর প্রসব ( কার্ধ্যারস্ত ) করিতে 
পাঁরে না, এইরূপ বিবেকখ্যাতিই মোক্ষপথথ বা হানের উপান্ন ॥ ২৬॥ 
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মন্তব্য। প্রত্যক্ষ সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারাই প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞান অপনোদিত হয় 
ইহ! দিক্বিত্রমাদিস্থলে অনেকেই অন্থতব করিয়াছেন, নিজের ভ্রম নিজেই দূর 
না হইলে শত সহম্্র উপদেশেও তাহাকে দূর করিতে পারে না। প্ররুতস্থলে 
“অহং সুখী” “অহং স্থুল” ইত্যাদি প্রত্যক্ষত্রম, ইহাকে দূর করিতে হুইলে 
আত্মতত্বের সাক্ষাৎকার আবশ্ক। শ্রুতি ব৷ অনুমান প্রমাণ দ্বারা পরোক্ষভাবে 
আত্মজ্ঞান জন্মিলে উহ! প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানকে উচ্ছেদ করিতে পারে ন। 
পরোক্ষজ্ঞার প্রত্যক্ষভ্ঞানের কারণ, স্থত্রাং প্রথমতঃ শ্রুতির তাৎপর্যয অবধারণ- 
পূর্বক আত্মতত্ব শ্রবণ করিবে, অনস্তর অন্থকুল তর্কসহকারে শ্রত্যর্থ জ্ঞান 
দৃ়ীক্কৃত করিবে, অনন্তর নিদিধ্যাসন দ্বারা দীর্ঘকাল সেবাপূর্বক আত্মতত্ব 
সাক্ষাৎকার হইলে অবিষ্তার নিবৃত্তি হয় ॥ ২৬॥ 


সুত্র। তস্ত সপ্তধা প্রান্ততূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 
ব্যাখ্যা । তন্ত (উৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্ত যোগিনঃ ) প্রান্তভৃমিঃ (প্রুষ্টঃ অস্তঃ 
অবসানং ফলং যাসাং তাঃ প্রাস্তাঃ ভূময়ো! যন্তাঃ সা) প্রজ্ঞা (বোধঃ) সপ্তধা 
( সপ্তপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥ | 
তাৎপর্য্য। বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগীর প্রজ্ঞা সপ্ত প্রকার হয়, এ 
প্রজ্ঞা প্রান্ততৃমি অর্থাৎ উহার পরিণাম উত্তম ॥ ২৭ | 
ভাষ্য । তশ্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যান্নায়ঃ সপ্তধেতি অশ্ুদ্ধ্য।- 
বরণমলাপগমাচ্ছিত্তস্তা প্রত্যয়াস্তরানু্পাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব 
প্রজ্ঞা. বিবেকিনো ভবতি, তদ্যথা পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ 
পরিজ্ঞেয়মস্তি । ১। ক্ষীণ! হেয়হেতবে! ন পুনরেতেষাঁং ক্ষেতব্যমন্তি 
। ২। সাক্ষাুকৃতং নিরোধসমাঁধিনা হানম্‌। ৩। ভাবিতো। বিৰেক- 
খ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্যাবিমুক্তিঃ 
প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্ত ত্রয়ী চরিতাধিকার। বুদ্ধিঃ। ১। গুণা 
খিরিশিখরকুটচ্যুতা ইব গ্রাবাণে! নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ 
সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, নচৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যৎপাদঃ প্রযো- 
;জনাভাব্ঠাদিতি। ২। এতন্যামবস্থায়াং গুণসন্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্র- 
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জ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষঃ ইতি । ৩। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্ত- 
ভূমিপ্রজ্ঞামনুপশ্যন্‌ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে, প্রতিপ্রসবেহপি 
চিত্তস্ত মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদ্িতি ॥ ২৭ ॥ 


অনুবাদ । স্থত্রের “তস্য” পদ, দ্বারা বর্তমান- খ্যাতি অর্থাৎ যে ঘোগীর 
বিবেকজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আছে তাহাকে বুঝাইবে। ক্লেশপঞ্চক ও ততকার্ধ্য 
পাপ প্রতৃতিকে অশ্ুদ্ধি বলে, নির্দণ সত্বগুণের আচ্ছাদন করে বলিয়া! 'উহাকেই, 
আবরণ মল বলে, চিত্তের তাদৃশ মল বিদুরিত হইলে রাজন বা তামস বুখান 
প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয় না, তখন বিবেকশা'লী ঘোগীর প্রজ্ঞা সপ্ত প্রকার 
হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ £- হেয় অর্থাৎ ছুঃখজনক বলিয়া পরিত্যাজ্য প্রকৃতির 
কার্ধ্য সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছে, জানিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। ১৭ হেয়ের 
কারণ ক্লেশ সমুদায়ই ক্ষীণ হইয়াছে, ক্ষয় করিতে অবশিষ্ট কিছুই নাই । ২। 
নিরোধ সমাধি দ্বারা হান (মুক্তি) হয় ইহা সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতেই নিশ্চয় 
করিয়াছি, (এ বিষয়ে নিশ্চয় করিতে কিছুই বাকি নাই)।৩। বিবেক 
খ্যাতি অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ মোক্ষ কারণ সম্পাদিত 
হইয়াছে, (ইহ! সম্বন্ধে সম্পাদন করিতে কিছু বাঁকি-নাই )। ৪। সাতটার মধ্যে 
এই চারিটী কার্ধ্যাবিমুক্তি অর্থাৎ পুরুষের যত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। কার্য্য- 
বিমুক্তির পর আপন! হইতেই তিন প্রকার চিত্ববিমুক্তি হয়, যেমন বুদ্ধির 
অধিকার অর্থাৎ কাধ্যারস্ত শেষ হইয়াছে। ১। বুদ্ধির গুণ সুখছুহখ প্রভৃতি 
পর্বতশিখর পরিভ্রষ্ প্রস্তররাশির স্ায় নিরাশ্রয় হইয়। নিজের কারণ প্রক্কাতিতে 
প্রলয়াভিমুখ হইয়া! (প্রতিলোম পরিণামে ) চিত্তের সহিত অন্ত যাইতেছে, 
ইহাদ্দের লয় হইলে আর উৎপত্তি হইবে না, কারণ প্রয়োজন কিছুই নাই, 
উৎপত্তির আবশ্তক ভোগও অপবর্গ সম্পন্ন করা, তাহ! হইয়াছে ।২। এই অবস্থায় 
পুরুষ গুণস্বন্ধ'অতিক্রম করিয়া আপন চৈতন্রূপে নির্মলভাবে অবস্থান করে, 
সুতরাং কেবলী অর্থাৎ মুক্ত বলা যায় ।৩। উক্ত সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি গ্রজ্ঞাকে 
অনুভব করিয়া পুরুষ কুশল বলিয়া! কথিত হয়। চিত্তের প্রতি- প্রসব অর্থাৎ 
অত্যন্ত বিনাশ হইষ্রেও পুরুষকে কুশল বলা যায়, কারণ তখন পুরুষ গুণাতীত 
অর্থাৎ প্রক্কৃতিও তৎকার্ধ্য জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ 


১৬০ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সু ৮] 


স্িব্য। বার্তিককার বলেন তণ্ত পদের অর্থ হানোপায়, ভাম্বের প্রতুযুদিত- 
খ্যাতেঃ এইটুকু তাহারই বিবরণ, পূর্বে যোগীর উল্লেখ হয় নাই, স্থতরাং তাহার 
উপস্থিতি হইতে পারে ন1। 

নিরোধ সমাধির পরে বুখান হইলে উল্লিখিত সাত প্রকার অন্থভব হইয়া 
থাকে । প্রাস্তভূমির অর্থ শেষ অবস্থা অর্থাৎ যাহার পরে আর কিছু থাকে 
না। ভান্টে প্রান্তভৃমির বিশেষ বিবরণ কেবল “ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি” 
এই একটী দেখান হইয়াছে, অবশিষ্ট*মুদায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে, 
অনুবাদে প্রদর্শন করা হইয়াছে । 

কা্যাবিমুক্তি অথাৎ পুরুষে চেষ্টা করিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, চিত্তের 
বিমুক্তি পুরুষের চেষ্টায় হয় না, ব্যবহারক্ষেত্রে চিন্তকেই জীব বলে, আপনার 
বিনাশ আপনি করিতে পারে না। চিত্তের লয়ের পূর্ববে জীবন্দুক্ত অবস্থা, 
“অনুপশ্তন্‌ পুরুষঃ কুশলঃ” এইটুকু তাহারই বিবরণ। জীবন্ুক্তের শরীরের 
নাশের সময় চিত্তেরও লয় হয় ইহাকেই বিদেহমুক্তি বা! নির্বাণ বলে, “প্রতি- 
প্রসবেহপি চিত্তন্ত মুক্তঃ কুশলঃ” এইটুকু বিদ্বেহমুক্তের বিবরণ ॥ ২৭ ॥ 

ভাষ্য । সিদ্ধাভবতি বিবেকখ্যাতিহানোপায়ঃ ন চ সিদ্ধিরস্তরেণ 


সাধনমিত্যেতদারভ্যতে | 


সুত্র। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্বিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক- 
খ্যাতে2 ॥ ২৮ ॥ 

ব্যাখ্যা । যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ (যমনিয়মাদীনাং আচরণাৎ) অশুদ্ধিক্ষয়ে 
( ক্লেশাদিনিবৃত্তী) আবিবেকখ্যাতেঃ (বিবেকজ্ঞানপর্যযস্তং) জ্ঞানদীপ্তি: 
( তত্বজ্ঞানস্থাভিব্যক্ির্ভবতীত্যর্থঃ )॥ ২৮ ॥ 

তাৎপধ্য। যমনিয়ম প্রভৃতি অই্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতে হইতে 
অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকের তিরোধান হয়, তখন আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত হইয়া 
থাকে ২৮ ॥ | 

ভাস্ত। যোগাঙ্গানি অফ্টাবভিধায়িস্যমানানি” তেষামনুষ্ঠানা 
প্ধচপর্বধণে। বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপন্থয ক্ষয়ঃ নাশঃ, তৎক্ষয়ে সম্যগ্জ্ঞান- 
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স্তাভিব্যক্তিঃ, যথা যথাচ সাধনান্যনুষ্টীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বমশু দ্ধি- 
রাপগ্যতে, যথা যথাচ ক্ষীয়তে তথ। তথা ক্ষয়াক্রমানুরোধিনী জ্বানস্যাপি 
দীপ্তিবিবদ্ধতে, স! খম্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ 
আ। গুণপুরুষন্বরূপবিজ্ঞ।নাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধেধিয়ে।গ- 
কারণং যথা পরশুশ্ছেগ্চস্ত, বিবেকখ্য।তেন্ত্ব প্রাপ্তিকারণং যথ। ধন্মঃ 
সুখস্ত, , নাশ্যথাকারণম্‌।. কতিটৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবস্তি, 
নবৈবেত্যাহ, . তদ্যগা “উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকা রপ্রত্যয়াপয়ঃ। 
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্” ইতি। তত্রোপত্তিকারণং 
মনে! ভবতি বিজ্ঞানস্ত, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্তেবা- 
হর ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যা রূপস্ত।ালোকস্তথ। রূপজ্ভানম্‌। 
বিক।রকারণং মনসে। বিষয়ান্তরং, যথাহগ্রিঃ পাক্যস্ত | প্রত্যয়কারণং 
ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য | প্রাপ্তিকারণং যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ | 
বিয়েগকারণং তদেবাশুদ্ধেঃ ৷ অন্যত্বকারণং যথা স্থবর্ণস্ত স্ববর্ণকারঃ। 
এবমেকন্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্ত অবিদ্যা মুঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্রে, 
তত্বজ্ঞ্ানং মাধ্যস্থ্যে। ধুতিকারণং শরীরমিক্ত্রিয়াণ।ং তানি চ তস্য, 
মহাভৃভানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্বেবষাং, তৈর্্যগ্যৌন- 
মানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ, ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ 
যখ।সম্ভবং পদার্থান্তরে্ষপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্টানন্ত্র দ্বিধেব 
কারণত্বং লততে ইতি ॥ ২৮ ॥ 


অন্ুবাদ। হানের অর্থাৎ মোক্ষের উপায় বিবেকখ্যাঁতি সিদ্ধ হইয়া থাকে 
একথা! বল! হইয়াছে, সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, এনিমিভ সাধন প্রদর্শন 
করিবার জন্ত আরম্ভ করা যাইতেছে । যোগাঙ্গ আটটা তাহ! অগ্রে বলা যাইবে, 
উহাদের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চপর্ক অর্থাৎ অবিগ্তা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি- 
নিবেশ এই পাঁচ প্রকার বিপধ্যয় (মিথ্যা, ভ্রম )জ্ঞানের ক্ষয় হয়, উহারক্ষয় হইলে 

সম্যক্‌ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে 
২১ 


১৬২ পাতঞ্জল দর্শন । [পা২।সু২৮।] 


অগ্ুদ্ধিরও তিরোধান হয়, এবং অশুদ্ধির বিনাশ হইলে তদন্সারে ( তারতম্যান্ু- 
সারে ) ভ্ভানেরও দীপ্তি বৃদ্ধি হয়, এ বৃদ্ধি হইতে হইতে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ 
গুণ (বুদ্ধি প্রভৃতি ) ও পুরুষের ভেদজ্ঞান পর্যন্ত উপনীত হয়। যমনিয়মাদি 
যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির বিয়োগকারণ হয়, যেমন ছেদের যোগ্য বৃক্ষের বিয়োগ- 
কারণ কুঠার। এ যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকথ্যঃতির প্রাপ্তিকারণ হয়, যেমন ধর্ম 
স্থখের প্রাপ্তির কারণ, যোগাঙ্গানুষ্ঠান,উক্ত দ্বিবিধ রূপেই কারণ হয়, প্রকারা- 
স্তরে হয় 'না। কত প্রকার কারণ তাহা নির্ধারণ করা যাইতেছে, কারণ নয় 
প্রকার, উৎপত্তিকারণ, স্থিতিকারণ, অভিব্যক্তিকারণ, বিকারকারণ, প্রত্যয় 
(জ্ঞান) কারণ, আপ্তি (প্রাপ্তি, লাভ) কারণ, বিয়োগকারণ, অন্তত্ব (ভেদ) 
কারণ ও ধৃতি (রক্ষা) কারণ, এই নয় প্রকার কারণ হয়। ইহার মধ্যে 
উৎপত্তিকারণ যেমন জ্ঞানের উৎপন্তিকারণ মন। আহার যেমন শরীরের 
স্থিতিকারণ তদ্রপ ভোগ ও অপবর্ণ মনের স্থিতিকারণ, অর্থাৎ অহঙ্কার তত্ব 
হইতে মন উৎপন্ন হইয়া ততকাল অবস্থান করে, ধতকাল ভোগাপবর্গরূপ 
পুরুষার্থ সম্পাদিত ন! হয়, পুরুষার্থ সম্পন্ন হইলে আর মন থাকে না । আলোক ও 
রূপজ্ঞান রূপের অভিব্যক্তির (প্রকাশের ) কারণ। যেমন অগ্নি পাক্য অর্থাৎ 
পাকের যোগ্য তও্ুলাদির বিকারের ( অন্তথাভাবের ) কারণ তত্রপ বিষয়ান্তর 
অর্থাৎ ধ্যেয় বস্ত হইতে অন্য বিষষ মনের বিকারকারণ ৷ ধূমের জ্ঞান অগ্রি- 
জ্ঞানের কারণ। ধোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ, এই ষোগাঙ্গান- 
ষ্টানই অশুদ্ধির বিয়োগকারণ | সুবর্ণকার স্ুবর্ণথগ্ডের অন্তত্বের অর্থাৎ ভেদের 
কারণ হয়, একথখণ্ড স্ুবর্ণকে নানাবিধ অলঙ্কাররূপে পরিণত করে, এইরূপ 
একই স্ত্রজ্ঞান দর্শক পুরুষের অবিষ্ঠা থাকিলে মোহ জন্মায়, দ্বেষ থাকিলে 
ছুঃখ জন্মায়, অনুরাগ থাকিলে সখ জন্মায়, এবং তত্বজ্ঞান (বিবেক ) থাকিলে 
মাধ্যস্থ্য অর্থাৎ ওঁদাসীন্ জন্মাইয়া৷ থাকে । ইন্জ্রিয়গণ শরীরের ও শরীর ইন্ত্রিয়- 
গণের ধৃতির অর্থাৎ রক্ষার কারণ হয়, ক্ষিত্যা্দি পঞ্চমহাভূত শরীরের রক্ষার 
কারণ হয়, অর্থাৎ ভক্ষ্য পেয়রূপে শরীরের পোষণ করে, মহাতৃতগণ পরস্পর 
পরস্পরের গন্ধ রসাঁদির রক্ষার কারণ হয়। এইরূপ পণ্ড পক্ষী মনুষ্য দেবতা 
প্রভৃতির শরীর সকলও পরম্পর পরম্পরের রক্ষার কারণ হয়। উক্তরূপে নয় 
খ্রকার কারণ হইয়া! থাকে । পদার্থান্তরেও কাধ্যকারণভাবে যথারস্তব এই 


[পা২। সৃ২৯।] সাধন পাদ । ৯৬৩ 


কয়েকটীর কোনওটার যোজন! করিতে হইবে । ষোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্বোক্ত 
বিয়োগ ও প্রাপ্তি এই ছুই প্রকার কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ 

মন্তব্য । মনুষ্যাদি পাথিব শরীরে প্রধানতঃ ক্ষিতির ভাগ স্থিতির কারণ 
অর্থাৎ উপাদান, অন্য ভূত সকল সহায়ক হয়। বরুণলোকের শরীর জলীয়ভাগে 
গঠিত। হৃর্যলোকের শরীরের কারণ তেজঃ। বাযুলোকের শরীরের কারণ 
বায়ুর ভাগ এবং চন্দ্রলোকের শরীরের কারণ আকাশের ভাগ। ব্যাজ্রা্দি 
শরীর মনুষ্যাঁদির শরীর দ্বারা বদ্ধিত হয়, মনুষ্য কর্তৃক প্রদত ছাগাদি ,পপ্ডশরীর 
দ্বারা দেবশরীর বদ্ধিত হয়, দেবগণও বর্ষণ বর প্রদান প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্াদির 
শরীর রক্ষা করেন ॥ ২৮ ॥ 


ভাষ্য । তত্র যোগাঙ্গান্যবধাধ্যন্তে | 


সুত্র। যমনিয়মীসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাঁধ্যানসমা- 
ধয়োহফ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯॥ 


ব্যাখ্য।। যমশ্চ নিয়মশ্চ আসনঞ্চ প্রাণায়ামশ্চ প্রত্যাহারশ্চ ধারণ। চ 
ধ্যানঞ্চ সমাধিশ্চ এতান্তষ্টৌ অসম্প্রজ্ঞাতসমাঁধেরঙ্কানীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

তাৎপর্ধ্য । যম নিয়ম প্রভৃতি আটটী যোগের অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতরূপ 
নিরোধ সমাধির কারণ ॥ ২৯ ॥ 

ভাস্তা। যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥ 

অনুবাদ । যোগাঙ্গ সকলের নিরূপণ করা যাইতেছে, ষম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই আটটী যোগের 
অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ, যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ প্রদর্শন 
করা যাইবে ॥ ২৯ ॥ 

মন্তব্য । একই সমাধি অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়রূপে কথিত হইয়াছে, অঙ্গের 
অন্তর্গত সমাধিটী সম্প্রজ্ঞাত, উহা অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নিরোধ সমাধির অঙ্গ হয়। 
গ্রন্থের প্রারস্তে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। অভ্যাস বৈরাগ্য শ্রদ্ধ! বীর্ঘ্য 
প্রভৃতি উপায় সমস্ত এই আটটার মধ্যে .মস্তরূর্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২৯ ॥ 


ভাষ্য । তত্র। 


১৬৪ পাতঞ্জল দর্শন।  [পা২।সু৩*। ] 


সুত্র। অহিংসাসত্যাস্তেযত্রক্ষচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা। অহিংস! চ, সত্যঞ্চ অন্তেয়ঞ্চ ( চৌর্ধ্যাভাঁবশ্চ ) ব্রহ্মচর্ধ্যঞ অপরি 
গ্রহশ্চ তে যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 

তাৎপর্য্য । অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি ন| 
করা, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাচটাকে ধম বলে ॥ ৩০ ॥ 


ভাষ্য । তত্রাহিংসা! সর্ববথ। সর্ববদ! সর্ববভূতানামনভিদ্রোহঃ, 
উত্তরে চ বমনিয়মাস্তমুলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎ্প্রতিপাদনায় প্রতি- 
পাগ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে । তথাচোক্তং “স খল্য়ং 
ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহুনি সমাদিসতে তথা তথ! প্রমাদ- 
কৃতেভ্যো হিংসানিদ্ানেভ্যো। নিবর্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং 
করোতি”। সত্যং বথার্থে বাজ্মনসে, যথাদৃষ্টং যথানুমিতং বথাশ্রুতং 
তথ। বাত্সনশ্চেতি, পরত্রস্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা স। যদ্দি ন 
বঞ্চিত! ভ্রান্ত। ব৷ প্রতিপত্তি-বন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষ! সর্ববভূতোপ- 
কারার্থং প্রবৃত্ত। ন ভূতোপঘাতায়, যদ্দি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপ- 
ঘাতপরৈব স্যা ন সত্যং ভবে, পাপমেব ভবে, তেন পুণ্যাভাসেন 
পুণ্যপ্রতিরূ্পকেণ কষ্টতমং প্রাপুয়া, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ববভূতহিতং 
সত্যং ত্রয়াৎ। স্তেয়ং অশাস্তপূর্ববকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্‌, 
ত্প্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহ।রূপমস্তেয়মিতি ৷ ব্রহ্ষচর্য্যং গুণ্ডেন্িয়- 
স্তোপস্থৃস্থ সংযম | বিষয়াণামর্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদে।ষদর্শনাদন্বী, 
করণমপরিগ্রহঃ ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 


অন্ুবাদ। পঞ্চবিধ যমের মধ্যে কোনও প্রকারে কোনও কালে কোনও 
প্রাণীর অভিদ্রোহ অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ হয় এরূপ চেষ্টা না করাকে অহিংসা বলে 
(এইরূপ অহিংসাই 'যোগের' অঙ্গ ) উত্তরবর্তী সত্যাদ্দি যম ও শৌচাদি নিয়ম 
সমস্তই অহিংসামূলক, 'র্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করিয়! সত্যাদির অনুষ্ঠান করা 
বিফল, অহিংপার দিদ্ধির (জ্ঞানের) নিমিত্তই সত্যাদির প্রতিপাদন করা 


[পা২।সৃঙ০।] সাধন পাদ । ৬৫ 


হইয়াছে অর্থাৎ অহিংসা বৃত্তি কতদূর স্থির হইতেছে তাহার গ্রতিলক্ষ্য রাখিয়া 
ত্যাদির অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এই অহিংস! বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির 
অনুষ্ঠান করিতে হয় (তাহা! না হইলে অসত্য প্রভৃতি দোষে অহিংসা মলিন 
হইয়া যায়) এইরূপেই শাস্ত্রে উক্ত আছে “যুমুক্ষু ব্রাহ্মণ যেমন যেমন সত্যাদি 
বহুবিধ ব্রতের অনুষ্টান করিতে থাকেন অমনি প্রমাদ (অনবধান) বশতঃ 
অনুষ্ঠিত হিংসার কারণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়৷ এ অহিংসাকেই অব্দাতরূপ| 
অর্থাৎ নিশ্মল করিয়া থাকেন। যথার্থ বাক ও মনকে সত্য বলে, অর্থাৎ যেরূপ 
প্রত্যক্ষ, অন্মিতি বা শন্দজন্ত জ্ঞান হইয়াছে বলিবার ইচ্ছা হইলে তদ্রপেই 
বাক্যের ও মনের ব্যাপার করিবে, প্রত্যক্ষাদদি দ্বারা নিজের যেরূপ জ্ঞান 
হইয়াছে, তদ্রপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে এ প্রকারে কথ! বলিলে সত্য 
বল। হয়, এতাদৃশ বাক্য যদি বঞ্চনার (প্রতারণার ) কারণ বা ভুমজন্য হয় 
তবে সত্য রক্ষা হয় না, শ্রোতা বুঝিতে না পারে এরপে বাক্য প্রয়োগ 
করিলেও সত্য হয় না। উক্ত প্রকারে বাঁকোর প্রয়োগ এভাবে করিবে যাহাতে 
সমস্ত জীবের উপকার হয়, অনিষ্টের কারণ না হয়। পুর্বোক্তরূপে বাক্য 
প্রয়োগ করিলেও যদ্দি পরের অনিষ্ট হয় তাহাতে সত্য রক্ষা হয় না, উহাতে 
বরং পাপ হয়, পরের অনিষ্টকারক সত্য বাক্য গ্রয়োগ করা! পুণ্য নহে আপা- 
ততঃ পুণ্য বলিয়! প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু উহা! হইতে কষ্টতম নরকছু:খ 
হইয়। থাকে, অতএব বিবেচনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিবে যাহাতে জীব 
সকলের হিত ভিন্ন অহিত না হয়। অশাস্্রপূর্বক অথাৎ প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে 
পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয়্ ( চৌর্য্য ) বলে, উহার অভাবের নাম অস্তেয়, 
কেবল চুরি না কর! নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবে। 
* গুপ্রেত্্রিয় উপস্থের (ত্ত্রীপুং চিন্কের ) সংযম অর্থাৎ মৈথুন ও তদ্িষয়ে শ্রবণাির 
ব্যাপার রহিত করাকে ব্র্গচর্য্য বলে। বিষয়ের অর্থাৎ উপভোগ্য বস্তুর উপার্জন, 
রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসাদৌষ অন্ুভব করিয়। তাহা হইতে বিরত থাকার নাম 
অপরিগ্রহ! এই পাঁচটাকে যম বলে ॥ ৩০ ॥ 
মন্তব্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষ থাকিলে প্রথমতঃ যম নিয়ম হুই- 
তেই ুত্রপাঁত করিতে হয়, কেবল বাহিরে প্রদর্শন করিলে কোনও ফল হয় না, 
চিত্তের মলিনতা৷ বিদুরিত হইতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি বাঁখ! কর্তব্য। 
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অহিংসাদি বৃত্তি স্থির হইয়াছে কি ন৷ তাহার পরীক্ষা ফল দ্বারাই হইতে পারে, 
অহিংস বৃত্তি স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর সন্ধানে হিংশ্রক জস্তগণেরও শত্রুতা 
থাকে না ইত্যাদি। এই অহিংসা বৃত্তির উৎকর্ষ বিধান করিবার নিমিত্ত 
সাংখ্যশান্ত্রকর্তী বৈধ্হিংসাকেও (বলিদান ) পাপের কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

অধর্থের মূল মিথ্য। কথা, সংসারে মিথ্যা কথা না থাকিলে অধর্্ম আপনা 
হইতেই চলিয়া যায়। নিশাকালে চোরে চুরি করে, লম্পটে পরদার করে, 
প্রাতঃকালে তাহাদিগকে রাত্রির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের যদি 
সত্য কথ! বলিতে হয় তবে কি আর পাঁপাচরণ হইতে পারে, কখনই নহে। 
সত্য কথ! বলিলে বদি কাহারও প্রাণবিয়োগ সম্ভব হয় এমত স্থলে বাকের 
প্রয়োগ করিবে ন!। 

মনে মনে পরের দ্রব্যের অভিলাষ থাকিলে অন্তেয় রক্ষা হয় না, প্রথমতঃ 
মানসিক ব্যাপার হইয়৷ পরে কায়িক ও বাচিক ব্যাপার হইয়া! থাকে, মনের 
ব্যাপার (ইচ্ছা ) না হইলে কায়িক বাচিক ব্যাপার হয় না, তাই অস্পৃহারূপ 
অন্তেয় প্রদশিত হইয়াছে । 

লোকলজ্জা ব1 ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া প্রকাণ্তে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়! 
অহন্লিশ মনে মনে খর ভাবনায় জর্জরিত হওয়া ভয়ানক পাপ। পাপ, বা! পুণ্য- 
বিষয়ে কত সময় যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখ! উচিত। ব্রহ্ষচর্ধ্য রক্ষা! করিতে 
হইলে মৈথুনপ্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হয়, তাই ভাষ্যকার 
“গুপ্ডেন্ডিয়স্ত” বলিয়! প্রয়োগ করিয়াছেন । দক্ষসংহিতায় অট প্রকার মৈথুনের 
অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, “ম্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণম্। সন্কল্লোহধ্য- 
বসায়শ্চ ক্রিয়বানির্বত্তিরেব চ। এতন্ৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীষিণঃ। ব্রক্ষচর্য্যের 
স্বরূপ জানিতে হইলে খখ্যশৃঙ্গের প্রথম অবস্থা ও শুকদেবের জীবনচরিত 
অনুসন্ধান করা উচিত। 

অপরিগ্রহ বিষয়-বৈরাগ্যের নামান্তর । বিষয় অর্জনে কতদূর দোষ তাহা 
ভূক্কতোগী সকলেই অবগৃত আছেন। প্রাণান্ত করিয়া অর্জিত ধন তস্করে লইয়া 
যাইবে সর্বদা! এইবপ হুশ্চিন্তা থাকে এইটা রক্ষাদ্দোষ। উপভোগ করিলে সঞ্চিত 
ধনের শীঘ্রই ক্ষয় হয় ইহার অহ্শীলনকে ক্ষয়দোষ দর্শন বলে। ভোগ করিতে 
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করিতে ক্রমশঃই লালন! ( নেসা) বৃদ্ধি হয়, তখন উত্তরোত্তর অধিক আকাঙ্ঞা 
হয়, না পাইলে বিশেষ কষ্ট হয় এইটা সঙ্গদৌষ। উপভোগ করিতে গেলেই 
অপরের কষ্টের কারণ হয় অন্ততঃ ঈর্ষাও হইয়! থাকে, এইটা হিংসাদোষ ॥ ৩০॥ 


ভাষ্য । তে তু। 


সুত্র। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা৷ মহা- 
ব্রতম্‌ ॥ ৩১। 

ব্যাখ্য।। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ (জাতির্রাঙ্গণত্বাদিঃ, দেশঃ তীর্থাদিঃ) 
কালশ্চতুর্দগ্তাদিঃ, সময়ঃ ব্রাহ্গণপ্রযোজনাদি:, এতৈরনবচ্ছিন্নাঃ অখগ্ডিতাঃ ) 
সার্বভৌমাঃ (স্বাস্থ ভূমিষু বিষয়েতু অন্থগতাঃ ) মহাব্রতং ( এতে অহিংসাদয়ঃ 
মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ) ॥ ৩১ ॥ 

তাৎপর্যয। পূর্বোক্ত অহিংসাদি যদি জাতি, দেশ, কাল ও শপথ দ্বারা 
সীমাবদ্ধ না হয় এবং সমস্ত বিষয়ে সর্বথা অনুগত হয় তবে মহাব্রতত বলা 
যাইতে পারে ॥ ৩১ ॥ 

ভাষ্বা। তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকম্য মতস্যেষ্যেব 
নান্ত্র হিংসা, সৈব দেশাবচ্ছিন্না ন তীর্থে হনিষ্যামীতি, সৈব 
কালাবচ্ছিন্না ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেহহনি হনিষ্যামীতি, সৈব ত্রিভি- 
রূপরতস্ত সময়াবচ্ছিন্ন! দেবব্রাহ্মণার্থে নাম্যথা হনিষ্যামীতি, যথাচ 
কত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংস! নান্যাত্রেতি। এভির্জাতিদেশকালসময়ৈ- 
* রনবচ্ছিন্ন৷ অহিংসাদয়ঃ সর্ববখৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্ববভূমিযু সর্বব- 
 বিষয়েষু সর্ববখৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ববভৌমা মহাব্রতমিত্যু- 
চ্যতে ॥ ৩১ ॥ 

অন্থবাদ । জাতি দ্বার অবচ্ছিন্ন (নিয়মিত, সক্কোচিত ) অহিংসা যেমন 
ধীবরগণ মতস্তজাতিরই খিংসা করে, অপর প্রাণীর করে না। এ অহিংস! 
দেশ ছার! অবচ্ছিন্ন যেমন তীর্ঘে হিংসা করিব না, কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন যেমন 
চতুর্দশী অথবা পবিত্র দিবসে হিংসা করিব না। উক্ত জাতিদেশ 'কাল দ্বার! 
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অবচ্ছিন্ন না হ্ইয়াঁও সময অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হয় 
যেমন দেরতা ও ব্রাঙ্গণের গ্রয়োজনবশতঃ হিংসা করিব নতুবা করিব না, 
যেমন ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রেই হিংসাঁ করে, অন্ত স্ানে করে না। উক্ত 
প্রকারে জাত্যাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংস! প্রভৃতি সর্বতোভাবে পালন করিবে। 
এইরূপে জাত্যাদি সমস্ত বিষয়েই সকল প্রকারে অহিংস প্রভৃতি অবিচলিত 
থাকিলে তাহাকে সার্বভৌম মহাব্রত বূল। বায় ॥ ৩১ ॥ 

মন্তব্য'। যোগমার্গ অলৌকিক ধস্ত, ইহাতে সঙ্ষোচের চিহ্ও নাই, 
ইহা সামাজিক কোনও শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ হয় না, প্রাণিবিশেষে ইহার পক্ষপাত 
নাই, সুতরাং জাতি দেশ কাল ইহার সঙ্কোচ করিতে পারে না, যোগিগণ 
কাহারই উপরোধ রাখেন না, অমুকের জন্য করিব, অমুকের জন্য করিব ন! 
এরূপ কথা তাহাদের প্রতি সম্ভবে না। অহিংসার স্তায় সত্যাদি স্থসেও 
অনবচ্ছেদ বুঝিতে হইবে ॥ ৩১ ॥ 


'সুত্র। শৌচ-সন্তোষ- তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি 
নিয়মাও ॥ ৩২ ॥ 

ব্যাখ্যা । শৌচং, সন্তোবঃ, তপঃ, স্বাধ্যায়ঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ এতানি 
নিয়মাঃ ইতি ॥ ৩২ ॥ 

তাৎপর্য্য। নিরম পাঁচ প্রকার, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর- 
গ্রণিধান ॥ ৩২ ॥ 

ভাম্ত। তত্রশৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ 
বাহ্ং। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনং । সন্তোষ সন্নিহিত-. 
সাধনাদধিকন্যানুপাদিৎস1। তপঃ দ্বন্ছসহনম্‌, দন্শ্চ জিঘতসা 
পিপাসে, শীতোষে, স্থানাসনে, কান্ঠমৌনাকাঁরমৌনে চ, ব্রতানি 
চৈব যথাযেগং কৃচ্ছ-চান্দ্ায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষ- 
শান্্াণায়ধায়নং প্রণবজপো বা। ইশ্বরপ্রণিধানং তশ্মিন পরমগ্ডরে 
সর্ববকর্্ার্পণং, দশষ্যাসনস্থোহথ পথি ব্রজন্‌ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণ- 
বিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়ণীক্ষমাণঃ স্যানিত্যমুক্তোহ্ৃতভোগ- 
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ভাগী”। যত্রেদমুক্তং “ততঃ প্রত্যক্‌ চেতনাধিগমোহপ্যস্তরায়ীভা বশ্চ” 
ইতি 1 ৩২ ॥ 


অনুবাদ । মৃত্তিকা ও জলাদির মার্জনা ও মেধ্য পবিত্র বস্ত (গোমূত্র 
যাবকাদি) আহার করায় বাহ্‌ শোৌচ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা গোময় প্রভৃতি 
শরীরে প্রলেপ, পবিত্র সলিলে স্নান, এবং পবিত্র বস্ত গ্রাস পরিমাণ পূর্বক 
আহার করিলে বাহ অর্থাৎ স্থল শরিরের শৌচ হয়। চিত্তের মল ( দ্বেষ 
অসুয়াদি ) দূর করার (মৈত্রীকরুণাঁদি ভাঁবনা দ্বারা ) নাম অন্তঃশৌচ । ক্ষুধা 
তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ, উখান (ফ্লাড়ান ) উপবেশন (বসা), কাঠঠমৌন অর্থাৎ 
ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা, আকার মৌন অর্থাৎ কেবল মুখে 
কথা না বলা এইরূপ বিষয়কে দ্বন্দ বলে, ইহা সহা করার নাম তপঃ, যথাসম্ভব 
কৃচ্ছচন্দ্রায়ণ সান্তপন প্রভৃতি ব্রতকেও তপঃ বলে। উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি 
মোক্ষশান্ত্র অধ্যয়ন অথবা ওকাঁর জপকে স্বাধ্যায় বলে। পরমণ্ডরু পরমেশ্বর 
সমস্ত কর্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান, ( এই ইশ্বরপ্রণিধান দ্বারা 
ভগবানের প্রসাদে সর্বদাই যোগযুক্ত হওয়া যায়, শ্লোক দ্বারা তাহাই দেখান 
হইয়াছে ) ঈশ্বর প্রণিধানকারী যোগী শয়ন করুন, বসিয়৷ থাকুন বা পথে পথে 
ভ্রমণ .করুন তিনি স্বস্থ (কব্রহ্মনিষ্ঠ) তাহার সমস্ত বিতর্ক (হিংসা প্রভৃতি, 
অথবা! সংশয় বিপর্ষ্যয় ) বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি অবিদ্ভা সংস্কার প্রভৃতি সংসারের 
বীজ সকলের ক্ষয় অন্নুভব করিয়া নিত্যমুক্ত হইয়া ব্রহ্ধাম্বাদ গ্রহণ করেন । 
এই বিষয়ে স্ুত্রকার বলিয়া আসিয়াছেন “ঈশ্বর প্রণিধান করিলে আত্মজ্ঞান 
হয় ও ব্যাধি প্রভৃতি অস্তরায়ের বিনাশ হয়” ॥ ৩২ ॥ 


মন্তব্য। মেধ্যাভ্যবহরণাদি শৌচ নহে শৌচের কারণ, কার্য্যকারণের 
অভেদ উপচার হইয়াছে । সাধারণতঃ ছন্দশব্দে বিরুদ্ধ ছুই ছুইটা বুঝায়, ক্ষুধা! 
তৃষ্ণা প্রভৃতিতে তাদৃশ বিরোধ না থাকিলেও পারিভাষিক ছন্দ বুঝিতে হইবে । 
দম্ব সহ করার অর্থ সকল অবস্থাতেই সমানভাব, যেমন শীতে তেমনই গ্রীন্মে, 
অর্থাৎ শরীরের কষ্টে কষ্টবোধ না করা! । নিত্যমুক্ত এইস্থলে নিত্যযুক্ত এরূপও 
পাঠ আছে। পু 

বহিঃগুদ্ধি সমস্তই অস্তঃগুদ্ধির কারণ, চিত্তগুদ্ধির নিঙিন্তই নিত্য নৈমিত্কিক 
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ক্রিয়াসমুদায়ের বিধান আছে, সদাচার, সৎসঙ্গ, সাত্বিক ভোজন ইত্যাদির সহিত 
ধর্দের বিশেষ সন্বন্ধ আছে, এই নিমন্তই ভগবদগীতায় সাত্বিক ব্লাজপিক ও 
তামসিক ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ করিয়া সাত্বিক আহারের প্রশংসা কর! 
হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে £--আহারের স্থূল 
বা অধম ভাগ মৃত্রপুরীষাদিরূপে ব্রত হঙ্ক, মধ্যম ভাগ দ্বারা রসরক্ত ইত্যাদি 
সপ্তধাঁতুর উপচয় পূর্ববক দেহের (স্থল শুরীরের ) পোষণ হয়, এ নিমিত্বই দেহকে 
অন্নময় কোষ বলে, উত্তম ভাগ দ্বারা চিত্তের (হ্ক্্ম শরীরের ) পুষ্টি হয়, এই 
উত্তম ভাগই সাত্বিক, যে সমস্ত বস্ততে সাত্বিক অংশ' অধিক থাকে তাহাতেই 
চিভের শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই উদ্দেশ্তই সাধারণের অন্ন ভোজন কর! নিবিদ্ধ। 
“অন্ননয়ং মন” ইতাদি শ্রতিতে উক্ত বিষয় প্রদশিত আছে। 

অন্থঃগুদ্ধির অভিলাষ থাকিলে বহিঃশুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আব- 
শ্যক, কেবল আমি শুচি হইব নির্মল অন্তঃকরণ হইব এরূপ ইচ্ছায় কিছুই হয় 
না,.অভিলাষানুসারে টিত্রশ্ুদ্ধি হইতেছে কি না, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি চিন্তমল দূর 
হইতেছে কি না তংপ্রতি দৃষ্টি না বাখিয়। কেবল বাহ্‌ আড়ম্বরে কোন ফলই 
হয় না, উহ! একরপ ধর্মের ভাণ মাত্র। এক শ্রেণির লোক কেবল বাহ 
অনুষ্ঠানকেই পরম পদার্থ মনে করিয়] সর্ধথাভাবে তাহারই অনুষ্ঠানে রত থাকে, 
চিত্তশুদ্ধি যে একটা স্বর্গীয় বস্তু আছে তাহার সন্ুসন্ধানও রাখে না, অপর 
শ্রেণির লোক চিত্তশুদ্ধি কামনা! করে সত্য কিন্তু ঘোর অলস অথবা বৃথা 
অভিমানী, বাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ বিদ্বেষী, ইহাদের কেহই চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না, চিত্তগ্তদ্ধি অতি হুর্লভ পদার্থ, সর্বদা সাচার, সৎসংসর্গ, 
সৎকন্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে রত থাকিতে হয়, ব্রত নিয়মাদি কঠোর পালন 
করিতে হয়, তবে হইলেও হইতে পারে । কৃচ্ছ চান্্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত সমুদায় 
মন্ধ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে বিহিত আছে গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে প্রদশিত হইল ন! ॥ ৩২ । 


ভাষ্য । এতেষাং যমনিয়মানাম্‌। 
. সুত্র। বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনষ্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


ব্যাখ্যা । বিতর্কবাঁধনে (বিতর্কৈঃ হিংসাদিভিঃ বাধনে উচ্ছেদে) প্রতিগক্ষ- 
ভীবলম্‌ € প্রতিকূলচিস্তনম্‌ কর্তব্যমিতি শেষঃ ) ॥ ৩৩ ॥ 
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তাৎপর্য । হিংসাদি বিতর্ক দ্বারা যমনিরমাঁদির উচ্ছেদের উপক্রম হইলে 
[বিতর্কগণের দোষের চিন্তা করিবে ॥ ৩৩ ॥ 


ভাষ্য । যদাস্য ব্রাক্ষণস্য হিংসাদয়ে। বিতর্ক জায়েরন্‌ হনিস্যা!- 
ম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, 
দারেষু চাস ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চা্ত স্বামী ভবিষ্যামীতি। 
এবমুন্মার্গ প্রবণবিতর্কভ্বরেণাতিদীপ্ডেন বাধ্যমানস্তপ্রতিপক্ষান্‌ ভ।ব- 
য়ে, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেবু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপ।গতঃ সর্বব- 
ভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্মমনঃ, স খম্বহং ত্যক্তা বিতর্কান্‌ পুনস্তা- 
নাদদানস্ত্রল্যঃ শ্ববুত্তেন ইতি ভাবয়েৎ, ষথ! শ্বা বাস্তাবলেহী তথা 
ত্যক্তস্ত পুনরাদদান ইতি, এবমাদি সূত্রান্তরেঘপি যোজ্যম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


অন্ুবাদ। যমনিয়ম তৎপর ব্রাহ্মণের (ত্রাঙ্গণশবে শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ 
বুঝিতে হইবে) যখন এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক জন্মে, অমুক অপকারীকে 
বিনাশ কৰিব ( এই হিংসাঁটী অহিৎসার বাধক ) ইহার অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত 
মিথ্যা বলিতে হয় বলিব ( এইটা সত্যের বাধক ), যে ভাবেই হউক ইহার 
সব্বস্ব অপহরণ করিব ( অস্তেয়ের বাধক ), ইহার স্ত্রীর সতীত্ব বিনাশ করিব 
(ব্রহ্মচর্য্যের বাধক) ইহার সম্পত্তি সমুদার অধিকার করিব (অপরিগ্রহের 
বাধক ) এইরূপে অসৎ পথপ্রদশক অতিশয় উদ্দীপিত বিতর্কজর (যাহাকে 
গরম হওয়া বলে ) দ্বারা উত্তেজিত হইলে এঁ সমস্ত বিভকের প্রতিপক্ষ (দোষ) 
চিন্তা করিবে, অসহা ভীষণ সংদার অনলে আমি দগ্ধ হুইয়৷ সমস্ত ভূতের 
'অভয়দাতা বোগধন্ম অহিংসাদি সনুদার়ের আশ্রয় করিয়াছি, আমি বিতর্ক 
'সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া! পুনর্ধার তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে কুকুরের সদৃশ 
হইব, কুকুর যেমন বমন করিয়! পুনর্বার সেই খনন ভক্ষণ করে, আমিও 
তদ্রপ পরিত্যক্ত হিংসাঁদি পুনর্ধার গ্রহণ করিতেছি । যোগাঙ্গ প্রতিপাঁদক 
অন্ঠান্ সৃত্রেও এইব্পে প্রতিপক্ষ ভাবন! জানিবে ॥ ৩৩ ॥ 

মন্তব্য । ভান্তে কেবল অহিংনাি যম পঞ্চকের বিপরীত ভাবনা দেখান 
হইয়াছে, নিয়ম কয়েকটারও এইরূপে জানিবে, এই অপকারীর অনিষ্ট করিতে 
শৌচ (আচার) ত্যাগ করিতে হয় ভাঁহাও করিব ইত্যাদি । অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ 


১৭২ পাতঞ্জল দর্শন । [ পা২। সু৩৪। ] 


আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলে যাহাতে স্থলন না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষা 
রাখা কর্তব্য। সংসারমার্গ অতি ভীষণ, বিষয়-শার্দল সর্বত্রই মুখব্যাদান করিয়া 
রহিয়াছে, চিত্ত-কুরঙ্গকে রক্ষা করিয়] যে চলিতে পারে তাহারই জয় ॥ ৩৩। 


সুত্র। _ বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোৌভ- 
ক্রোধমোহপুর্বকা ম্ৃবহ্মধ্যাধিমাত্রা হুঃখাজ্ঞানানস্ত- 
ফলা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 


ব্যাখ্যা । বিতর্কাঃ ( বিপরীতান্তর্কা বিচার! যেষু তে) হিংসাদয়ঃ ( হিংসা 
আদির্যেষাং তে হিংসামিথ্যান্তেয়াদয়ঃ ) ক্লুতকারিতান্ুমোদিতাঃ ( কৃতাঃ স্বয়ং 
নিম্পাদিতাঃ, কারিতাঃ কুরু ইতি প্রয়্োজকব্যাপারেণ সমুৎপাদিতাঃ, অনু 
মোদিতাঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণাঃ সাধুসাধ্বিত্যঙ্গীকতাঃ ), লোভ ক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ 
( লোভভ্তৃষ্ণ, ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকোন্ুলকঃ কশ্চিদান্তরো ধর্ম:, মোহঃ 
অজ্ঞানং, তে পূর্বে হেতবো৷ যেষাং তে), মৃছমধ্যাধিমাত্রাঃ (মুদবোমন্দাঃ, 
মধ্যাঃ নাতিমন্দা নাতিতীব্রাঃ, অধিমাত্রান্তীব্রাঃ ), ছুঃখাজ্ঞানানম্তফলাঃ € ছুঃখ- 
মজ্ঞানঞ্চ অনস্তফলং যেষাং তে তথাবিধাঃ ), ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ( হিংসাদয়ঃ 
অনস্তং হুঃখমজ্ঞানঞ্চ জনয়স্তি ইতি তে ন কর্তব্যাঃ ইতি চিন্তনং ) ॥ ৩৪ ॥ 

তাৎপর্য । হিংসা, মিথা। কথা, চৌর্ধ্য পরদার প্রভৃতিকে বিতর্ক বলে, 
ইহার! স্বয়ং কৃত হয়, অথবা পরের দ্বারা করান হয়, অথবা অপরে করিয়াছে 
তাহাকে ভাল বলা হয়, এই হিংসাদি লোভ, ক্রোধ ও মোহ পূর্বক হইয়। 
থাকে, ইহারা মন্দ, মধ্যম ও তীব্ররূপে সম্পন্ন হয়, ইহাদের ফল অনস্ত হুঃখ ও 
অজ্ঞান অতএব ইহাদের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, এইরূপে প্রতিপক্ষভাবন, 
অর্থাৎ প্রতিকৃূলচিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥ 

ভাষ্য | তত্র হিংসা! তাঁবু কৃতাকারিতাহন্ুমোদিতেতি ত্রিধা, 
এঁকৈকা পুনক্তিধা। লোভেন মাংসচণ্্ীর্থেন, ক্রোধেন অপকৃত- 
মনেনেতি, মোহেন ধন্বো মে ভবিহ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ 
পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃছ্মধ্যাধিমাত্রা ইতি, এবং সপ্তবিংশতিভেদী ভবস্তি 
হিংসায়াঃ, মৃছ্মধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃছুম্বঃ, মধ্যমৃছুঃ, তীব্রমৃদ- 
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রিতি ; তথা মুছমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি; তথা মৃদুতীব্রঃ, 
মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্র তীব্রঃ ইতি, এবমেকাশীতিভেদ! হিংসা ভবতি। 
সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসঙ্খেয়া প্রাণভূক্েদেস্তাপরিসংছ্েয়- 
ত্বাদিতি। এবমন্তাদিত্বপি যোজ্যম্‌। তে খন্ধমী বিতর্কা ছুঃখাজ্ভানা- 
নন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষভাবন্ম্‌ ছুঃখমন্ত্তানপ্চানন্তফলং যেষামিতি 
প্রতিপক্ষভাঁবনম্, তথাচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্‌ বধ্যস্থ বীধ্যমাক্ষিপতি, 
ততঃ শস্ীদিনিপাতেন ছুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোৌচয়তি, ততে! 
বীর্ধ্যাক্ষেপাদস্ত চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীধ্্যং ভবতি, ছুঃখোৎ- 
পাঁদান্নরকতিধ্যক্প্রেতাদিযু ছুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাঁৎু 
প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি ছুঃখবিপাকস্য 
নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বা কথঞ্চিদেবোচ্ছুসিতি, যদিচ কথঞ্চিৎ পুণ্যা- 
বাপগতা৷ হিংসা! ভাবে তত্র স্থখপ্রাপ্তো ভবেদল্লায়ুরিতি, এবমনৃতাদি- 
ষঘপি যোজ্যং যথাসম্ভবং । এবং বিতর্কান1ং চামুমেবানুগতং বিপাঁক- 
মনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্‌ 
হেতোহেয়। বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥ 


অনুবাদ । হিংসা প্রথমতঃ তিন প্রকার ; কৃত স্বহন্তে প্রাণিবধ, কারিত 
অনুমতি দিয়া প্রাণিহত্যা করা, অন্থমোদিত অপরে প্রাণিবধ করিয়াছে তাহার 
অনুমোদন কর! অর্থাৎ ভাল করিয়াছে এরূপ বল! । ইহার প্রত্যেকটা পুনর্ধার 
তিন প্রকার লোভ বশতঃ যেমন মাংস বা চন্ম পাইবার নিমিত্ত হরিণ প্রভৃতির 
বধ করা, ক্রোধবশতঃ যেমন এই ব্যক্তি অপকার করিয়াছে অতএব ইহাকে 
বিনষ্ট কর1, মোহ বশতঃ যেমন ইহাকে (যজ্জীয় পশুকে) বধ করিলে ধর্ম 
হইবে । লোভ, ক্রোধ ও মোহ ইহারা প্রতোকে পুনর্বার তিন প্রকার, মৃদু, 
মধ্য ও অধিমাত্র (তীব্র) সুতরাং এতজ্জনিত হিংসাও তিন প্রকার, এইরূপে 
৩১৯৩১৩-২৭ হিংসার ভেদ সপ্তবিংশতি হয়। মৃছু, মধ্য ও অধিমাত্র ইহারা 
প্রত্যেকে পুনর্বার তিন প্রকার মৃদ্মূদু, মধ্যমৃহ ও তীব্রমূছ ; মৃহ্মধ্য, মধ্য 
মধ্য ও তীব্রমধ্য ; মৃহ্তীব্র, মধ্যতীব ও অধিমাব্রতীব ; এইরূপে ২৭৯৩. 


১৭৪ পাতপ্রল দর্শন। [পা২। সৃত৪।] 


৮১ একাশীতি প্রকার হিংসার ভেদ হয়। বধ্য ও ঘাতক প্রাণিগণ অসংখ্য 
ইহাদের নিয়ম (প্রতিজ্ঞা এইটাই ), বিকল্প (এইটা ৰা প্রটা) বা সমুচ্চয় 
( উভয়েরই গ্রহণ) ভেদে পূর্বোক্ত একাণীতি প্রকার হিংসা অসংখ্য হইয়া 
উঠে। হিংসা স্বলে কৃতকারিতাঁদি ভেদের ন্যায় অনৃত (মিথ্য1) প্রভৃতি স্থলেও 
ভেদ বুঝিতে হইবে। উক্ত হিংসাঁদি বিতর্কগণ অনন্ত ছঃখ ও অজ্ঞান উৎপন্ন 
করে এইরূপে প্রতিপক্ষ চিস্তা' করিবে। ( 'অধর্্মবশতঃ তমোগুণের আবির্ভাব 
হইলে অক্তাঁনের উৎপত্তি হইয়৷ কিরূপ ছুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা! বলা যাই- 
তেছে.) হিংসক প্রথমতঃ বধ্য পশু প্রভৃতির বীর্ধ্য নাশ করে পরে শস্ত্রাদির 
প্রয়োগ করিয়া! হুঃখ প্রদান করে, অনন্তর বিনাশ করে । হিংসক বধ্য প্রাণীর 
বীর্য আক্ষেপ করে বলিয়! উহার (হিংসকের ) চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ 
ভোগের উপকরণ ক্ষীণ বীর্ধ্য হয় অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থের গুণ হান হয়, বধ্যের 
ছুঃখ উৎপাদন করে বলিয়া নরক প্রেত পশুপক্ষী প্রভৃতিরূপে ছুখভোগ করে, 
বধ্যের জীবন নাশ করে বলিয়! সর্বদাই মৃতবৎ থাকিয়া মরণ ইচ্ছা করিয়াও 
অধর্ম্বের ফল হুঃখ ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া কোনওরূপে কষ্টে জীবন ধারণ 
করে । যদিও কোনওরূপে হিংস! পুণ্যাবাপগত৷ হয় অধিক পুণ্যের মধ্যে অল্প 
পরিমাণে অবস্থান করে তাহা হইলেও পুণ্যফল স্থখভোগকালে অন্লায়ুঃ হয়। 
এইরূপে অনৃতাদদি (মিথ্যা চৌর্য্য প্রভৃতি ) স্থলেও ছুঃখ ও অঙ্ঞানর্ূপ ফলের 
যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিবে । হিংসাদি বিতর্কগণ সমুদায়ে অনুগত অর্থাৎ 
হিংসাদির প্রত্যেকের পরিণাম অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ অনিষ্ট চিস্তা করিয়া 
যোগিগণ বিতর্ক অনুষ্ঠানে মনঃ প্রদান করেন না, কোনরূপেই হিংসাদির 
অনুষ্ঠান করেন না । বিতর্ক সকল উক্তরূপে প্রতিপক্ষ ভাবনা বশতঃ হেয় অর্থাৎ 
পরিত্যাগের যোগা হয়, অনবরতঃ হিংসাদির পরিণাম চিন্ত1! করিতে করিতে 
উহাতে আর প্রবৃত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥ 


মন্তব্য । নিয়ম যথা--কেবল মত্শ্তই হিংসা করিব, বিকল্প যথ1--এক 
দিনে স্থাবর বা জঙ্গম ইহার অন্ততর হিংসা করিব, উভয়কে করিব না, 
সমুচ্চয় যগ্লা--উক্ত ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম টেচারর হিংসা 
করিব ইত্যাদি । 

পরম্পরায় কতরূপে হিংসাঁদির অনুমোদন হয় তাহা স্থির হয় না, সকলেই 
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মস্ত আহার রহিত করিলে ধীবরে মতন্ত ধরিত না, মাঁংসভক্ষণ প্রচলিত না 
থাকিলে কসাই কালীর আঁবর্ভাব হইত না, টুপী ব্যবহার ন] থাকিলে 
পালক লোভে পক্ষীর বিনাশ হইত না। ফলত: সাক্ষাৎই হউক অথবা অন্ন 
বা অধিক পরম্পরাতেই হউক হিংসাদি দৌষের অণুমাত্র সংশ্রব থাকিলেও 
পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়৷ ১ ও 
অবৈধ হিংসাষ পাপ হয় ইহ! সর্বরাদীণন্মত। বৈধহিংস| অর্থাৎ অশ্বমেধ 
গ্রভৃতি যাগ অথবা বর্তমান দুর্গে ্সবর্মদতে বলিদান ইহাতে মতভেদ আছে, 
সাংখ্য পাতঞ্জন ভিন্ন সাধারণ আস্তিকদর্শনের মতে বৈধহিংসাঁর পাপ হয় না, 
তাহারা বলেন যদিচ “মা হিংস্তাৎ সর্বভূতানি” ইত্যাদি সামান্ত শাস্ত্রে হিংসার 
নিষেধ আছে তথাপি “অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি বিশেষ শান্ত্র ছারা 
উহ] বাধিত হইবে, বিশেষ বিধিকে পরিত্যাগ করিয়াই সামান্তের প্রবৃত্তি 
হয়, অতএব যাগাদি স্থলে পশুঘাতরূপ বৈধহিংসার অতিরিক্ত হিংসাই 
পাপের জনক। সাংখ্যও পাতঞ্জলদশনের অভিপ্রায় এইরূপ, বিরোধ 
থাকিলেই প্রবল দ্বার! দুর্বল পরাহৃত হয়, অনবকাশ হয় বলিয়। বিশেষ শাস্ত্র 
প্রবল, অবকাশ থাকে বলির সামান্ত শাস্ত্র ছুর্বল, একটা ধন্ীতে বিরুদ্ধ 
ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ হইলেই বিরোধ বলে, হিংসা অনর্থের হেতু ও হেতু নহে 
এইরূপ হইলেই বিরোধ হয়, প্রকৃত স্থলে সেরূপ ঘটে নাই; মা হিংস্তাৎ 
সর্ধভূতানি ইত্যাদি সামান্ত শাস্ত্রের অর্থ হিংসা অনর্থের কারণ, 
অথিষোমীয়ং পশুমীলভেত ইত্যাদি বিশেষ শাস্ত্রের অর্থ পশুবধ যাগের সাধন, 
অনর্থের কারণ নয় এরূপ নহে, সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই । যাগাদি 
, অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে পুণ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে পশু ও বীজাদি বধ হয় বলিয়া 
অল্প পরিমাণে অধন্ম সঞ্চিত হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিরাছেন “কথঞ্চিৎ 
পুণ্যাবাপগতা হিংসা ভবেৎ” পঞ্চশিথাঁচার্ষ্য বপিয়াছেন -স্বব্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ 
সপ্রত্যবমর্শঃ ইতি, অর্থাৎ যাঁগাদিজনিত ধর্ম্রাঁশি পশুবীজাদি বধপ্রযুক্ত স্বর 
পাপের সহিত সন্কীর্ণ হয়, যথা কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে এ অল্প 
পাপ বিন্ধ হইতে পারে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিংসাজনিত পাপ দূর না করিলে 
যাগফল স্বর্টভোঁগের সময় এ পাপের পরিণাম ছুঃখ ভোগ হয় কিন্ত অধিক 
নখের মধ্যে থাকে বলিয়। উহা সহজেই সহ কর! যায় ইত্যাদি। এরূপ প্রবাদ 
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আছে স্থরথ রাজ! লক্ষ বলিদান করিয়৷ ভগবতীর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন 
কিন্ত বিনিময়ে তাহাকেও লক্ষ শস্ত্াঘাত পাইতে হইয়াছিল । 

"প্রতিপক্ষভাবনাৎ হেতোর্হের়া বিতর্কাঃ” এই ভাম্বটুকু পরস্থত্রের আভাস 
ভাষ্বের সহিত অখ্বিত হইবে এইরূপ কেহ কেহ বলেন, অর্থাৎ হানের যোগ্য 
হিংমাদি বিতর্ক সকল প্রতিকূল চিন্তা বশত্তঃ যখন অপ্রসব ধর্মী হয় যখন ফল- 
জননে সমর্থ হয় না) তখন যোগিগণেত্র ৩ৎসচক প্রশ্বর্্য হয়। উল্লিখিত ভাম্ু- 
টুকুর পূর্বস্যত্রে অন্বয় করিলে প্রতিবুঁল চিন্তা দ্বারা বিতর্ক সকল হেয় হয় 
অর্থাৎ হানের যোগ্য হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ 


ভাষ্য। যদান্থ্যরপ্রসবধর্্াণস্তদা তত্কৃতমৈশ্বর্যং যোগিনঃ সিদ্ধি- 
সুচকং ভবতি, তদ্ষথ!। 
সুব্র। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫। 


ব্যাধ্যা। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং (অহিংসায়াঃ দিদ্ধৌ৷ সত্যাং) তৎসন্নিধো 
(তন্ত অহিংসকন্ত সন্নিধানে ) বৈরত্যাগঃ (শাতিকবৈরাণামপ্যহিনকুলাদীনাং 
শক্রতাপরিহাঁরো ভবতি ) ॥ ৩৫ ॥ 


তাৎপর্ধ্য। অহিংপাবৃত্তি সম্যক্রূপে স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর নিকটে 
অপর সমুদায় হিংঅক জন্তর হিংসাবত্তি থাকে না ॥ ৩৫ ॥ 


ভাষ্য । সর্ববপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥ 


অন্বাদ। অহিংসার প্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ স্বপ্নেও হিংসাবৃন্তির উদয় না! হইলে 
সেই সিদ্ধ যোগীর সন্নিধানে কল প্রাণীরই হিংসাবৃত্তি থাকে না| বিতর্ক সকল, 
ফলজননে অসমর্থ হইলে যোগিগণের এইরূপ দিদ্ধিস্চক প্রশ্ধ্য পরিলক্ষিত 
হইতে থাকে ॥৩৫ | « 


মস্তব্য। ভগবান্‌ বশিষ্টদেবের আশ্রমে হিংসা ছিল না, সেখানে ব্যাঘ্বে ও 
গাভীতে একত্রে এক জলাশয়ে জলপান করিত, স্থানান্তরের ব্যাপ্বে গোবধ 
করে, বশিষ্ঠের আশ্রমে করে না, ব্যাস্দ্বয়ের স্বাভাবিক এনসপ ভেদ থাকিতে 
পারে না, বশিষ্ঠের অহিংসা প্রতিষ্ঠার বলেই তংসন্লিধানে' অপর হিংসকের 
; ছিংসাবৃত্ধি দুর হইয়াছিল সন্দেহ নাই । নিজের চিত্বে হিংসাবৃত্তি থাঁফিলেই 
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অপরে হিংসা করে, দেখ! যায় অতি শিশু সন্তানের প্রতি কুকুরা্দি হিংসা করে 
না। চিত্ত হইতে সর্বতোভাবে হিংসাবৃত্তি দূর করিতে পারিলে আর অপর 
প্রাণিগণ হিংস। করে না ॥ ৩৫ ॥ 


সূত্র । সত্যপ্রতিষ্ঠাযাং ক্রিয়াকলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


ব্যাখ্যা । সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ( সত্যন্তূ, যথার্থবাদিতায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈ্ধোে 
সতি ) ক্রিয়াফ লাশ্রয়ত্বং (ক্রিয়াজন্তয়োধধ্মাধন্ময়োস্তংফলয়োশ্চ স্বর্ণনরকাগ্ভোঃ 
আশ্ররত্বং বাত্মাত্রেণ দাতৃত্বং বোগিনো ভবতি ) ॥ ৩৬ ॥ 

তাৎপধ্য । সত্যব্রত স্থির হইলে তাদৃশ যোগিগণের ধন্মাধর্ম ও স্বর্গাদি- 
প্রদানে সামর্থ্য হয় ॥ ৩৬ ॥ 

ভাষ্য । ধার্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্রিকঃ, স্বর্গং প্রাপুহীতি 
স্বর্গত্প্র।প্পোতি অমোঘাহন্য বাগভবতি ॥ ৩৬ ॥ 

অনুবাদ । সতাপ্রতিষ্ঠ যোগিগণ যাহাকে বলেন তুমি ধার্মিক হও সে 
তখনই ধার্মিক হয়, ষাহাকে বলেন তুমি স্বর্গলাভ কর সে স্বর্গলাভ করে, এই 
সিদ্ধ যোগীর বাক্য অমোঘ হয় অর্থাৎ কখনই অন্যথা হয় না, যাহা বলেন 
তাহাই হয় ॥ ৩৬১ ॥ 

মন্তব্য । শাপ ও বর প্রদ্দানের কথ! যাহা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিত 
আছে, তাহা এই সত্যপ্রতিষ্ঠারই পরিণাম, নহুষ রাজ। ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়াও 
সত প্রতিষ্ঠ ধধষির বাক্যে বৃহদ্র অজগররূপে পরিণত হইয়াছিলেন, সত্যের কি 
মুহিমা ! শাস্ত্রে বর্ণনা আছে শত অশ্বমেধ একদিকে ও সত্য অপরদিকে রক্ষা 
করিলে তুলাদণ্ডে সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হয়। স্বস্তযয়ন প্রভৃতি ক্রিয়ার ফল 
এই সত্যব্রতের উপরই নির্ভর করে । বাকৃশক্তি মানসশক্তির উপলক্ষক, মানস- 
শক্তিও অমোঘ হয়, যাহা মনে করে তাহাই হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ 


সুত্র। অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্বোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ব্যাখ্যা। অস্তেক় প্রতিষ্ঠায়াং (চৌধ্যাভাবসিদ্ধে। ) সর্বরত্ধোপস্থানং (সর্বেষাং 
দিব্যরত্বানাং উপস্থানং সন্কল্পমাত্রেণ লাভো ভবতি ) ॥ ৩৭ ॥ 


২৩ 


১৭৮ পাতগ্রল দর্শন। [পা২। সু ৩৮।] 


তাৎপর্য্য। অন্তেয় ব্রতসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ স্বপ্নেও পরদ্রব্যে অভিলাষ না 
হইলে যোগীর সন্কপ্নমাত্রেই সমস্ত রত্বের উপস্থিতি হয় ॥ ৩৭ ॥ 


ভাষ্য । সর্ববদিকৃস্থান্স্তোপতিষ্ঠন্তে রত্বানি ॥ ৩৭ ॥ 


অনুবাদ । অস্তেয় স্থিরতা হইলে সন্কুল দিক্‌ হইতে রত্ব সকল ঘোগীর 
নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৩৭ ॥ ্ 


মন্তব্য । গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কোনও একটা বিষয়াসক্ত ছুবৃত্ত 
রাজাকে ভক্তিযোগ উপদেশ দিয়! সৎপথে লইবেন এই অভিপ্রায়ে কিছুকাল 
তাহার নিকট অবস্থিতি করেন, ক্রমে উভয়ের প্রণয় বৃদ্ধি হয়, পরিণামে ফলে 
বিপরীত হয়, মীননাথই রাজার ন্যায় বিষয়াসক্ত হইয়। পড়েন। এদিকে 
গোরক্ষনাথ গুরুদেবের বিপরীত আচরণ দেখিরা নিতান্ত ব্যথিতহদয়ে একদা 
কোনওক্রমে মীননাথের সহিত দেখা করেন এবং কোনওরূপে পূর্বতন 
“জ্ঞারযোগ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন তখন মীননাথের অধোগতি অন্ৃভূত 
হয় এবং উভয়ে ব্হির্গত হইয়া! গোরক্ষনাথের অনিচ্ছাসত্বেও মীননাথ বহুমূল্য 
রত্বাদি লইয়। গমন করেন দেখিয়া! গোরক্ষনাথ বলেন গুরুদেব এ ভার আমায় 
প্রদান করুন আমি বহন করিব, মীননাথ এ রত্বভাও গোরক্ষনাথকে প্রদান 
করিলে তিনি ক্রমশঃ উহা! অরণ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া মীননাথ 
ক্রুদ্ধ হইয়৷ বলিলেন তুমি বহুমূল্য বত্ররাশি নষ্ট করিতেছ, তখন গোরক্ষনাথ 
বলিলেন ইহার আর মূল্য কি? প্রস্রাব করিলেও উহ! উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা 
করিবার নিমিত্ত মীননাথ গোরক্ষকে আদেশ করেন, আদেশ অনুসারে গোরক্ষ- 
নাথ প্রত্রাব করিলেন, ভূরি ভূরি রত্বরাজি তাহাতে দেখ! গেল, তখন মীননাধ 
বিশ্মিত হইয়া! জানিলেন বিষয়বৈভব অনর্থেরই মূল, উহার মুল্য নাই। গোরক্ষ- 
নাথের প্রজাব হইতে রত্ব হওয়া অস্তেয় প্রতিষ্ঠার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
একপ বিচিত্র দৃষ্টান্ত অনেক আছে ॥ ৩৭ ॥ 


_সুত্র। ক্রন্ষচরয্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্ধ্লাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 


ব্যাখ্য]। ্চ্যয প্রতিষ্ঠায়াং (বীর্্যনিরোধন্ত সিদ্ধ ) বীর্য্যলাভঃ (শরী- 
রেত্দিয়মনঃন্ নিরতিশয়সামর্থ্যমুপজায়তে ) ॥ ৩৮ | 


[পা২। সু৩৯।] সাধন পাদ । ১৭৯ 


তাৎপধ্য। সমস্ত ইন্রিয় জয় পুর্র্বক উপস্থ সংযম করিলে বীর্য্য লাঁভ হয়, 
অনিমাদি প্রশ্বর্্য লাভের সামর্থ্য হয় ॥ ৩৮ ॥ 

ভাষ্য। যস্ লাভাদপ্রতিঘান্‌ গুণানুতুকর্ষয়তি সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু 
জ্ঞানমাধাতুং সমর্থোভবতীতি ॥ ৩৮ ॥ 


অন্ুবাদ। ব্রহ্মচধ্য লাভ করিফ্পা যোগিগণ মমোঘ অণিমাদি গুণ উপার্জন 
করেন, শ্বয়ং সিদ্ধ হইয়া শিষ্যদ্দিগকে জ্ঞনোপদেশ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩৮ ॥ 


মন্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইলে শরীরের বল কতদূর বুদ্ধি হয় দধীচ খাষি 
তাহার দৃষ্টান্ত, হূর্বার রিপু বৃত্রান্থরের বধমানসে দেবগণ বজ্র অস্ত্র নির্মাণ 
করেন, তৎকালে দধীচের অস্থি ( হাড়) হইতে কঠিন বস্ত আর ছিল না, দেব- 
গণ খাষির প্রাণভিক্ষা! করিয়া! তাহার অস্থি দ্বারা বজ্ত নির্মীণ করেন। এইরূপে 
ইন্দ্রিয় ও চিত্তের শক্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥ 


সুত্র। অপরিগ্রহস্থ্য্যে জন্মকথন্তাসংবোঁধঃ ॥ ৩৯ ॥. 


ব্যাখ্যা । অপরিগ্রহস্থৈর্ধ্যে (বিষয়বিরক্তিসিদ্ধ) জন্মকথস্তাসংবৌধঃ (জন্মনঃ 
কথন্ত। 'কল্প্রকারতা তন্ত। সংবোধঃ জ্ঞানং ভবতি কীদৃশোহহমিতি সম্যগ্‌ 
জানাতি )॥ ৩৯ ॥ 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় দোষদর্শনবশতঃ বৈরাগ্যসিদ্ধি 
হইলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের বিবরণ জানা যায় ॥ ৩৯ ॥ 

ভাষ্ত। অন্য ভবতি, কোহুহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্িদিদং, 
“কথং স্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, এবমস্য 
পূর্ববাস্তপরান্তমধ্যেঘাত্মভাবজিত্ভাস] স্বরূপেণোপাবর্ততে । এতা যম- 
স্থৈরয্যে সিদ্ধয়ঃ। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ ॥ ৩৯ । 

অন্থবাদ। অন্ত ভবতি এই ভাষ্যটুকু স্ত্রের সহিত অন্বিত হইবে, অপরি- 
্হ সিদ্ধি হইলে এই যোগীর জন্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হয়, জিল্ঞাসাপূর্বাক 
তত্ব নিশ্চয় হয়, আমি কি ছিলাম, কি প্রকার ছিলাম ( এই ছুইটী অতীত জন্ম 
বিষয়ে স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাসা) এই শরীরটা কি (কিংস্বিদিদম্‌) ও কি 
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প্রকার ( এই ছইটা বর্তমান জন্মবিষয়ে স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাসা ) আমরা কি 
হইব, কি প্রকার হইব ( এই ছুইটী ভবিষ্যৎ জন্মের স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাস! ) 
এইরূপে সিদ্ধ ষোগীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জন্মের স্বরূপ জিজ্ঞাস! হয়, (অন- 
স্তর আপন হইতেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়) উক্ত কয়েকটা যমস্ইৈর্য্যে পিদ্ধি, 
নিয়মে স্থ্র্যয হইলে যেরূপ সিদ্ধি হয় তাহ অগ্রে বলা যাইবে ॥ ৩৯ ॥ 

মন্তব্য। অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিশেষকে জন্ম বলে, 
“কিংস্থিদিদম্‌” এইটা বর্তমান শরীরে জিজ্ঞাস! অর্থাৎ শরীরটা কি পঞ্চভূতের 
সমষ্টি, না তাহ! হইতে পৃথক্‌ এই ভাবে জিজ্ঞাপা হয় । চিন্ত স্বভীবতঃ অতীতাদি 
বিষয়ের পরিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু বিষয়াসক্তি দ্বারা উহার সেই শক্তি 
তিরোহিত হয়, অপরিগ্রহ ব্রত সিদ্ধি হইলে চিত্তের সেই স্বাভাবিক শক্তির 
(যাহাতে সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে ) আবির্ভাব হয়, তখন করামলকবৎ 
সমন্ত দেখিতে পার ॥ ৩৯ ॥ 


'সুত্র। শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্না পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥ 


ব্যাখ্যা । শৌচাৎ ( বহিঃশুদ্ধিন্থ্্যযাৎ) স্বাঙ্জজুগুগ্া (স্বশরীরে দ্বণা ) 
পরৈরসংসর্গঃ (পরকীয়শরীরৈরম্পর্শ! ভবতি, নাপরং স্পশতীতি ) ॥ ৪* ॥ 

তাৎপর্য্য। বাহাশৌচ পিদ্ধি হইলে নিজের দেহেই ঘ্বণা বোধ হয়, তখন 
পরকীয় শরীরের সংস্পর্শ স্বৃতরাং হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥ 

ভাস্তা। স্বাঙগজুগুপ্পায়াং শোৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্ভাদর্শী কায়া- 
নভিঘঙ্গী যতির্ভবতি ৷ কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি 
কায়ং জিহাহ্বর্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং 
পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংস্থজ্যেত ॥ ৪০ ॥ 

অন্থুবাদ। শরীরের প্রতি দ্বণাবোধ করিয়া শৌচ আরম্ভ করে, পরে 
শরীরের অশ্ুদ্ধিরূপ দোষ দর্শন করিয়া উহাতে অভিঘঙ্গ অর্থাৎ স্থুলশরীরের 
সবন্ধ পরিত্যাগের বাসন! হয় এইটাই স্থাঙ্গ জুগুপ্মা। শরীরের স্বভাব (স্থান 
বীন্গ প্রভৃতি) সম্যক অনুশীলন করিয়া নিজশরীরেরই পরিত্যাগের ইচ্ছুক 
হইয়। মৃত্তিক জলাদি দ্বারা বারম্বার সংস্কার করিয়াও যখন শুদ্ধিবোধ 
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করে না; তখন অতিশয় অণুচি পরকীয় শরীর স্পর্শ করিবে ইহা! কখনই 
সম্ভব নহে ॥ ৪০ ॥ 

মন্তব্য । স্বণাবৌধ না হইলে বৈরাগ্য জন্মে না। বৈরাগ্য না হইলে 
পরিত্যাগের বাসনা হয় না, শরীরকে সুন্দর বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ 
উহাতে আত্মাভিমান, এই অভিমান থাকাতেই নিজশরীরের উপকারক পরকীয় 
শরীরকেও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ করিয়! 
জানিতে পাবিলে সে সুন্দর ভাব আর শ্বাকে না, তখন শরীরের বহুবিধ দোঁষ 
দর্শন হয়, কিরূপে একেবারে শরীরের সন্বন্ধ ত্যাগ হইবে তাহার চেষ্টা হয়, 
শরীর ত্যাগকেই মুক্তি বলে। "স্থানাত্বীজাদ্‌ ইত্যাদি ভাম্কে শরীরের দোষ 
পূর্বেই বল! হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ 


ভাষ্য । কিঞ্চ। 
সূত্র । সবগুদ্ধিমৌমননতৈকা খ্যেজয়াতমদর্শনযোগ্য- 
ত্বানিচ॥ ৪১ ॥ 


ব্যাখ্যা । শৌচাদিত্যন্থ্বর্ভতে, শৌচাৎ সত্বশুদ্ধিঃ চিত্তশুদ্ধিঃ, সৌমনস্তং 
মনসঃ প্রসাদঃ. একাগ্র্যং স্থিরচিত্তত্বং, ইন্দ্রিয়জয়ঃ ইন্ড্রিয়াণাং বশীকরণম্‌, আত্ম- 
দর্শনযোগ্যত্বং স্বরূপসাক্ষাৎকারসামর্থ্যঞ্চ উপজায়তে ॥ ৪১ ॥ 
তাৎপর্ধ্য। পূর্বোক্তরূপে শৌচসিদ্ধি হইলে সত্বশুদ্ধি প্রভৃতি পাঁচটার 
উৎপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥ 
ভাষ্য । ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্শুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনম্যং 
“তত একাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসতবস্থয 
ভবতি, ইত্যেতচ্ছোচস্ৈর্য্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥ 
| অন্ুবাদ। পভবস্তি” এইটা স্থত্রবাক্যের শেষরূপে বুঝিতে হইবে । বহিঃ 
শুদ্ধি হইতে (রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইয়া ) সত্বগুদ্ধি অর্থাৎ চিত্র নির্মল 
হয়, অনন্তর সৌমনস্ত অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা হয়, প্রসন্ন হইলে ধকাগ্র্য অর্থাৎ 
বিক্ষেপের অভাবরূপ স্থিরত। জন্মে, চিত্তস্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও জয় হয়, 
অনন্তর চিত্তের আস্মজ্ঞানলাভের শক্তি জন্মে । এই সমস্ত শৌচসিদ্ধির ফল ॥৪১1 


১৮২ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সৃ ৪২।] 


 মস্তবা। “আচারহীনং ন পুঅস্তি বেদাঃ” সদাচার, সদনুষ্ঠান, জপ, তপঃ 
না করিয়া কেবল মৌখিক আন্দোলনে চিত্তশুদ্ধি হয় ন, তীর্ঘন্নান পবিত্র 
গঙ্গামৃত্তিকা প্রলেপ প্রভৃতি বাহ্‌শৌচ সর্বদা করিবে, মৈত্রীকরুণ! প্রভৃতির 
ভাবনা দ্বার! যাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রভৃতি চিত্মমল বিদুরিত হয় ততপ্রতি বিশেষ 
চেষ্টা করিবে, এইরূপ চেষ্টা করিলে চিত্তপ্রসাদ হইতে পারে ॥ ৪১ ॥ 


সূত্র। সন্তোষাদনুল্ছম স্থখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 


ব্যাখ্যা । সন্তোষাৎ (তৃষ্ণাক্ষয়ব্ূপাৎ, তৎসিদ্ধাবিতিশেষঃ ) অন্ুত্তম সুখ- 
লাভঃ (নিরতিশয়ানন্দ-প্রাপ্তির্ভবতি ) ॥ ৪২ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। নিষামব্যক্তির সন্তোষ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আপনাতেই আপনি 
সন্তষ্ট থাকিলে অপার আনন্দ লাভ হয় ॥ ৪২ ॥ 

ভাঙ্যু। তথাচোক্তং “যচ্চ কামস্থুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ 
স্থখম্‌। তৃষ্ণাক্ষয়স্তরখস্তৈতে নারহৃতঃ ঘোঁড়শীং কলাম্” ইতি ॥ ৪২ ॥ 


অনুবাদ । সন্তোষ হইলে নিরতিশয় আনন্দলাভ হয় এই কথাই শাস্ত্রে 
উক্ত আছে। কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয় জনিত যে সমস্ত সুখ এবং দিব্য 
অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র হইতে লব্ধ যে সমস্ত স্থুখ ইহার কোনটাই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের 
ষোড়শভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে ॥ ৪২॥ 

মন্তব্য। পূর্বশ্ত্র হইতে শৌচাৎ এই পদের অধিকার করিতে হইবে। 
পৃর্ব্বে বাহশৌচের বিষয় বল! হইয়াছে এই স্তরে অন্তঃশৌচের কথা বল! 
যাইতেছে। 

অতাব বোঁধই ছুঃখের কারণ, তাদৃশ বোধ না থাকিলে আত্মার পরি- 
পূর্ণতা অনুভব হয়, ইহাকেই আত্মারাম বলে। মহাভারতে উক্ত আছে? 
য্যাতি রাজ! বৃদ্ধাবস্থায়ও ঢোগতৃষ্ণ দূর 'করিতে না পারিয়া নিজের পুণ্র 
পুরুর যৌবন গ্রহণ করেন, কিছুকাল পুনর্ধার বিষয় ভোগ করিয়াও ষখন 
দেখিলেন, ভোগতৃষ্ণ! যাইবার: নহে, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন পুত্রের 
যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন “যা দুস্ত্যজা! ছুন্মতিতি "ধা ন জীর্ধ্যতি 
জীর্য্যতাম্‌। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্‌ প্রাজ্ঞঃ স্বথেনৈবাতিপূর্য্যতে” ইতি, অর্থাৎ 


[পা২।সু৪৪।] সাধন পাদ । ৯৮৩ 


পাঁমরগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, বৃদ্ধ হইলেও যাহা ক্ষীণ হয় 
না, পণ্ডিতগণ সেই ভৃষ্ণাকে গরিত্যাগ করিয়! স্খে কাল অতিবাহিত করেন । 

বিগুণাত্মক হইলেও চিন্তে সত্বগুণের ভাগ অধিক, সত্বগুণেরই পরিণাম 
সখ, চিত্তভূমিতে ভূষণ! দ্বার সত্ব অভিভূত থাকায় নৈসগিক সুখের প্রকাশ 
হইতে পারে না, তৃষ্ণাক্ষয় হইলে দেই অখণ্ড আনন্দ প্রকাশ হয়। সুখের 
নিমিত্ত প্রাণান্ত না করিরা বিষয়-স্থথকে ছুঃখের কারণ বলিয়। উহ। পরিত্যাগ 
করিলেই সকল বিষয়ে মঙ্গল হইতে পার ॥ ৪২ ॥ 


সুত্র। কায়েব্দ্রিযসিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 


ব্যাখ্যা । তপসঃ ( অনুষ্ঠীয়মানাৎ চান্দ্রায়ণাদেঃ ) অশুদ্ধিক্ষয়াৎ (অধর্্ীদি- 
বিনাশাৎ ) কায়েন্্িয়সিদ্ধিঃ ( কায়সিদ্ধিঃ অণিমাগ্া, ইন্দ্রিয়সিদ্ধিশ্চ দূরশ্রবণাস্ভা 
ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৪৩ ॥ 

তাৎপর্য্য। তপন্তা করিলে অধর্ম প্রভৃতি অশুদ্ধির বিনাশ হয়, তখন 
অণিমা লঘিমা প্রভৃতি শরীরের সিদ্ধি এবং দূরদর্শন দূরশ্রবণাদি ইন্দরিযসিদ্ধি 
হইয়! থাকে ॥ ৪৩ ॥ 

ভাষ্য । নির্বর্ত্যমানমেব তপোহিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং ; তদাবরণ- 
মলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্া, তথেক্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছুবণদর্শনা- 
গতি ॥ ৪৩ ॥ 

অন্ুবাদ। তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে করিতে তামন অধর প্রভৃতি আবরণ 
রূপ চিত্ত মল বিনষ্ট হয়, এ মল বিদূরিত হইলে অণিম! লঘিমা প্রভৃতি শরীরের 
সিদ্ধি এবং দূর হইতে শ্রবণ দর্শন ইত্যাদি ইন্জিক্সিদ্ধির আবির্ভাব হয় ॥ ৪৩ ॥ 

_.. মন্তব্য। যাহাতে যাহা জন্মে তাহাতে সেটা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, অনিমাদি 
সিদ্ধি শরীরেই থাকে, উহার কারণের অনুষ্ঠান করিলে কেবল আবরণ বিনাশ 
হয়, প্র আবরণ নাশ হইলে তত্তৎকার্ধ্য স্বতঃই প্রকাঁশ পায়। অণিমাদির 
বিশেষ বিবরণ বিভৃতিপাঁদে বল! যাইবে॥ ৪৩ ॥ 

.সুত্র॥ স্বাধ্যায়াদিষ্দেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ | 
ব্যাখা! । স্বাধ্যায়াৎ (মন্ত্রাদিজপরূপাৎ ) ইঞ্টদেবতামন্প্রযোগঃ ( অভিলধিত 
দেবতাদর্শনং ভবতি )॥ ৪৪ ॥ 


১৮৪ পাতঞ্জল দর্শন । [পা২।সৃ৪৫।] 


তাঁৎপর্য্য। ইষ্টমন্ত্র জপাদি শ্বাধ্যায় সিদ্ধি হইলে ই দেবতাদর্শন হয়, 

অর্থাৎ যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, দর্শন পাওয়া যায় ॥ ৪৪ । 
 ভাম্য। দেবা খষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলম্ত দর্শনং গচ্ছস্তি, 

কাধ্যে চাস্যা বর্তস্তে ইতি ॥8৪ ॥ 

অনুবাদ | স্বাধ্যায়সিদ্ধ ঘোগীর প্রার্থনান্ুসারে দেবগণ খধিগণ ও সিদ্ধ 
পুরুষগণ দর্শন প্রদান করেন এবং উক্ত*যোগীর কার্য সম্পাদন করেন ॥ ৪৪ ॥ 

মন্তব্য। স্ত্রের দেবতাপদটা খবি প্রভৃতির উপলক্ষণ, ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধি হইলে 
সেই দেবতারই সাক্ষাৎকার হয় এমত নহে, যে কোনও দেবতা বা দিদ্ধ খষি 
প্রভৃতিকে স্মরণ কর! যায় তাহারই দর্শন হয়। মন্ত্রের সিদ্ধি দেবতাদির 
আকর্ষণী শক্তিমাত্র। পুরাণাদিতে অনেক স্থানে দেখা যায়; সিদ্ধ দেবতা বা 
খবিগণের প্রশস্ত গৃহাদি নিন্মীণের আবশ্তক হইলে অমনি বিশ্বকন্মার স্মরণ 
হয়, তিনি উপস্থিত হইয়! সমুদয় নির্মাণ করেন। অসংখ্য লোকের আহার 
দিতে হইলে অন্নপূর্ণীর স্মরণ হয়, জগদস্বা' আসিয়া সকলের আহার প্রদান 
করেন ॥ ৪৪ ॥ 

সুত্র। সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 

ব্যাখা! | ঈশ্বর-গ্রণিধানাৎ ( ঈশ্বরে সর্বভাব-গ্রদানাৎ। সমাধিসিদ্ধিঃ 
€ যোগনিম্পত্তিঃ ভবতীত্যর্থঃ )॥ ৪৫ ॥ 

তাৎপর্য্য। পূর্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লাভ 
হয় ॥ ৪৫ ॥ 

ভাষ্য । ঈশ্বরার্পিতসর্ববভাবস্য সমাধিসিদ্ধি বয় সর্ববমীপ্দিতং 
জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালাস্তরে চ, ততোহস্য প্রজ্ঞা যথা- 
ভূতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥ 

অনুবাদ । যে ষোগীর পরমেশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া ও তৎফল সমর্পণ রূপ প্রণি- 
ধান সিদ্ধি হইয়াছে তাহার অচিরে সমাধি পিদ্ধি হয়, সমাধি সিদ্ধি হইলে 


তন্ধারা অতীষ্ট বন্ত সমুদয় ষথার্থ রূপে জানিতে পারে, (কেবল সঙ্লিহিত 
খিষয়ের জান হয়, এমত নহে) দেশাস্তরের দেহাস্তরের ( জন্মান্তরীক় ) ও 
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কালাস্তরের বিষয় সমুদায়ের বোধ হয়। উক্ত যোগীর চিত্ত ষথার্থ বস্তমাত্রকেই 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪৫ 1 


' অন্তব্য। প্রথম পাদে উক্ত হইয়াছে__“ঈশ্বরপ্রণিধাঁনাদ্বা” এখানেও বলা 
হইল ঈশ্বর প্রণিধান করিলে সমাধির সিদ্ধি হয়, আশঙ্কা হইতে পারে ঈশ্বর- 
প্রণিধান দ্বারা যদি সমাধি সিদ্ধি' হয়ু তবে ষমনিয়মাদি যোগাঙ্গের আবশ্তক 
কি? ইহার উত্তর বিকল্প স্বীকার, * অর্থাৎ ষম নিয়মাদির দ্বারা সমাধি- 
সিদ্ধি হয় ঈশ্বরপ্রণিধানেও হইতে পারে । এই ঈশ্বরপ্রণিধান ভক্তিযোগের 
নামান্তর । প্দধ্রা ইন্দ্রিয়কামস্ত ভাবয়েৎ” এই স্থানে একই দধি সংযোগ-পৃথক্ত্ 
শ্তায়ে অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষে যাগ ও পুরুষার্থ উভয়কেই সম্পন্ন করে, তদ্রপ 
ঈশ্বরপ্রণিধানও সমাধির সিদ্ধি ও যম নিয়মাদি অঙ্গের সামর্থ্যজনন উভয়কে 
সম্পাদন করে, অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রণিহিতমনাঃ যোগী যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া 
অচিরে সমাধি লাভ করিতে পাঁরেন, নতুবা সমাধি লাভে বিলম্ব হয় ॥ ৪৫ ॥ 


ভাস্ত। উক্তাঃ সহসিদ্ধিভির্যমনিয়মা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ | 
তত্র, 


সুত্র । স্থিরস্থখমাসনং ॥ ৪৬ ॥ 


ব্যাখ্যা। স্থিরস্থখং (স্থিরং নিশ্চলং যত স্থখং স্থুখকরং অন্দ্ধেজনীয়মিতি 
তদ্‌) আসনম্‌ (আন্ততে২স্মিন্‌ ইতি )॥ ৪৬. | 

তাৎপর্য । স্থির ভাবে অধিক কাল থাকিলে যাহাতে কষ্ট বোধ হয় না 
“তাহাকে আসন বলে। তাদৃশ আদনই যোগের অঙ্গ ॥ ৪৬ ॥ 

ভাষ্য । তদ্যথা-_পল্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং 
দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্যাঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষুদনং, হস্তিনিষদনং, উ্টর- 
নিষদনং, সমসংস্থানত স্থিরন্থখং, বথাস্থখর্চ, ইত্যেবমাদীতি ॥ ৪৬ ॥ 

অনুবাদ । সিদ্ধির সহিত যম নিয়মাদি বলা হইয়াছে সম্প্রতি আদনাদ্দি 
বলা যাইবে। বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ ঝেষ্টন করিয়া" হস্তদ্বয় ছারা! 
পাদাস্গষটছয় ধারণ ও উরুত্বয়ের উপর পাদতলঘয় স্থাপন কণ্সিলে পল্মাসন হয় । 

২৪ দঃ 


১৮৬ রর পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সু৪৬।] 


স্থিত অর্থাৎ সরল ভাবে উপবিষ্ট ব্যক্তির এক পাদ ভূমিতে বিন্যাস ও একপাদ 
আকুঞ্চিত জানুর উপরি বিস্তাস করার নাম বীরাসন। পাদতলববপ্ন বৃষণ অর্থাৎ 
কোষদ্বয়ের সমীপে সম্পুট করিয়া করকচ্ছপিক1 (কচ্ছপের আকারে করদয় ) 
প্রদান করিলে ভদ্রাসন হয়। বামপদ আকুষঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ জঙ্ঘা ও 
উরুর উপর বিন্যাস এবং দক্ষিণ চরণ আকু্চিত করিয়া বাম জঙ্ঘ! ও উরুর 
উপর বিষ্তাস করিলে স্বস্তিকাসন হৃষ 1, পাদ ঘ্বয়ের অন্গুলি ও গুল্ফ (গৌড়) 
পরস্পর মিলিত করিয়া এরূপে শয়ন করিবে যাহাতে জঙ্ঘা উরু ও পাদ ভূমি- 
মৃষ্ট হয় ইহাকে দণ্ডাসন বলে। যৌগপনরক অর্থাৎ “চৌগান্” নামে বিখ্যাত 
কণ্ঠিনিশ্মিত ষন্ত্রবিশেষ (যাহাকে কক্ষে স্থাপন করিয়া উদাসীনগণ উপবেশন 
করিয়া থাকেন ) আশ্রয় করিয়া উপবেশন করার নাম সোপাশ্রয়। 
জান্গুর উপর বাহু প্রসারণ করিয়া শয়ন করার নাম পর্য্স্কানন। ক্রৌঞ্চ, 
( কুঁচিবক ) হস্তী ও উষ্ট্রেরে উপবেশন দর্শন করিয়া যথাক্রমে 
ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন ও উদ্ীনিষদন অবগত হইবে। পাঞ্চি ও পাদাগ্র 
ছারা আকুঞ্চিত উভয়ের পরস্পর পীড়ন করাকে সমসংস্থান বলে। যেভাবে 
উপবেশন করিলে অক্লেশে স্থৈর্যাসম্পর হয় তাহাকে স্থিরস্থুখ ব! যথাস্থথ বলা 
যায় (ইহাই স্থত্রকারের অভিপ্রেত ও যোগের অঙ্গ ), আদিশবে মায়ুরাসন 
গারুড়াসন প্রভৃতি জানিবে ॥ ৪৬ ॥ 


মন্তব্য । শয়ন করিয়! থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্ঠভাবে থাকিলে শরীর- 
ধারণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং 'অধিককাল থাকা যায় না, এই নিমিত্ত 
আসনের উপদেশ হইয়াছে, যেভাবে অধিককাল থাকিলেও কোনওরূপ কষ্ট 
হয় ন! সেইটাই স্থিরসুখ আসন, উহার নিয়ম কিছুই নাই। আসন কত, 
প্রকার হইতে পারে তাহার সংখ্যা নাই, জগতের এক একটা ক্রিয়া দেখিয়া এক 
একটী আসনের কৃষ্টি হইয়াছে, হস্তিনিষদন প্রভৃতি দেখিয়াই শিখিতে হয়। 
আসনের বিশেষ বিবরণ যোগপ্রদদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। 
গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে 
বিপরীত ফল হুইয়! থাকে, অভি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় । আসন সমুদায় 
তদদক্ষা করিবায় সময় কষ্টকর বোধ হয়, একবার সুন্দরদ্ধপে অভ্যন্ত হইলে আর 
বিষয়ের না, যে পর্যযস্ত বিনা ক্লেপে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায় ততদূর অভ্যাস 


[ পা২। সু৪৭।] সাধন পাদ। ১৮৭ 


করিবে, উহাই যোগের অঙ্গ । আদন ছুই প্রকার বাহা ও শাঁরীর, চেল (বস্ত্র) 
অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসন, গন্ধ স্বস্তিকাদি শারীর আঁদন ॥ ৪৬। 


সূত্র। প্রযত্বশৈথিল্যানন্তনমাপতিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


ব্যাখ্যা। প্রযত্বস্ত কায়ব্যাপান্স্ত শৈথিল্যাৎ বিরমাৎ, অনস্তনাগে সমাধেশ্চ 
আসনস্থের্যং ভবতি ॥ ৪৭ ॥ 


তাৎপর্ধ্য। শরীরের চেষ্টারহিত ও অনস্তদেবে সমাধি করিলে আসন- 
সিদ্ধি হয় ॥ ৪৭॥ 


ভাষযা। ভবতীতি বাক্যশেষঃ | প্রযত্বোপরমাঁৎ সিদ্ধ্য ত্যাসনম্‌, 
যেন নাঙ্গমেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিতুমাসনং নিবর্তয়- 
তীতি ॥ ৪৭ ॥ 


অনুবাদ] ভবতি এই পদটী স্থত্রের শেষ অর্থাৎ উহার সহিত স্তরের 
অন্বয় করিতে হইবে, পুর্বস্ত্র হইতে--আসন শব্দের অধিকার করিয়া আসনং 
ভবতি এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। প্রযত্ব অর্থাৎ শারীরিক চেষ্টার উপরম 
করিলে আননসিদ্ধি হয়, (যাহাতে শরীরের কম্প-না হয় এরূপে আসন শিক্ষা 
করিবে )। (স্থিরতর ফণামগ্ডল ) অনস্তদেবে সমাধি করিলেও আসনসিদ্ধি 
হইতে পারে ॥ ৪৭॥ 


মন্তব্য । ব্বাভাবিক শরীরের সংস্থানকে আসন বলা যায় না, সেরূপ হইলে 
'আসনের উপদেশ নিরর্থক হয়। স্বাভাবিক স্থিতিরহিত করিয়! শাস্ত্রের উপদেশ- 
“মত অবয়ব বিস্তাঁস পূর্বক আসন অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং ম্বাভাবিক 
শরীরচেষ্ট আসনের বিরোধী হইয়া উঠে, এই বিরোধী ব্যাপার যতই অল্প হয় 
ততই সহজে আসনসিদ্ধি হয়। অনন্তদেবের ত্রন্ুগ্রহেই হউক অথব! তাহার 
তায় স্থির হইব এইরূপ ভাবনা! বশতঃই হউক কিন্বা অদৃষ্ট বশতঃই হউক 
অনস্তদ্দেবের প্রগাঢ় ভাবনা করিলে আসন স্ধ্য হয়। 

ভোজবাঁজ, সুত্রে আনস্ত্য এইরপ প্রয়োগ করিয়া আকাশাদির আন্ত 
(বিভুত্ব ) বিষয়ে সমাধি করিলে আসনসিদ্ধি হয় এইরপ.ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 


১৮৮ পাতগ্জল দর্শন । [পা২। সৃ৪৯।] 


আকাশ প্রভৃতি বিভূপদার্থে চলনসম্ভব হয় না, তাদৃশ চিন্তা করিতে করিতে 
নিজেও অচল ভাবে অবস্থান করিতে পারা! যায় ॥ ৪৭ ॥ 


সুত্র । ততো দ্ন্দানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

ব্যাখ্যা। ততঃ (আসনজয়াৎ) দন্দানভিঘাতঃ ( ন্দৈঃ শীতোষ্াদিভি- 
্নপীড্যতে ইতি) ॥ ৪৮॥ 

তাৎপধ্য। আসনসিদ্ধি হইলে শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্মরূপ দন্দদ্বার! 
অভিভূত হয় না ॥ ৪৮॥ 

ভান্ত। শীতোষ্ঠাদিতির্ঘ ন্বৈরাসনজয়ান্নীভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥ 

অন্থবাদ। আসন জয় অর্থাৎ আসনটা স্বাভাবিক হইলে শীত উষ্ণ প্রভৃতি 
কষ্টদায়ক হয় ন1 ॥ ৪৮॥ 


মন্তব্য'। মুরসিদাঁবাদ বালুচরের নীচে গঙ্গাগর্ভে “থাকি বাবা” নামক 
সম্যাঁপীকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন, প্রচণ্ড শীত, প্রখর গ্রীষ্ম অথবা বিষম 
বর্ষা কিছুতেই তাহার দ্বক্পাত নাই, স্থিরভাবে সদানন্দরপে নিজ কার্ধ্য 
করিতেছেন, উহা! আসনসিদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল ॥ ৪৮ ॥ 


সুত্র। তম্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্তিবিচ্ছেদঃ প্রাণা- 
যামঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ব্যাখ্যা। তশ্মিন্‌ সতি (আসন জয়ে সতি) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ 


( রেচকপুরককুস্তকলক্ষণঃ ভ্রিবিধঃ) প্রাণায়ামঃ (প্রাণস্ত আয়ামো৷ গতিরোধঃ 
ইতি) ॥ ৪৯ ॥ 


তাৎপর্য । পূর্বোক্ত আসনসিদ্ধি হইলে শ্বাস প্রশ্বাস হয় না ইহাঁতে 
রেচক, পুরক ও কুস্তক নামক তিন প্রকার প্রাণায়াম হইয়! থাকে ॥ ৪৯ ॥ 

ভাস্ত। সত্যাসনজয়ে বাহ্ম্ত বায়োরাচমনং শ্থাসঃ, কৌস্টস্য 
বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাস; তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়ীভাবঃ প্রাণা- 
যাষঃ ॥ ৪৯ 


[পা২।সু৪৯।]' সাধন পাদ। ১৮৯ 


অনুবাদ । বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রৰেশ করানকে শ্বাস ও অন্তরের 
বাঁয়ুকে বহির্নিঃসারণকে প্রশ্বাম বলে এই উভয়বিধ ক্রিয়ার নিরোধরূপ 
প্রাণায়াম আসন জয় হইলে সম্পন্ন হয় ॥ ৪৯ | 


মন্তব্য । শ্বাস প্রশ্বাস স্বয়ংই ক্রিয়ারূপ, তাহাতে আর গতির সম্ভব নাই, 
স্থৃতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ, হওয়া অসম্ভব, তাই হুত্রস্থ গতিপদের 
বিবক্ষা না করিয়া ভাষ্যকার শ্বাসপ্রশ্বীস, এই উভয়ের অভাবকেই প্রাণায়াম 
বলিয়াছেন । ভিতরের বায়ুকে বাহির ধরাকেই রেচক বলে না, প্রাণবায়ুকে 
বাহির করিয়া সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে, সদাগতি বাযুকে স্থির 
করিয়া রাখিলেই আয়াম হয় অর্থাৎ রুদ্ধ করা হয়। এইরূপ বাহিরের বায়ুকে 
ভিতরে প্রবেশ করাঁনকেই পুরক বলে না কিন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া স্থির 
রাখাকে পূরক বলে। বাধুকে স্থির রাখিলেই প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়। 

জোয়ার ভাটায় জলপ্রবাহের স্তায় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াতে প্রাণবাধুর গতায়াত- 
রূপে একটা প্রবাহ আছে, সচরাচর সুস্থ শরীরে স্বভাবতঃ বহিঃপ্রদেশে বিতক্তি 
(১২ অঙ্গুলি) পরিমাণ প্রাণবায়ুর সঞ্চলন হয়, এঁ পর্য্যন্ত গমন করিয়! প্রত্যা বৃত্ত 
হইয়! শরীরাভ্যন্তর কোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমন করে তথ! হইতে পুনর্ধার বাহিরে 
আসে এই ভাবে সর্বদা! একটা বাধুর প্রবাহ চলে, ইহাতে শরীরস্থ দুষিত ভাগ 
পরিত্যাগ করিয়া পরিশুদ্ধ বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক বায়ুর দূষিত 
ভাঁগ বিগম ও পরিশুদ্ধ ভাঁগের আগম ভিন্ন এই প্রাণবাযুর বিনাশ হয় না, এই 
প্রাণবায়ু লিঙ্গ শরীরের ঘটক, যত দিন স্থল শরীরে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া থাকে 
তত দিন জীবিত বলিয়া ব্যবহার হয়। মনঃ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, প্রাথাদি বায়ু 
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, এই উভয়ের এমনই সম্বন্ধ যে একটার নিরোধ হইলে অপরটার 
নিরোধ সহজেই হইতে পারে । এই নিমিভ্ই প্রাণায়ামকে যোগের প্রধান অঙ্গ 
বলিয়। নির্দেশ হইয়াছে। প্রাণায়াম শিক্ষা কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার, গুরুর 
উপদেশ ব্যতিরেকে আপনা হইতে এ কার্ধ্য করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ 
জন্মিতে পারে। সচরাচর সন্ধ্যাবন্দনাদিতে যে প্রাণায়ামের নিদ্দেশ আছে উহ! 
একটী অন্ুপাত মাত্র যেমন ৪ বার মন্ত্জপে পূরক, ১৬ বারে কুস্তক ও ৮ বারে 
রেচক; ১৬ বারে পৃরক, ৬৪ বারে কুস্তক ও ৩২ বারে রেচক ইত্যাদি, অর্থাৎ 
পূরকের চতুর্গণ কুস্তক, কুস্তকের অর্ধ রেচক এইরূপে অনুপাত বুঝিতে, হইবে।, 


১৯০ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২। দু৫ৎ।] 


ঘমনিয়ম প্রভৃতি কালাস্তরে কৃত হুইয়াও যোগের অঙ্গ হয়, আসন প্রভৃতি 
সেরূপ নহে, উহা সমকালেই অঙ্গ হস্স, এই নিমিত্ত ভাব্যে “সত্যাসনজয়ে” 
এইরূপ বল! হইয়াছে । প্রাণায়ামের পরে চিত্ত স্থির হয়, ইহা অন্ুভবসিদ্ধ। 
অভ্যাস থাকিলে অর্থাৎ সহজেই চিত্ত স্থির থাকিলে প্রাণায়াম অধিক না 
করিলেও চলে, এই নিমিত্ত তন্্রশান্ত্রে একবার প্রাণায়ামে এক হাজার পর্যন্ত 
জপ হইতে পারে এরূপ বিধান আছে, ধাঁহার! পুরশ্চরণ করিয়াছেন অর্থাৎ 
জপ করা ধাহাদের কতকট। অভ্যৎস হইয়াছে তাহাদের এক প্রাণায়ামে 
হাজারের অধিক জপ হইতে পারে ॥ ৪৯ ॥ 


ভাষ্য । সু, 
সুত্র। বাশ্থাভ্যন্তরস্তস্তবৃতির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো 
দীর্ঘসুন্ষমঃ ॥ ৫০ ॥ 

'বাখ্যা। স তু (প্রাণায়ামঃ ) বাহ্যাত্যন্তরস্তস্তবৃত্তিঃ (বাহ্বৃত্তিঃ রেচকঃ, 
আভ্যন্তরবৃত্তিঃ পৃরকঃ, স্তস্তবৃত্তিঃ কুস্তকঃ, ইতি ভ্রিবিধঃ) দেশকালসংখ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টঃ (ইয়ান্‌ দেশঃ বিষয়ঃ, ইয়ান্‌ কাল: ক্ষণঃ, ইয়তী চ সংখ্যা ইতি পরি- 
লক্ষিতঃ ) দীর্ঘহুক্মঃ (ক্রমশঃ অভ্যন্তঃ দীর্ঘসক্ম ইতি কথ্যতে ) ॥ ৫০ ॥ 

তাৎপর্য্য। বাহ্‌, আভ্যন্তর ও স্তম্তবৃত্তিবিশেষে অর্থাৎ রেচক পুরক ও 


কুম্তকরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যাভেদে দীর্ঘসুক্রূপে অভিহিত 
হইয়! থাকে ॥ ৫০ ॥ 


ভাঙ্য। ত্র প্রশ্বাসপূর্ববকো! গত্যতভাবঃ স বাহাঃ যত্র শ্বাস 
পুর্ববকো গত্যভাবঃ স আভ্যস্তরঃ, তৃতীয়ঃ স্তস্তবৃত্তি ধত্রোভয়াভাবঃ 
সকৃৎ প্রযত্বাৎ ভবতি, যথা তপ্ত ন্থস্তমুূপলে জলং সর্ববতঃ সঙ্কোচ- 
মাপদ্ভতে তথা দ্বয়োুগপন্তবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে দেশেন 
পরিদৃষ্টাঃ ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানা- 
মিয়ন্তাবধারণেনাবচ্ছিন্ন৷ ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্ট। এতাবন্তিঃ 
শ্বাসপ্রশ্থাসৈঃ প্রথম উদঘাতঃ, তথক্লিগৃহীতস্তৈতীবস্তিদ্ধিতীয় উদ্ঘাতঃ, 


[পা ২) সু. ৫০] সাধন পাদ । ১৯১ 


এবং ভৃতীয়ঃ, এবং মছুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সং খ্যাপরি- 
দৃষ্টঃ, স খল্বয়মেবমভ্যাস্তো দীর্পসুক্ষমঃ ॥ ৫০ | 


অনুবাদ । প্রশ্বাস পূর্বক গতির অভাব হইলে বাহ্‌ অর্থাৎ রেচক বলে, 
শ্বাস পূর্বক গতির অভাব হইলে আভ্যন্তর অর্থাৎ পুরক বলে। যেস্থলে একবার 
মাত্র বিধারক প্রযত্ব (যাহাতে প্রাণের ক্রিয়া সয় না, শ্বাস প্রশ্বাস হয় না) 
হইতে শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের অতাব হয়+সেইটা তৃতীয় অর্থাৎ কুস্তক উহাকে 
স্তস্তবৃত্তি বলে। যেমন উত্তপ্ত রস্তরখণ্ডে জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিলে তাহা 
চতুর্দিক হইতে সম্কৃচিত থাকে, তন্রপ একটা মাত্র বিধারক প্রধত্ব হইতেই 
শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের অভাব একদাই হইতে পারে। রেচক, পুরক ও কুস্তকরূপ 
এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ অর্থাৎ বিষয় দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, এইটুকু 
( বিতস্তি প্রভৃতি ) ইহার দেশ অর্থাৎ শরীরের বাহিরে কতদূর পর্যযস্ত বায়ুর 
সঞ্চার হয় তাহা! জানা যাঁর ৷ উক্ত ত্রিবিধ প্রাপায়াম কাল অর্থাৎ ক্ষণদ্বারাও 
লক্ষিত হইয়া থাকে, এতক্ষণ কুস্তক হইয়াছিল এরূপ নিশ্চয় হয়। এবং সংখ্যা 
দ্বার! প্রাণায়াম পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার কাল দ্বার! 
প্রথম উদবাত অর্থাৎ পূরক হইয়াছে, এতগুলি দ্বারা নিগৃহ্ীতের অর্থাৎ দ্বিতীয় 
কুস্তক এবং এতগুলি দ্বার তৃতীয় রেচক সিদ্ধ হইল ইত্যাদি, ইহাদের আবার 
তারতম্য অনুসারে মৃদু, মধ্য ও তীব্রভাবে সংখ্যা পরিদৃষ্ট হয়। প্রাণায়াম 
এইরূপে অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ হুক্্ম বলা যাঁয়, অর্থাৎ দেশকাঁল সংখ্যার আধিক্য 
হইলে দীর্ঘ ও ননত। হইলে সুক্ষ বলে ॥ ৫০ ॥ 


মস্তব্য। রেচক স্থলে আপুরণ প্রযত্ব সমুদ্রায়ের অর্থাৎ যেরূপ চেষ্টায় 
'বাহিরের বাছু অন্তরে প্রবেশ করে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়, পুরক 
স্থলে রেচক প্রযত্ব সমুদায়ের নিরোধ করিতে হয়, কুস্তক স্থলে এই উভয়ের 
ক্রম অপেক্ষা না করিয়া একেবারেই উভয়টী সম্পন্ন হয়। তৃতীয় প্রাণায়াম 
কুস্তক ছার! প্রাণবায়ু রুদ্ধগতি হইয়া হুক্্মরতাবে শরীরে অবস্থান করে, বোধ 
হয় বেন প্রাণবায়ুর অভাব হইয়াছে। 

বাযুহীন প্রদেশে লঘু তুলারাশি রাখিয়া শ্বাস বহন কৰিলে বিতস্তি প্রভৃতি 
বহিঃ বিষয়ের অনুভব হইতে পারে, অর্থাৎ কতদূরে গ্রাণবাযুর কম্পন হয় 
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তাহা দেখিয়া! জানিতে পারা যায়। পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত পিপীলিকাঁর 
স্পর্শ সদৃশ স্পর্শ জ্ঞান দ্বারা প্রাণবাযুর গতি সথশর জান! যায়, ইহাকেই প্রাণ- 
বায়ুর অন্তধিষয় বলে। বিতস্তি অথবা প্ররূপ কোনও পরিমিত 'প্রদেশ বিশেষ 
পর্য্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ করিয়! সেই স্থানেই প্রাণবাযুর গতিরোধ কর! এইরূপে 
দেশপরিদৃষ্ট রেচক প্রাণায়াম হয় । শরীরের সমস্ত স্থানেই প্রাণাদি বাুর সঞ্চার 
আছে, অভ্যন্তরে কোনও একটা স্থান বিশেষ পর্যযস্ত শ্বাস টানিয়! লইয়া! সেই 
স্থানেই উহার গতিরোধ করিলে ফেশপরিদৃ পূরক প্রাণায়াম হয়, উক্তবিধ 
শ্বাসপ্রশ্বাস উভয়ের গতিরোধ করিলে তাদৃশ কুস্তক প্রাণায়াম হয়। যেটুকু 
সময়ে চক্ষুর নিমেষ হয় উহার চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ, এই ক্ষণের 
ইয়ত্ত! দ্বারা! অর্থাৎ এতক্ষণ রেচক, এতক্ষণ পুরক, এতক্ষণ কুম্তক এই ভাবে 
কাল দ্বার! উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম পরিলক্ষিত হয়। যতক্ষণে সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস- 
প্রশ্বাস হয় তাহাকে মীত্রা বা ছোটিক! বলে। 

“কুস্তে কমিব” এইরূপে কুম্তকশবের ব্যুৎ্পত্তি, যেমন কলসীতে জল 
পরিপূর্ণ থাকিলে তাহাঁতে কোনওরূপ শব্ধ শুনা যায় না। অন্ন কিছু খালি 
থাকিলে শব্দ হয়, তদ্রপ পূরক দ্বারা দেহের সমস্ত অবয়বে বায়ুর পূরণ হইলে 
আর তাহাতে বায়ুর সঞ্চার হয় না, সুতরাং স্থিরভাবে থাকে । অল্ন পরিমাণ 
মূর্ত দ্রব্যের (সীমাবদ্ধ স্তর) স্থিতিবিরোধ গুণ আছে, তাহাতে একটা মূর্ত 
দ্রব্য ( ঘটপটাদি ) এক স্থানে থাকিলে সেখানে আর দ্বিতীয়টা থাকিতে পারে 
না, গৃহের এক দিকে জানাল! না থাকিলে অপর দিক্‌ হইতে বায়ুর সঞ্চার হয় 
না, এইরূপ শরীরের সকল স্থানে বাযুপূর্ণ থাকিলে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
বায়ুর সঞ্চার হয় না, কাজেই শরীর স্থির ও লঘু হয়। পূর্বোক্ত কাল ও সংখ্য। 
ফলতঃ একরূপ হইলেও ক্ষণের ইয়তা কাল ও মাত্রার ইয়ত্তা সংখ্যা এইরূপে 
কথঞ্চিৎ ভেদ বুঝিতে হইবে। ৩৬্টা মাত্রায় প্রথম উদবাত অর্থাৎ মূ, তাহার 
দ্বিগুণে দ্বিতীয় উদঘাঁত অর্থাৎ মধ্যম ও ত্রিগুণে তৃতীয় অর্থাৎ তীব্র হয়, এইরূপে 
বাচম্পতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “প্রাণেন প্রেধ্যমাণেন অপানঃ পীভ্যতে যদি। 
গত্বা! চোর্ধং নিবর্তেত এতছুদঘাতলক্ষণং” অর্থাৎ চালিত প্রাণবায়ু দ্বারা অপান 
নাষু পীড়িত হইয়! যদি উর্ধাদিকে উখিত হয় এবং পুনর্বার নিবৃত্ত হয় ইহাকে 
উ্দঘাত বলে, এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ভোজরাঁজ বলিয়াছেন “লীভিমূল 
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হইতে প্রেরিত বাঁযুর মন্তকদেশে অভিঘাতকে উদবাত বলে, “উদ্‌ উদ্ধং ঘাতঃ 
ইননম্”। বার্তিককার বলেন প্রথম উদ্ঘাত পূরক, দ্বিতীয় কুম্তক এবং তৃতীয়টা 
রেচক, ইহার মতে উদঘাত শব্দের অর্থ বাযুর গতিরোধ । প্রাণায়ামের বিশেষ 
বিবরণ লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হয়, বাঁভল্যভয়ে পরিত্যাগ করা 


হইল ॥ ৫০॥ ৃ 
সুত্রে । বাহাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থ ॥ ৫১ ॥ 


£ 

ব্যাখ্যা ৷ বাহাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী (বাহান্ত বিতস্ত্যাদিপরিমিতদেশস্ত, 
আভ্যস্তরস্ত চ নাভিচক্রাদেবিষয়স্ত আক্ষেপঃ পর্যযালোচনং স বিছ্যাতে পুর্ববতয়ঃ 
যন্ত তৎপুর্বক ইতি) চতুর্থ: (তাদৃশপ্রাণীয়ামঃ কুস্তকঃ চতুর্থঃ, বিষয়পদং 
কালসংখ্যয়োরুপলক্ষণম্‌ )॥ ৫১॥ 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত বাস ও আভ্যন্তর বিষয়, কাল ও সংখ্যার পর্যযালোচন। 
করিয়! চিরকাল অভ্যাস করিলে চতুর্থ প্রাণায়াম বলে, ইহাঁকে কেবল কুস্তক 
বলে ॥ ৫১ ॥ | 

তাষ্য। দেশকালসংখ্যাভির্বাহৃবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ তথা- 
ভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূন্মমঃ, তওপুর্ববকে। 
ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োগত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তত 
বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ অকৃদদার্ধ এব দেশকালসংখ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টো দীর্ঘসুন্ষমঃ, চতুর্থস্ত শ্বাসপ্রশ্বাসয়োবিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ 
ভূমিজয়া উভয়াক্ষেপপুর্ববকো। গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং 
শবিশেঘঃ ॥ ৫১ ॥ 

অন্থবাদদ। বাহ্‌ বিষয় অর্থাৎ রেচক পুর্বোক্ত দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা 
আক্ষিপ্ত ( নির্ধারিত ) হইয়া পরিদৃষ্ট ( সীমাবদ্ধ ) হয়, এইরূপ আত্যন্তর বিষয় 
পুরকও দেশ প্রভৃতি দ্বার পরিলক্ষিত হয়, উভয়ই পূর্বের স্তায় দীর্ঘসুক্ম হয়, 
উক্ত বিষয় দর্শনপূর্ববক ক্রমশঃ সেই সেই ভূমি ( অবস্থা) জয় অর্থাৎ বশীভূত 
করিয়া দীর্ঘকাল" অভ্যাস করিলে শ্বার প্রশ্বাসের অভাবরূপ চতুর্থ প্রাণায়াম 
দিদ্ধ হয়! পূর্বোক্ত তৃতীয় (কুস্তক) প্রাণার়ামেও শ্বাসপ্রশ্বাস উভয় ক্রিয়ার 
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অভাব হয়, কিন্ত তাহাতে বিষয়ের আলোচন। থাকে না, এবং উহা! একবার 
প্রযত্ব দ্বারাই সাধিত হইয়। দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বার। পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ 
প্রাণায়ামে বিশেষ এই ইহাতে শ্বাস প্রশ্থাসের বিষয় নিশ্চয় করিয়া ক্রমশঃ অল্প 
হইতে অধিক ভূমি ( অবস্থা ) বশীকৃত করিয়া দি ( শ্বাসপ্রশ্বানের ) গতির 
অভাব হয়॥ ৫১ ॥ 
মন্তব্য। চতুর্থ প্রাণায়ামটা পারো তৃতীয় (কুস্তক) চির 
উত্তর অবস্থা, তৃতীয় প্রাণায়াম পুরক ও রেচকের মধ্যবর্তী হয়, চতুর্থ টা সেরূপ 
নহে ইহা কেবল নিরোধ মাত্র, ইহা দেশকালাদি দ্বার! সীমাবদ্ধ হয় না, অর্থাৎ 
ইচ্ছানুসারে যে কোনও দেশ, কাল বা সংখ্যায় পরিণত কর! যাঁয়। যেমন 
সঙ্গীতশাস্ত্রের অভ্যাসকালে স্থর লাগাইলে সপ্ত স্বরের কোনও একটী স্বর 
হইয়া যাস, গায়কের ইচ্ছামত স্বর হয় না, ক্রমশঃ ইচ্ছামত সুর লাগাইতে পারে, 
তদ্দ্রপ প্রাণায়াম চিরকাল অভ্যন্ত হইলে যোগীর ইচ্ছামত ইহার ব্যাপার হয়। 
পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রাণায়ামটী বিষয় প্রভৃতির আলোচনা পূর্বক হয় না, চতুর্থটা 
বিষয়াদির আলোচন৷ পূর্বক হয় এইটুকু বিশেষ। বিষুপুরাণে ধ্রুবের যে 
প্রাণায়াম. বণিত আছে তাহা! এই চতুর্থ । মাস সম্বংসর প্রভৃতি কাল যোগীর 
ইচ্ছানুসারেই অতিবাহিত হইয়া থাকে | এই প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ বশিষ্ঠ 
সংহিতায় উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥ 


সুত্র । ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
ব্যাখ্যা । ততঃ (প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ) প্রকাশাবরণম্‌ (বিবেকজ্ঞান প্রতি- 
বন্ধকং কর্ম) ক্ষীয়তে ( অভিভূয়তে ) ॥ ৫২ ॥ 
তাৎপর্য । প্রাণায়ামের অভ্যাস বশতঃ প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ বিবেক - 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কর্ম, অধন্দন ও ক্লেশ সমুদায়ের ক্ষয় হয় ॥ ৫২ ॥ 
ভাষ্য । প্রাণায়ামানভ্যস্যতোহস্তয যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেক- 
জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম, যত্তদাচক্ষতে “মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশ- 
শীলং সত্বগারৃত্য তদেবাকার্ধ্ে নিষুঙ্ক্তে” ইভি। তদন্ত প্রকাশাবরণং 
কন্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাঁৎ ছুর্ববলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ 


[পা২। সু ৫৩।] সাধন পাদ। ১৯৫ 


ক্মীয়তে ৷ তথাচোক্জুং “তপো ন পরং প্রাণায়ামা ততো! বিশুদ্ধি- 
মলান।ং দীপ্তিশ্চ জ্ঞাঁনস্ভেতি” ॥ ৫২ ॥ 


অন্থবাদ। প্রাণায়াম অভ্যাসশীল যোগীর বিবেকজ্ঞানাবরক অধর ও 
তৎকারণ অবিদ্যাি ক্লেশ অপক্ষীণ হয়। (শান্ত্রকারগণ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন ) “বিবেকজ্ঞানের আবরধ কর্ম ইন্দ্রজজাল সদৃশ মহামোহ অর্থাৎ 
বিষয়ান্গরাগ দ্বারা প্রকাণ-স্বভাঁব চিত্তসতুকে আবরণ করিয়া অধর্ম্ে নিধুক্ত 
করে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে প্রকাশের অর্থাৎ সত্বগুণের আচ্ছাদক 
সংসারের কারণ উক্ত কর্মমসমূহ হূর্বল হয়, এবং প্রতিক্ষণ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে 
থাকে”। শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "প্রাণায়াম হইতে উতরু্ট তপঃ আর নাই, 
এই প্রাণায়াম দ্বার চিত্বমলাদ্ির শোধন হয়, এবং জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব 
হয়” ॥ ৫২ ॥ 

মন্তব্য। আবরণশক্তি (যাহ! দ্বার! রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপ আবুত থাকে ) 
ও বিক্ষেপশক্তি (যাহ দ্বার! সর্প প্রভৃতির উৎপত্তি হয়) যাহা বেদান্তশান্ত্রে 
ব্ধিত আছে, এই স্থত্রে প্রকারান্তরে তাহাই বলা হইয়াছে । ভাষ্কে মহাঁমোহ 
নামক রাগের উল্লেখ আছে, উহ! দ্বারা উহার কারণ আবিষ্থা ও অস্মিতা বুঝিতে 
হইবে। 

প্রাণায়াম বারা ইন্দ্রিয়ের দোষ শাস্তি হয় একথ! ভগবান্‌ মন্ুও বলিয়া- 
ছেন প্দহ্ন্তে খায়মানানাং ধাতৃনাং হি যথ! মলাঃ ৷ তথেন্্রিয়াণাং দহাত্তে দোষাঃ 
প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ”। 'সর্থাৎ অগ্রিতে দাহ করিলে যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর মল 
(খীদ) বিগত হয় তদ্বপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মল বিদূরিত হয় ॥ ৫২ ॥ 


_ ভাস্ত। কিঞ্চ। 


সুত্র। ধারণাস্ত্র চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥ 
ব্যাখ্াা। (“ততঃ” ইত্যন্থবর্তনীয়ং, প্রাণায়ামাত্যানাৎ) ধারণাস্থ ( একাগ্র- 
তাঙ্থ) মনসঃ যোগ্যত। (চিত্তস্ত সামর্থাম্‌ উপজায়তে ইত্যর্থঃ )॥ ৫৩। 


তাৎপর্য । পূর্বোক্ত প্রাণায়াম অভ্যান করিলে একাগ্রতাবূপ ধারণা- 
বিষয়ে চিত্তের শক্তি জন্মে ॥ ৫৩ ॥ 


৬৯৩ পাতঞ্জল দর্শন। [পা২।সৃ€৫৪। ] 


ভাষ্য । প্রাণায়ামাভ্যাাদেব । প্প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং ব৷ 
প্রাণস্ত” ইতি বচনাৎ ॥ ৫৩ ॥ 


অনুবাদ । প্রাণায়ামের অভাস বশতঃই চিত্ত একাগ্র হয়৷ (প্রথম পাদে 
বল! হইয়াছে) প্রাণবাযুর রেচন ও নিরোধ দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয় ॥ ৫৩॥ 

মন্তব্য । প্রাণায়ামই চির্তস্থৈর্যের প্রধান উপায় ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত 
ভাষ্যে *প্রাণায়ামাভ্যানাদেব” এবকার্ব প্রয়োগ করা হইয়াছে, এস্লে এব 
শব্দ অপরের ব্যাবর্তক নহে অর্থাৎ প্রাণায়াম ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে 
সমাধি হয় না এরূপ নহে, তবে প্রাণায়ামে নিশ্চয়ই সমাধি হয় ইহাই 
বুঝাইপ়াছে, এব শব্দ পস্বাধোগব্যবচ্ছেদক”। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই 
উভয়ের এমনই নিয়ত সম্বন্ধ আছে যে একটার নিরোধ করিলে সেই সঙ্গে 
অপরটার নিরোধ হইয়া যায়, ক্রিয়াশক্তির নিরোধরপ প্রাণায়াম করিলে 
ইচ্ছাশক্তির নিরোধরূপ সমাধি হয়, এইরূপ ইচ্ছাশক্তির নিরোধেও প্রাণায়াম 
সিদ্ধি হয়। উভয়রূপেই যোগের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ 


ভাষ্য । অথ কঃ প্রত্যাহার । 


সুত্র। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিততস্ত স্বরূপানুকার ইবে- 
ক্দিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ 
ব্যাখ্যা । স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে (স্বন্ববিষয়ৈঃ গোচিরৈঃ শব্দাদ্দিভিঃ সহ 
অসম্প্রয়োগে অসন্বন্ধে সতি ) ইন্ছরিয়াণাং (চক্ষুরাঁদীনাং ) চিত্তন্ত স্বরূপান্ষকার 
ইব (চিত্তে নিরুদ্ধে নিরুদ্ধানীব ইন্্রিয়াণি ইত্যর্থঃ) প্রত্যাহারঃ ( অসৌ অন্- 
কারঃ প্রত্যাহার ইতি কথ্যতে, ইন্্রিয়াণি বিষয়েত্যঃ প্রাতিলোম্যেনাহিয়ত্তে- 
ইন্মিন্নিতি প্রত্যাহার ) ॥ ৫৪ ॥ 
তাৎপর্ধ্য । চিত্ত শব্াদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইক্্রিয়গণও নিবৃভ 
হইয়! চিত্তের অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার বলে। ইন্দ্রিয়গণ ঠিক চিত্তের 
তার একুটা তত্বে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না, ইবশব্দ দ্বারা চিত্ত ও ইন্দ্র 
গণের কথঞ্চিৎ ভেদ্রও দেখান হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ 


ভাষ্য । স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাৰে চিত্তন্বরূপানুকার ইকেতি চিত্ত 


[পা২।সু৫৫।] সাধন পাদ। ১৯৭ 


নিরোধে চিত্তব নিরুদ্ধানীন্দ্িয়াণি নেতরেক্দ্িয়জয়বছুপায়াস্তর- 
মপেক্ষস্তে, যথ। মধুকররাজ মক্ষিক৷ উৎপতন্তমনৃত্পতস্ত্ি, নিবিশমান 
মন্থু নিবিশস্তে, তথেন্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ 
প্রত্যাহার ॥ ৫৪7 


অনুবাদ । ইন্জিয়গণের স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ না হইলে 
চিত্তের স্বরূপের যেন অনুকরণ হয়। "চিত্ত নিরুদ্ধ অর্থাৎ বি্ষিক্র হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইলে চিত্তের স্ায় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিরগণও নিরুদ্ধ হয়, একই প্রযত্তে 
চিত্ত ও ইন্্রিয়ের নিরোধ হয়, আগামী সুত্রে ইন্দ্রিয়জয়ের যে সমস্ত উপায় 
নির্দিষ্ট আছে তাহার অপেক্ষা থাকে না। মধুমক্ষিকাঁদলে একটা রাজ! অর্থাৎ 
প্রধান মৌমাছী আছে, এ মক্ষিকারাজ উড়িলে সেই সঙ্গে ৰবাঁকের আর 
সকল মাছীও উড়িয়া যায়, মক্ষিকারাজ কোনও এক স্থানে পড়িলে সেই 
সঙ্গে অপর মক্ষিকা সকলও পড়ে । এইরূপে চিত্তের নিরোধ হইলে ইন্্রিয়- 
গণেরও নিরোধ হয়, ইহাকে প্রত্যাহার বলে ॥ ৫৪ ॥ 


মন্তব্য। ইবশব্ের অর্থ সাদৃশ্ত, ভেদ না থাকিলে সাদৃশ্ঠ হয় না, সাদৃষ্ 
শব্দে সমান ধর্ম বুঝায়, একই প্রযত্ত্ দ্বারা! চিত্ত ও ইন্দিয়গণ নিরুদ্ধ হয়, অতএব 
একপ্রযত্র-নিরোধটা উভয়ের সমান ধর্ম, এইবপ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্তিও 
উভয়ের সাধারণ ধর্ম, চিত্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হুইয়। ধ্যেয় বিষয় অবলম্বন 
করে, ইন্ড্রি়গণ কেবল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ধ্যের়কে অবলম্বন করে 
না, এইটী চিত্ত হইতে ইন্দ্রিয়গণের ভেদ, অতএব উভয়ের ভেদ ও অভেদ 
উভয় আছে। 

সত্রের “স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে” এই সপ্তমীটী নিমিতার্থে, অর্থাৎ স্ববিষয় 
হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত, কেহ কেহ বলেন উহা! “সতি সপ্তমী” অর্থাৎ, 
অসম্প্রয়োগ হইলে, এইরূপ বুঝাইবে ॥ ৫৪ ॥ 


সুত্র। ততঃ পরমাবশ্ঠতেক্দ্িয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


ব্যাখা! । “ততঃ (প্রত্যাহারাৎ) ইন্দ্রিয়াণাং পরমাবস্ততা ( সর্বথা বশীকারঃ, 
পরাজয় ইত্যর্থঃ ) ॥ ৫৫ ॥ 


১৯৮, পাঁতঞ্জল দর্শন। [ পা ২ | সু ৫৫।] 


তাৎপর্য্য। পৃষ্ষোক্ত . প্রত্যাহার সিদ্ধি হইলে ইন্্রিয়গণ সর্বতোভাবে 
বিজিত হয় ॥ ৫৫ ॥ 

ভাম্য। শবাদিত্বব্যসনং ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিত, সক্তিব্যসনম্‌ 
ব্স্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি । অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তি ন্াধ্যা। শব্বাদি- 
সম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে |, রাগদ্েষান্ভাবে স্থুখছুঃখশুন্যং শব্দাদি- 
্ভানমিক্দ্িয়জয় ইতি কেচিৎ প্‌ চিন্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি 
জৈগীষব্যঃ, ততশ্চ পরমাত্বিয়ং বশ্যতা৷ যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীক্দ্ি- 
য়াণি, নেতরেক্দ্িয়জয়বৎ উপায়ান্তরমপেক্স্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥ 


অন্ুবাদ। কেহ কেহ বলেন শব্দাদ্িবিষয়ে অব্যসন অর্থাৎ রাগের 
অভাব ইন্্রিয়জয়, সক্তি অর্থাৎ অন্ুরাগকেই ব্যসন বলে, কেননা এই 
আসক্তিই জীবগণকে মুক্তিপথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। (অন্যরূপে বশ্ঠতা 
এইরূপ) শ্রুতি স্থৃতি প্রভৃতির অবিরোধরূপে শব্দাদির সেবাকেই বশ্ততা বলে, 
ইহাই" স্াষ্য অর্থাৎ স্তায়ের অন্থুগত। কেহ কেহ বলেন ইচ্ছান্গসারে অর্থাৎ 
বিষয়ের অধীন না হইয়া! স্বতন্ত্রভাবে শব্দাদিবিষয়ের উপভোগই ইন্জ্রিয়জয়। 
অপর কেহ বলেন রাগ দ্বেষ ন থাকার দরুন সুখছুঃখরহিতভাবে শব্াাদি জ্ঞানই 
ইন্দড্রিয়জয়। ভগবান্‌ জৈগীষব্য বলেন চিত্তের একা গ্রত। জন্মিলে শব্দাদি বিষয়ের 
অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবই ইন্দ্রিয়জয়। এই নিমিত্তই ইহাকে 
পরমাবস্ততা অর্থাৎ পুর্বোক্ত বশ্ততা৷ চতুষ্টয় হইতে শ্রেষ্টভাবে বশ্ঠতা বলা 
হইয়াছে, কেনন! চিত্তের নিরোধ হইলে যোগীর ইন্দ্রিয়গণ সেই সঙ্গেই নিরুদ্ধ 
হইয়! যায়, অন্যভাবে ইন্দ্রিয়জয়ের ্তাঁয় প্রযত্্র দ্বারা! সম্পাদিত অন্যবিধ উপায়ের 
অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ যতমানসংজ্ঞা নামক বৈরাগ্যে একটা ইন্দ্রিয় 
হইলেও অপর ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়, এস্থলে সেরূপ আবশ্তক 
করে না, একই প্রযত্ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিরোধ হয় ॥ ৫৫ ॥ 

মন্তব্য । অপকৃঞ্ট না থাকিলে উতৎকুষ্টের পরিচয় হয় না, “অপরম1” ন৷ 
থাকিলে “পরমা” বল! যায় না, তাই ভাম্যকার অপরমাবশ্তা চতুষ্টয প্রথমতঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন, শব্বাদিতে অব্যসন ইত্যাদি । বিষয়সমূহে 'সঞ্চরণ করিয়! 
জাগরুকতাবে অবস্থান করা অপেক্ষা বিষয় হইতে একেবারে পৃথক্‌ থাকাই 


[পা২।সৃ৫৫।] সাধন পাদ। ১৯৯ 


শ্রেয়স্কর, কেননা কি জানি কখনও পদস্থলন হইতে পারে, তখন একেবারে 
সমস্ত বিন হইবার সম্ভব, মাহাতে কোনওরূপে ভয়ের আশঙ্কা নাই, সেই 
শব্দাদির অপ্রতিপত্তিই (অনুভব না হওয়া) পরমাবপ্ততা । বিষ্ুপুরাণে 
উক্ত আছে-_ 

“শব্দাদিঘনূযক্তান্তি নিগৃহাক্ষাণি যোগবিৎ। 

কুধ্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥ 

বপ্ততা পরমা তেন জণ্মতে নিশ্চলাজ্মনীম্‌। 

ইন্দ্রির়ণামবশ্তৈস্তৈ যোগী যোগসাঁধকঃ” ॥ 
অর্থাৎ প্রত্যাহারসিদ্ধ যোগজ্ঞ ব্যক্তি শব্দাদির অধীন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে 
নিরুদ্ধ-করির়1 চিন্তাজুকারী করিবে, ইহাতে ইক্জিয়গণের পরমাবশ্ঠতা জন্মে । 

বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে বিক্ষেপ হয় একথা গীতাঁতে উক্ত আছে-_- 

“যততোহহাপিকৌন্তেয় পুরুষষ্য বিপশ্চিতঃ | 

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ 

তানি সর্ধাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 

বশেহি যস্তেবন্দ্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত ॥” 


অর্থাৎ যত্ত্রশীল পণ্তিতগণের চিত্তকেও প্রবল ইন্দ্রিয়গণ হরণ করে, বিষয়ভোগে 
কামুক করে, ইঞ্জিয় সকলের নিরোধ করিয়া সমাধি করিবে। ইন্দিয়গণ 
বাহার বশীভূত তাহার চিত্ত স্থির হয়। 
দ্বিতীয় পাদের সংগ্রহ শ্লোক যথা__ 

“ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্রেশান্‌ বিপাকান্‌ কন্্ণীমিহ। 

তদ্দূঃখত্বং তথ! ব্যৃহান্‌ পাদে বোগম্ত পঞ্চকম্‌॥ 
অর্থাৎ সাধন নামক দ্বিতীয় পাদে পাঁচটা বিষয় আছে, ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, 
কর্মের বিপাক, বিপাকের ছুঃংখময়তা ও ব্যৃহচতুষ্টয় ॥ ৫৫ ॥ 


ইতি। 
পাঁতঞ্জলদর্শনে সাধন নির্দেশ নামে দ্বিতীয়পাঁদ সমাপ্ত হইল । 


শত 








বিভূতি পাদ। 





ভাঙ্ত। উক্তানি পঞ্চ'বহিরঙ্গানি সাধনানি, ধারণ। বক্তব্য] | 
সুত্র। দেশবন্ধশ্চিতস্ত ধারণা ॥ ১॥ 


ব্যাখ্যা । দেশবন্ধঃ ( দেশে অন্তর্বা বহির্বা বিষয়ে, বন্ধঃ সন্বন্ধঃ বিষয়াস্তর- 
পরিহারেণ স্থিরীকরণম্‌) চিত্তস্ত ধাঁরণেত্যুচ্যতে ॥ ১। 

তাৎপর্য. অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়৷ নাভিচক্র প্রভৃতি 
অন্তবিষন্ন এবং দেবতামৃত্তি প্রভৃতি. বাহ্াবিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম 
ধারণা ॥ ১ | 

তাষ্য। নাভতিচক্রে, হৃদয়পুগুরীকে, যুদ্ধিজ্যোতিষি, নাসিকাণ্রে, 
জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিযু দেশেষু, বাহে বা বিষয়ে, চিত্তস্ বৃত্তিমাত্রেণ 
বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥ 

অনুবাদ পূর্বপাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণাক্াম ও প্রত্যাহার এই 
পাঁচটা বথিরঙ্গসাধন (যৌগের) বলা হইয়াছে, সম্প্রতি ধারণ! ধ্যান ও সমাধিরূপ 
অন্তরঙ্গ সাধনত্রয় বলিতে হইবে, তন্মধ্যে প্রথমসাধন ধারণ! বল! যাইতেছে । 

নাভিচক্র অর্থাৎ চক্রাকার নাভিস্থান, হৃৎপদন্ম, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ, নাসিকার 
অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা! দেবমুস্তি প্রভৃতি 
বাঁহাদেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা, আধ্যাত্মিক দেশে ব্বরূপতঃই চিত্ত 
স্থিরভাবে থাকে, বহিবিষয়ে কৃত্তিরপে অবস্থান করে ॥ ১॥ 

মন্তব্য । প্রথম ও ছিতীয়পাদে দমাধি ও সমাধির সাধন বিশেষ করিয়া 
বল! হইয়াছে, অভীষ্টপিদ্ধির বোধ না হইলে কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি জন্মে না। 
যোগের দ্বারা বিভূতিরূপ অভীষ্টের পিদ্ধি হয়, সংযম দ্বারা বিভূতি সিদ্ধি হয়, 
 ধংযমশবে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সমষ্টি বুঝায়, প্রথমতঃ ধারণ! বলা যাইতেছে। 


[পাও। সু২।] বিভূতি পাদ। . ২০১ 


ধারণার সিদ্ধি হইলে ধ্যান হয়, ধ্যান হইলে সমাধি হয়, স্থৃতরাং অগ্রে ধারণার 
উপগ্তান করা হইয়াছে । ধারণাদি ত্রয় অন্তরঙ্গসাধন, যমনিয়মাদির স্যার 
বহিরঙ্গ-সাঁধন নহে, ইহ] বুঝাইবার নিমিত্ত ধারণাদিকে দ্বিতীয় পাদে না৷ বলিয়া 
তৃতীয় পাদে বল! হইয়াছে। পুরাণশান্ত্রে ধারণার উল্লেখ আছে পপ্রাণাক়ামেন 
পবনং প্রত্যাহারেণ চেক্রিয়ম্‌। বশ্মকৃত্য ততঃ কুর্ধ্যাচ্ছিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে” ॥ 
অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা আধ্যাত্মিক বায়ুর ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের জয় 
করিয়া চিন্তকে স্থন্দর কোনও আলম্বনে ( হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মুর্ভিবিশেষে ) স্থির 
করিবে । প্রথমতঃ বাহবিষয়ে চিত্ত স্থির করিয়! অনন্তর আধ্যাত্মিক দেশে স্থির 
করিতে হয়। গারুড়পুরাণে আধ্যাত্মিক দেশ সকলের উল্লেখ আছে। “প্রা 
নাভ্যাং হৃদয়ে বাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি । কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রত্রমধ্য- 
মর্ধন্থ | কিঞ্তিম্মাৎ পরস্মিং্চ ধারণ! দশকীন্তিতাঃ” ॥ অর্থাৎ প্রথম ওঃ নাভিতে, 
পরে হৃদয়ে, বক্ষ:স্থলে, কণঠমধ্যে, জিহ্বাগ্রে, নাসিকাগ্রে, নেত্রভাগে, জ্রমধ্যে, 
ূর্বস্থ জ্যোতিঃপদার্থে, এবং তাহার কিঞ্চিৎ উপরি ( দ্বাদশাঙ্গুলি উপরে ) ভাগে 
চিত্তের ধারণা করিবে । গারুড়পুরাণে তালুশব্দের উল্লেখ না থাকিলেও মৈত্রী 
উপনিষদে “অতঃপরাহন্ত ধারণাতালুরসনা গ্রনিপীড়নাৎ” তালুর উল্লেখ আছে 
বলিয়৷ বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন “আদিশবেন তান্বাদয়ো গ্রান্থাঃ” অর্থাৎ 
ভাম্ের আদিশব্ে তালু প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে ॥ ১॥ 


সুত্র। তত্র প্রত্যয়ৈেকতানতাধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 


ব্যাখ্যা। তত্র (ত্র চিত্তং স্থিরীকুতং তত্র দেশে) প্রত্যয়ৈকতানত৷ 
(প্রত্যন্ত চিত্তবুভেরেকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ ) ধ্যাঁনম্‌ (চিন্তনমিত্যথঃ)॥ ২ ॥ 

তাৎপর্ধ্য + বিবয়ান্তর হুইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়ে 
চিত্ত স্থির কর! হয়, সেই বিষয়াকারে বারম্বার চিত্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান 
বলা যায় ॥২॥ 

তাস্ম। তন্মিন্‌ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয় স্যৈকতানতা৷ সদৃশঃ 
প্রবাহঃ প্রত্যয় স্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্‌ ॥ ২॥ 

অনুবাদ। পূর্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে চিত্বের ধারণা হইয়াছে, সেই 

হত 


২২ পাঁতগ্জল দর্শন। [পাঙ।সৃও।] 


বিষয়ে বারস্বার সদৃশরূপে বৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলে, অর্থাৎ ধ্যেয় আলম্ন ভিন্ন 
অন্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইয়া ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ গ্রবাহকে ধ্যান 
বলা যায় ॥ ২॥ 

মন্তব্য । ধারণার পরিণাম ধ্যান, প্রধত্ব সহকারে বিষ়ান্তর হইতে বিনিবৃত্ত 
করিয়। ধোয় বিষয়ে চিন্তকেৎস্থির করার "নাম ধারণা, এইরূপে ধ্যেয় বিষয়ে 
অনায়াসে অর্থাৎ গ্রযত্ব ব্যতিরেকে নবাপনা হইতেই যখন একভাবে বারম্বার 
চিত্তবৃত্তি হইতে থাকে তাহাকে ধ্যান বল! যার । যদ্দিচ ধারণ। ও ধ্যান সামান্ততঃ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি উহাদের কালের বিবরণ শান্ত্রান্তর হইতে জানিতে 
হইবে। সমাবিহ্থত্রের মন্তব্যে তাহ! বলা যাইবে ॥ ২ ॥ 


সুত্র। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশৃন্যমিব সমাধিঃ ॥৩। 


ব্যাখা । তদেব (পুর্বোক্তং ধ্যানমেব ) অর্থমাত্রনির্ভাসং ( ধ্যেয়াকারেণ 
ভাসমানং) স্বরূপশূন্যমিব (জ্ঞানস্বরূপেণ বিরহিতমিব ) সমাধি; (ধ্যানন্তৈব 
পরাকাষ্ঠা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩॥ 

তাৎপর্য । ধ্যানের পরিণাম সমাধি, আমি অমুককে চিন্তা করিতেছি এই 
ভাবটা ধ্যানের অবস্থায় থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, তখন জ্ঞান কেবল 
ধ্যেয় বিষয়ের আকারেই ভাপমান হয়, সুতরাং বোঁধ হয় যেন চিত্তবৃত্তি নাই। 
চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও ন! থাঁকার স্যার বোধ হয়, ইব শব্দ দ্বারা তাহাই বল! 
হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 

ভাষ্বু। ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন শ্বরূপেণ 
শূন্যমিব বদ! ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদ| সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩॥ 


অনুবাদ । ধ্যানই ধোয় অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়াকারে ভাঁদমান হইরা বিষয়- 
স্বরূপে উপরক্ত হইয়া! খন প্রত্যয়াত্মক অর্থাৎ বৃতিস্বরূপ জ্ঞানকে ধেন 
পরিত্যাগ করিয়াই 'অবভাসিত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায় ॥ ৩। 

মন্তর্য । জপাকুস্থমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ শ্ফটিকের স্বীয় শুর্ুগুণ ভাসমান 


হয় না, তদ্রপ বিষয়াকারে সর্বথ! লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পূর্থকৃভাবে অনুভূত হয় 
না এই অবস্থাকে সমাধি বলে । 


[পা৩। সু ৪।] বিভূতি পাদ। ৩ 


; বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা ধারণার বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদ না হইলে উক্ত 
ধারণাকেই ধ্যান বলে। এই ধ্যান ধোয়, ধ্যানও ধ্যাত এই ত্রিতক্াকারে 
ভাসমান থাকে, উক্ত ত্রিতয় আকার ন! থাকিয়৷ কেবল ধ্যয়রূপেই ভাসমান 
হইলে ধ্যানকেই সমাধি বলে। দীর্ঘকাল যাবং সমাধির অভ্যাস হইলে 
সমপ্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি পৃর্ব্বক অসন্প্রজ্ঞাত সমাবি হয়, ইহাকেই মুক্তি বলে। : 

সম্প্রজ্ঞাত যোগরূপ অঙ্গী হইতে অঙ্গসমাধির 'বিশেষ এই, সমাধি চিন্তার, 
ন্গুতরাং ইহাতে সমস্ত ধ্যেয়ের অবভাস না, কেবল যাহার চিন্তা করা যায় 
তাহারই স্বরূপ ভাসমান হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগকাঁলে সমাধির বিষয় নহে: 
এতাদৃশ পদার্থও ভাসমান হয়, চিন্তে একটী অনির্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব 
হয়, সমুদ্রায় বিষয়েরই সাক্ষাৎকার হয়। সমাধির স্বরূপ পুরাণশাস্ত্রে বণিত 
আছে, “তণ্তৈৰ কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি ষৎ। মনসা ধ্যাননিষ্পাস্তং সমাধিঃ 
সোইভিধীয়তে” ॥ ধ্যেয় হইতে ধ্যানের ভেদকে কল্পনা বলে, তদ্রহিত হইলে 
সমাধি হয়। 

ধারণার কাল গারুড়পুরাণে উক্ত আছে, পপ্রাণায়ামৈর্ঘাদশভির্যাবৎকাঁলঃ 
কতো ভবেৎ। স তাবৎকালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েং” ॥ দ্বাদশবার প্রাণায়াম 
করিতে যত কালের আবন্তক, তত কাঁল ধারণা করিবে । এইরূপ ধারণা কালের 
দবাদশগ্ডণ পরিমিত কালে ধ্যান ও ধানের দ্বাদশগুণ পরিমিত কালে সমাধি 
বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্য | তদেতণ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযম2।. 


সুত্র। ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥ 


ব্যাখ্যা। একত্র (একস্মিন্‌ বিষয়ে) ত্রয়ং ( ধারণাধ্যানসমাধিরূপম্‌ ) সংঘমঃ 
(ত্রয়াণাং সংযম ইতি পরিভাষ! )॥ ৪ । 


তাৎপর্ধ্য। একটী বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমীধিকে সংঘম বলে ॥ ৪ ॥ 


ভাম্ত। একবিষয়াণি ব্রীনি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদন্ত 
্রয়স্থ তান্ত্রিকীপরিভাষ! সংঘম ইতি ॥ ৪ ॥ 


অন্ুবাদ। একটা আত্তর অথবা বহিধিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ 


২০.৪ পাতগ্রল দর্শন। [পাঙ। সু৫।] 


ঘোগাঙ্গত্রয়ের অনুষ্ঠান হইলে তাহাকে সংষম বলে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
এই তিনটীর যোগশাস্ত্রীয় পরিভাষা ( সংজ্ঞাবিশেষ ) সংযম, অর্থাৎ যোগশাস্্ে 
ধযমশব্দে উক্ত তিনটা বুঝিতে হইবে, (সাধারণতঃ সংঘমশব্দে উক্ত তিনটা 
বুঝায় না)॥ ৪ ॥ 
মন্তব্য। তত্তৎস্থলে এক একটা করিরা! ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উল্লেখ 
করিলে গৌরব হয়, তাই পরিভাষা করিয়া সংঘমশব্দে তিনটাকে বুঝাইয়াছে। 
“পরিণামত্রয়সংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানং” ইত্যাদিস্থলে সংযম শবের সার্থকতা 
পরিদৃষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥ 


সুত্র। না প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥ 


ব্যাথ্যা। তজ্জয়াৎ (তশ্ত সংযমশ্ত জয়াৎ স্থের্ধযাৎ) প্রজ্ঞালোকঃ ( প্রজ্ঞায়াঃ 
সমাধিজন্তায়। বুদ্ধেরালোকঃ প্রসরো ভবতীত্যর্থঃ )॥ ৫ ॥ 

তাৎপর্য্য। অভ্যাস পূর্বক সংঘমের জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের স্তায় স্বাধীন 
করিতে পারিলে জ্ঞানশক্তির পুর্ণ বিকাশ হইতে থাকে ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্য । তশ্ত সংযমস্য জয়া সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, 
যথা যথ। সংযমঃ স্থিরপদে। ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞ। বিশারদী 
ভবতি ॥ ৫ ॥ 

অনুবাদ । সেই সংযমের জয় অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই সংযম করিতে পারিলে 
সমাধিজনিত প্রজ্ঞার (জ্ঞানশক্তিবিশেষের ) আলোক অর্থাৎ বিজাতীয় জ্ঞান 
দ্বার অনস্তরিত হইয়া স্বচ্ছ প্রবাহে অবস্থান হয়, সংযম যেমন যেমন স্থির 
হুইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধি প্রজ্ঞাও নির্মল হয়, অতি সুক্ষ ব্যবহিত অর্থের 
অবধারণে সমর্থ হয় ॥ ৫ ॥ 

মন্তব্য। ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারাকে একত্র সংযত করিলে তাহার শক্তি- 
বিশেষের -প্রাছূর্ভাব, হয়, বর্ষাকালে চারি দিকের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একটা 
ধা প্রবাহিত রাখিলে তাহাতে যেমন বিষম বেগ হয়, তন্রপ নানা বিষয় 
হইতে চত্তরততি প্রতিনিবৃত্ধ করিয্া। একটা বিষয়ে রাখিতে পারিলে তাহাতে 
এমন একটী অপুর্ব শক্তির প্রাহর্তাব হয় যে তাহার প্রভাবে সমস্তই সিদ্ধ 


[পাঙ। সু৬।]  বিভৃতি পাদ। ২০৫. 


হইতে পারে। একেবারে রুদ্ধ করিয়! নদী বেগ ছাড়িয়া দিলে যেমন আরও 
অতিরিক্ত বেগ জন্মে তদ্রপ মমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া ( অসন্প্রজ্ঞাতভাবে ) 
তাদৃশ পরিশুদ্ধ চিত্তকে বিষয়বিশেষে অবস্থাপিত করিলে তাহাতেও অত্যধিক 
শক্তির প্রাহুর্ভাব হয় ॥ ৫॥ 


সূত্র । তস্য ভূমিযু বিনিয়োগ ॥ ৬ ॥ 


ব্যাখ্যা । তন্ত (সংযমন্ত ) ভূমিযু (/সল্পরজ্ঞাতা বস্থান্থ ) বিনিষোগঃ (বিনি- 
যোজনং কর্তব্যম্‌, পুর্বাং পুর্বাং ভূমিং বিগিত্য উত্তরাস্থ বিনিযোগঃ কর্তব্য 
ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ | 

তাৎপর্য্য। স্থুল হুক প্রভৃতি পূর্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় সমুদায়ে 
পূর্ব পূর্বব অবস্থা সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিয়৷ উত্তরোত্তর বিষয়ে সংযম করিবার 
চেষ্টা করিবে ॥৬ ॥ 


ভাব্ত। তস্য সংযমস্তয জিতভূমের্যানন্তরাভূমিস্তত্র বিনিযোগঃ, 
নহাজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ব্য প্রান্তভৃমিযু সংযমং লভতে, 
তদভাবাচ্চ কুতস্তস্ত প্রজ্ঞালোকঃ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকম্যা 
চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিু সংযমো যুক্ত, কম্মাৎ, তদরথস্যান্ত 
এবাবগতত্বাৎ | ভূমেরস্তা৷ ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, 
কথং, “যোগেন যোগো ভ্ভাতব্যো যোগো যোগাৎ পরবর্তিতে । 
যোহ্প্রমত্তস্ত যৌগেন স যোগে রমতে চিরম্” ইতি ॥ ৬॥ 
অনুবাদ । সংযমের পূর্বভূমি অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ বিজিত হইয়াছে দেখিয়া 
অজিত অব্যবহিত উত্তর ভূমিতে বিনিয়োগ করিবে, উত্তর অবস্থায় সংযম 
করিবার চেষ্টা করিঝে। অধর (পূর্ব) ভূমি জয় (আয়ত্ত )না করিয়া অনস্তর 
ভূমির লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই শেষ ভূমিতে সংযম লাঁত হয় না, সুতরাং 
ম-জয়সাধ্য প্রজ্ঞালোক (বুদ্ধিবিকাঁশ) কিরূপে হইবে? পরমেশ্বরের অনুগ্রহে 
যদি উত্তর ভূমি (প্ররুতিপুরুষ বিবেক প্রভৃতি ) জয় হয় তবে আর পরচিত্ত 
জ্ঞানাদি অধর ভূমিতে সংঘমের আবশ্তক করে না, কারণ অধরভূমিতে সংযম 
করিলে বাহার (উত্তর ভূমিতে স'ঘমসিদ্ধির ) লাভ হইবে তাহ! কাঁরণাস্তর 


২০৬ পাতঞ্জল দর্শন । [পাও।সু৬।] 


অর্থাৎ ঈশ্বরের অন্থুগ্রহেই লব্ধ হইয়াছে । এই ভূমির অনন্তর এই ভূমি ইহার 
উপাধ্যায় অর্থাৎ শিক্ষক যোগশাস্ত্র ভিন আর কেহই নহে, কেননা, শাস্ত্রে উক্ত 
আছে-_“যোগের দ্বারাই (যোগ করিতে করিতেই ) যোগের জ্ঞান হয়, যোগের 
দ্বারাই যোগের লাভ হয়, অর্থাৎ স্কুল বিষরে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতেই হুক্ষ 
হুক্মুতরে উপস্থিতি হয়। যে ব্যক্তি যোগ দ্বারা প্রমন্ত অর্থাৎ যোগসিদ্ধি অণিমা 
প্রভৃতির কামুক নহে সেই ব্যক্তিই চিরকাল ঘোগাবলম্বন করিতে পারে, 
(পিদ্ধির কামনা করিলে যোগভ্রংশ য়, কারণ সাধারণের পক্ষেই অণিম! 
প্রভৃতি শ্বর্্য সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হর, যোগীর পক্ষে এ সমস্তই বিদ্ল )॥ ৬॥ 


মন্তব্য। যেমন অষ্টালিকাশিখরে আরোহণ করিতে হইলে নিয় স্তরে প্রথম 
দ্বিতীয় ইত্যাদি সৌপান আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ উর্ধে আরোহণ করা! যায়, 
যেমন স্বর ও ব্যপ্রন বর্ণের পরিচয় না হইলে তাহাদের মিশ্রণ (ফল! বানান ) 
শিক্ষা! করা' যায় না, যোগ শিক্ষাকালেও তদ্রপ প্রথমতঃ স্থূল বিষয়ে আরম্ত 
করিয়া ক্রমশঃ হু সক্মতর বিষয়ে উপস্থিত হইতে হয়। প্রথমতঃ:ই শেষ সীমায় 
(নির্ণভাবে ) আরোহণ করিবার চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা! ও আত্মাভিমানের 
পরিচয় মাত্র । যোগের ক্রম বিষয়ে পুরাণশান্ত্রে উপদেশ “ততঃ শঙ্ঘগদাচক্র- 
শার্গাদিরহিতং বুধঃ। চিন্তয়েস্তগবদ্রপং প্রশান্তং সাক্ষত্রকম্‌। যদা চ ধারণা 
তন্সিন্নবস্থানবতী ততঃ ৷ কিরীটকেদুরমুখৈভূর্ষণৈ রহিতং স্মরেৎ। তদৈকাঁবয়বং 
দেবং সোইহং চেতি পুনবুর্ধঃ। কুর্ধ্যাত্ততোইহ্হমিতি প্রণিধানপরো ভবে” 
ইতি, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলে প্রথমতঃ নারায়ণ প্রত্ৃতি উপান্ত দেবতার 
আমযুধ ও অলঙ্কারাদিভূষিতরূপ চিন্তা করিবে, ইহার অভ্যাস হইলে ক্রমে এ 
ুন্তির আয়ুধ (চক্রাদি অস্্ ) হীন করিয়া পরে কুগুলাদি ভূষণ রহিত, করিয়া, 
কেবল সেই মুর্ত ও আমি একরূপ, পরে আমিই সেই এইরূপে ধ্যান করিবে। 
গরুড়পুরাণে উক্ত আছে-_এস্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ববং স্ুলরূপং বিচিন্তয়েৎ। তত্র 
তন্নিশ্চলীভৃতং হৃক্ষেপি স্থিরতাং ব্রজেৎ” ইতি, অর্থাৎ চিত্তের স্থ্য্য শিক্ষা 
করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থলরূপের চিন্তা করিবে, এ স্থুলরূপে চিত্ত স্থির 
হইলে পরে হুক বিষয়ে চিন্তা“করিবে। প্রথমতঃ থক বিষয়ের অবলম্বন করিবার 
শাঁকি থাকিলে স্থুল বিষয় অবলম্বন করিবার আবশ্তক নাই, 'এই অভি প্রায়েই 
তম্বশাস্ত্রে বাহাপুজাহধমাধমা” ইত্যাদির উল্লেখ আছে ॥ ৬। 


[পাও।সু৮।]  বিভূতি পাদ। ২০৭ 


সুত্রে। ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেবেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 


ব্যাখ্যা । ত্রয়ং (ধারণাদিত্রয়ং) পূর্বেভ্যঃ (যমনিয়মপ্রভৃতিপঞ্চভ্যঃ ) 
অন্তরঙ্গং ( সন্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ সাক্ষাৎসাধনম্‌) ॥৭॥ 

তাৎপর্য্য। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ 
( সাক্ষাৎ ) সান, যমনিয়মাদি পাঁচটা ব্রিক সাধন ॥ ৭ ॥ 

ভাঙ্ক। তদেতদ্‌ ধারণ।ধ্যানণমা ধিত্রয়ং অন্তরঙগং সমপ্রতি 
সমাধেঃ পুর্ব্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি। 

অনুবাদ । যম নিয়ম প্রভৃতি পূর্বোক্ত পাঁচটা সাধন অপেক্ষা করিয়! ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি এই তিনটা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গসাধন, যম নিয়মাদি 
পাঁচটা বহিরঙ্গ অর্থাৎ পরম্পরা কারণ ॥ ৭ ॥ 

মন্তব্য । যমাদি পঞ্চ সাধন দ্বারা ধারণাদিত্রয়রূপ সংবঘমের সিদ্ধি হয়, 
এবং তন্বার! সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধি পূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। 

“সমাধির সাধন সমাধি” একথা প্রথমতঃ ভ্রমজনক বলিয়া বোধ হয়। 
বস্ততঃ সংযমেরই উত্তর (পরিপাক) অবস্থা সম্পরজ্ঞাত সমাধি, উভয়ই ধ্যেয় 
বিষয়ে চিত্তের একাকার! বৃত্তি, এই নিমিভ্তই অন্তরঙ্গসাধন বল! হইয়াছে ॥ ৭॥ 


সুত্র। তদপি বহিরঙ্গং নিবাজস্ত ॥ ৮ ॥ 

ব্যাখা! তদপি (ধারণাঁদিত্রয়মপি ) নিবাঁজন্ত (অসশ্প্রজ্ঞাতদমাধেঃ ) 
বহিরঙ্গং (পরম্পরাকারণং, নতু সাক্ষাৎ )॥৮। 

তাৎপর্য্য। ধারণাদি ত্রয় সম্পরজ্তাত সমাধির অন্তরঙ্গমাধন হইলেও নিবিষয় 
অসম্প্রজ্তাত সমাধির বহিরঙসাধন ॥ ৮ ॥ 

ভাষ্য । তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং, নিবাঁজস্য যোগস্ বহিরঙ্গং 
কন্মাৎ তদভাবে ভাবাদিতি ॥ ৮ ॥ 

অস্থবাদ। পেই অন্তরঙ্গমাধন ধারণাদি ত্রয় নির্বাজ অর্থাৎ বিষয্বহীন সর্ব 


চিত্তবৃত্বি-নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্সসাধন, কেনন ধারণাদিত্রয়- 
কূপ সংযমের সম্পূর্ণ বিগম হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভাঁব (সত্তা) হয় ॥৮॥ 


২০৮ পাতঞ্জল দর্শন। [পা৩। সৃ৯।] 


ম্তব্য। ' ষেটার অন্তর যেটা হয় তাহার প্রতি সেইটা (পুর্বরটা ) অস্তরক্গ- 
সাধন, এরূপ বলা যায় না, কেননা, ঈশ্বর প্রণিধানের অনন্তর সমাধিসিদ্ধি 
হইলেও উহা! সমাধির অন্তরঙ্কসাধন নহে, কিন্তু বহিরঙ্গ | যাহার সমান বিষয় 
হইয়া যেটা যাহার সাধন হয়, সেইটাই তাহার অন্তরঙ্গসাধন, স্থৃতরাং 
ধারণাদি ত্রয় সম্প্রজ্ঞাতেরই অন্তরক্ষ উপায়, উহার! অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কোন- 
রূপেই (অনস্তরভাবে অথবা সমান বিষুয়ন্ূপে ) সাধন নহে, স্থতরাং বহিরঙ্গ- 
সাধন । অসম্প্রজ্জাত সমাধিতে বিষয়ই* থাকে ন৷ সুতরাং সমান বিষয় হইবার 
সম্ভাবনা নাই। পরবৈরাগ্যই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ- 
সাধন ॥ ৮ ॥. 

ভাষ্য । অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তাদ। 
চিন্তপরিণামঃ। 


সুত্র। ব্যুখাননিরোধসংস্কীরয়োরভিভবপ্রাছুর্ভাকৌ নিরোধ 
্ষণচিভান্যয়ে! নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯॥ 

ব্যাখ্যা । ( ঝুখানং অসম্প্রজ্ঞাতাপেক্ষয়। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, নিরুধ্যতে- 
হনেনেতি নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যং, তয়োঃ সংস্কারৌ, তয়োর্য্যথাক্রমমভিভ ব- 
প্রাহুর্ভীবৌ, ) নিরোধক্ষণচিত্রান্বয়ঃ ( নিরোধাবসরন্ত চিততস্ত ধর্মিতয়া উভয়্রা- 
ববয়োহনুগমঃ ) নিরোধপরিণামঃ (চিত্তস্ত নিরোধসংস্কারাধিগমঃ ) ॥ ৯ ॥ 

তাৎপর্য্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্য সংস্কারের অভিভব, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
জন্য সংস্কারের প্রাছুর্তীব, এই উভয় অবস্থার সমাবেশকালে নিরোধকাঁলীন 
চিত্তের অবস্থাকে নিরোধ পরিণাম বলে ॥ ৯॥ 

ভাষ্য। বুযুানসংস্কারাশ্চিত্তধন্মী ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি 
প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধন্মাঃ, তয়ো- 
রভিভবপ্রাহুর্ভ।বৌ ব্যুখানসংস্কারা হীয়স্তে, নিরোধসংক্কারা৷ আধী- 
যস্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তমন্থেতি, তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং 

স্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ| তদা সংস্কারশেষং চিত্বমিতি 

নিরোধসমাধো ব্যাখ্যাতম্‌ ॥ ৯॥ 


পা ৩। সৃ১০।] বিভূতি পাঁদ। ২০৯ 


অনুবাঁদ। সর্ধবৃত্তি নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের কিরূপ পরি- 
ণাঁম হইয়া থাকে ? গুণের ( জড়বর্গের ) স্বভাব এইরূপ যে তাহারা অপরিণত- 
ভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কায় নিরৌধকালে চিত্তের 
পরিণাম বলা ষাইতেছে। যদিচ ব্যুখানশবে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিনটা 
অবস্থা বুঝায় তথাপি এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, অপেক্ষা করিয়া সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিকে ( একাগ্রভূমিকে ) বুখান বল হইয়াছে । উক্ত বৃখান জন্ত সংস্কার- 
গুলি চিত্তের ধর্দ, উহার! প্রত্যন়াস্মক নহে অনুভবের ধর্ম বা স্বরূপ নহে 
(সংস্কারের প্রতি অনুভব সমবায়িকারণ নহে, কিন্তু নিমিত্তকারণ ), স্থৃতরাং 
প্রত্যয়ের (চিত্তবুতিরূপ অনুভবের ) নিরোধে (অপগমে ) সংস্কারের নিরোধ 
হয় না,'এইরূপ নিরোধ সংস্কারও চিত্তধন্্, এই উভয়বিধ সংস্কারের অভিভব 
প্রাহুর্ভাৰ অর্থাৎ বুখান সংস্কারগুলি ক্রমশঃ হীন হওয়ায় নিরোধ সংস্কারগুলি 
আবির্্ত হইতে থাকে, নিরোধ অবস্থাপন্ন চিত্ত উভয়স্থলে অস্বিত থাকে, 
এইরূপে একই চিত্তে প্রতিক্ষণ সংস্কারের আবির্ভাব ও তিরোভাব হওয়াকে 
নিরোধ পরিণাম বলে। সেই সময় (নিরোধ সমাধিতে ) চিত্তে কেবল সংস্কার- 
মাত্র থাকে, কোনওরূপ বৃত্তির উদয় হয় না ॥ ৯॥ 


মন্তব্য । অনুভব (চিত্তবৃত্তি) হইলে সংস্কার হয়, নিরোধ অবস্থায় কোনও-. 
রূপ চিত্তবৃত্তি হয় না, স্থৃতরাং কিরূপে নিরোধ সংস্কার হইতে পারে, নিরোধ 
স্কার না হইলেও ব্যুখান সংস্কার তিরোহিত্ব হয় না. বিরোধী সংস্কার দ্বারাই 
সংস্কারের বিনাশ হয়। নিরোধের টি উ হইলে এতকাল সমাহিত 
ছিলাম, এইব্ূপে ঘোগীর স্মরণ হইয়া! থাকে, এই ম্মরণরূপ কার্ধ্য দ্বারা নিরোধ 
সংস্কারের অনুমান করিতে হইবে । সমাধি পাদের শেষ হুত্র দেখ ॥ ৯ ॥ 
সুত্র। তম্ত প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥ 
ব্যাখ্যা । তন্ত (নিরোধাবস্থাপনন্ত চিত্ত ) প্রশাস্তবাহিতা (বুুখানসংস্কার- 
মলরাহিত্যেন নিরোধপরম্পরামাত্রবাহিতা৷ ) সংস্কারাৎ ( নিরোধসংস্কারাদেব 
তবতি )1.১% ॥ ॥ 
তাৎপর্ধযা। নিরোধ সংস্কার দৃঢ়তর হইলে চিত্তের শ্রশাস্তরূপে. সিসি 
৮০০০৪ ১*॥ 
২৭ 


২১০ পাতঞ্জল দর্শন । [পাঙ।সৃ১১।] 


ভাষ্য! নিরোধসংক্কারাৎ নিরোধসংস্ক(রাভ্য।সপাটবাপেক্ষা 

প্রশাস্তরাহিতা চিত্তস্ত ভবতি, ততসংস্কারমান্দ্যে ব্যুখানধর্ষিণা সং 
রেণ নিরোধধর্ম্াসং ক্কারোহভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥ 

অন্ুবাদ। নিরোধ সংস্কারের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে (একবার হইলেই 
চিত্ত স্থির হয় এমত নহে ) প্র বিষয়ে দক্ষতা জন্মে অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃই নিরোধ 
করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত হইতে ব্যুখানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত 
হইয়া নিরোধ সংস্কার পরম্পরারূপ প্রশাস্তবাহিতা জন্মে (ইহাকেই যোগিগণ 
চিত্তস্ৈরধ্য বলিয়! থাকেন ), এই নিরোধ সংস্কার মন্দ অথাৎ অল্পভাবে সঞ্চিত 
হইলে উহা! বলবৎ বুখান সংস্কীর দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ১*॥ 

মন্তবা। ভাম্যে "নাভিভূয়তে” এরূপও কেহ কেহ পাঠ করেন, এপক্ষে 
“তৎসংস্কার” শবে ব্যুখান সংস্কীর বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বুখান্‌ সংস্কার মন্দী- 
ভূত হইলে তদ্বারা আর নিরোধ সংস্কার অভিভূত হইবার আশঙ্কা থাকে না। 
নিরোধ সংস্কার একবার হইলেই কৃতার্থ বোধ কর! উচিত নহে, কারণ বিষয়- 
বানা বলবতী, উহাকে নিরাশ করা হুঃসাধ্য, প্রতিপক্ষরূপ নিরোধ ভাবনা 
স্চারুরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহ ঘটিয়া উঠে না, প্রত্যুত নিরোধ সংস্কারই 
সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে, *শ্রেয়াংসি বনুবিস্বানি” ॥ ১০ ॥ 


সুত্র। সর্ববার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদযৌ। চিত্তস্ত সমাধি- 
পরিণাম ॥ ১১ ॥ 
ব্যাখ্যা । সর্ধবার্থতৈকাগ্রতয়োঃ (সর্বার্থতা বিক্ষিপ্ততা, একাগ্রতা এক- 


মাত্রবিষয়তা, তয়োঃ যথাক্রমং ) ক্ষয়োদয়ৌ ( হাসবৃদ্ধী ) চিত্তস্ত সমাধিপরিপাম 
( ধর্দিভাবেন উভয়ত্র অন্থগমঃ সমাধিপরিণামঃ ইতি ) ॥ ১১ ॥ 


তাৎপর্য্য। চিত্বভূমিতে ক্রমশঃ বিক্ষিপ্তভাব বিদুরিত হইয়া একাগ্রভাব 
( একালঙ্বনত ) সমুদ্ায্নের উদয়ের নাম"সমাধিপরিণীম। ইহ! যুগপৎ হয় না, 
আমশঃ এুরাগ্রভাব প্রবল ও বিক্ষিপ্তভাব ছুর্বল হইতে থাকে ॥ ১১॥ 
_ ভাস্ত। সর্ববার্থতা চিত্ধর্, একাগ্রতা চিত্তধর়্ি, সর্ববার্থতায়াঃ 
ক্ষয় তিরোভাব ইত্যর্থ, একাগ্রতায়া উদয়ঃ আবির্ভীব ইত্যর্থঠ 


[পাও।সু.১২।]  বিভূতি পাদ। ২১১ 


তয়োর্ধন্মিত্বেনানুগতং চিত্তং, তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ শ্বাত- 
ভূতয়োধন্ময়োরনুগতং দমাধীয়তে স চিত্তস্ত সমাধিপরিণাম ॥ ১১ ॥ 
অন্থুবাদ। নান! বিষয় হয় বলিয়! বিক্ষিপ্ততাকে সর্বার্থতা বলে; এবং 
একাগ্রতা অর্থাৎ একটী মাত্র বিষয় করা, এই উভয় অবস্থাই চিত্তের ধর্ম, 
সর্বার্থতা ধর্মটার ক্ষয় অর্থাৎ তিরোধান (বিনাশ নহে ) এবং একাগ্রতা ধরার 
উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব (উৎপত্তি নহে ) হওয়া এইরূপে চিত্তরূপ ধম্মীর উভয় 
অবস্থায় অন্ুগম হওয়। অর্থাৎ চিত্তরূপ ধর্ঘ্মার স্বকীয় ধর্ম সর্ধার্থতা ও একা গ্র- 
তার যথাক্রমে অপায় ও উপজনন অবস্থায় অন্ুবৃত্তির নাম সমাধি পরিণাম ॥১১॥ 
মন্তব্য । সাংখ্য পাতগ্রলমতে সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি নাই, 
অতএব সূত্রের ক্ষয়শব্ধে তিরোভাব, এবং উদয়শব্দে আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । 
এইটী বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে প্রথমতঃ সমাধির আরম্ত অবস্থা, চিন্ত সমাহিত 
হইলে তাহার কিরূপ পরিণাম হয় তাহ! উত্তর স্তরে প্রকাশ হইবে ॥ ১১ ॥ 


সুত্র। ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিউ- 
স্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥ 


ব্যাখ্যা । ততঃ (বিক্ষিপ্ততায়৷ নিঃশেষক্ষয়ানস্তরং ) তুল্য প্রত্যুয়ৌ ( একা- 
কারবোধৌ ) শাস্তোদিতৌ (অতীতবর্তমানৌ, পূর্ব: শান্ত উত্তরশ্চ তাদৃশ 
উদ্দিতঃ) চিত্রন্ত একাগ্রতাপরিণামঃ (.ধর্ষিতয়! চিত্তন্ত উভয়ত্র অবস্থানং 
একাগ্রতাপরিণামঃ ) ॥ ১২ ॥ 

তাৎপর্য । বিক্ষিপ্ততাঁৰ সম্পূর্ণ বিদুরিত হইলে এক বিষয়ে পুর্ব জ্ঞান 
নিবৃত্ত হইয়া সমান বিষয়ে তুল্যক্ূপে উত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উভয় অবস্থায় 
চিত্তের অন্ুগমকে একা গ্রতাপরিণাম বলে ॥ ১২ ॥ 


ভান্ত। সমাহিতচিত্তস্ত পূর্বপ্রত্যয়ঃ শান্ত উত্তরস্তৎসদৃশ 
উদ্দিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তখৈব, আ সমাধিপ্রেষাদিতি, 
স খন্বয়ং ধর্ষিশশ্চি্তন্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥. 

অথবা । সমাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ একটা মাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়াছে এরপ 


২১২ পাঁতঞ্জল দর্শন। [পাও। সৃ১৩।] 


চিত্তের পূর্ববৃত্তি (জ্ঞান) তিরোহিত হুইয়া তৎসদৃশ অপর একটী বৃত্তির 
আবির্ভাব হয়, সমাহিত চিত্ত ( ধর্মিভাবে ) উভয় অবস্থায় অনুগত হয়, এইবপে 
সমাঁধিভঙ্গ পর্য্যস্ত বারম্বার হওয়াকে চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম বলে ॥ ১২॥ 
মন্তব্য । বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষু “ততঃ পুনঃ” এই অংশটুকু ুত্রের 
অবয়বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মণিপ্রতা ও ভোজবৃত্তির মতে উহা ভাষ্যের 
অংশ । পুর্ব পুর্ব সুত্রের সর্মীলোচন! ও হুত্রের লিখন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি 
করিলে উহ ভাষ্যের অংশ বলিয়া ঝেঁধ হয়। অর্থাংশে কোনও বিরোধ নাই, 
কেননা! ওটুকু হুত্রাবয়ব ন! হইলেও স্ুত্রের পুরণ ভাঘ্য বলিতে হইবে, এরূপ 
পুরণ অনেক স্থানে আছে। পরস্ত্রে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরি- 
পাঁমের উল্লেখ হইবে, তন্মধ্যে একাগ্রতা প্রভৃতি চিত্তরূপ ধর্্নার ধর্শপরিণাঁম ॥১২। 
সুত্র। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েমু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণাম। 
ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 
ব্যাখ্যা । এতেন (পূৃর্বোক্তেন চিত্তসন্ত পরিণামত্রয়েণ) তৃতেন্্িয়েষু 
( পঞ্চস্থুলভূতেযু একাদশেন্দ্রিয়েযু চ) ধর্মলক্ষণাবস্থাঁপরিণামাঃ ( ধর্দপরিণামঃ 
লক্ষণপরিণামঃ অবস্থাপরিণাষশ্চ ) ব্যাখ্যাতাঃ ( প্রদশিতাঃ ) ॥ ১৩ ॥ 
তাৎপর্ধ্য। পূর্বোক্ত চিত্তপরিণাম প্রদর্শন দ্বারা স্কুল পঞ্চভৃত ও একাদশ 
ইন্জ্রিয়ে ধর্পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম দেখান হইয়াছে ॥ ১৩॥ 
ভাষ্য । এতেন পূর্বেবাক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্্মলক্ষণাবস্থারূপেণ, 
ভূতেন্দ্রিয়েফু ধর্্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোহবস্থা-পরিণামশ্চোক্তো। 
বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুখাননিরোধয়োধর্ময়োরভিভবপ্রাহূর্ভাবৌ ধরণ 
ধষ্মপরিণামঃ। লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রিভিরধ্বভিরু্তঃ, 
স. খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্ব। ধর্্মত্বমনতিক্রাস্তো বর্তমানং 
লক্ষণং প্রতিপন্নো রত্রাস্য স্বরূপেণাতিব্যক্তিঃ, এযোহস্ দ্বিতীয়োহ্ধবা, 
ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষগাত্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুানং ত্রিলক্ষণং 
ত্রিভিরধ্বতির্বৃক্তং বর্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধরমত্বমনতিত্রাস্তমর্তীতলক্ষণং 
গ্রতিপন্নং এযোহন্ত তৃতীয়োহধবা, নচানাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং 
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বিষুক্তম্‌। এবং পুনবুযখানমুপসম্পদ্ভমানমনাগতং লক্ষণং হিত্ব। ধর্াত্ব- 
মনতিক্রান্তং বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং ঘত্রান্ত স্বরূপেণাভিব্যক্তো 
সত্যাং ব্যাপারঃ, এষোহস্য দ্বিতীয়োহধবা, নচাঁতীতানাগতাভ্যাং 
বিষুক্তমিতি। এবং পুননিরোধঃ এবং পুনবুর্যখখানমিতি । তথাইবস্থ। 
পরিণামঃ তত্র নিরোধক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবান্তো ভবস্তি ভূর্ববলা 
ব্যুখানসংস্কারা ইতি, এষ ধন্দাণামবস্থাপরিণাম2। তত্র ধর্টিণো ধর্ট্ৈঃ 
পরিণাম, ধর্ন্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণাঁমঃ লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম 
ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাঁবস্থা-পরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্ত- 
মবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্ত প্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানা- 
মিতি। এতেন ভূতেন্দ্িয়েধু ধর্্মধন্মিভেদা ত্রিবিধঃ পরিণামো 
বেদ্িতব্যঃ পরমার্থতন্ত্েক এব পরিণামঃ, ধর্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্শদো 
ধর্ষিবিক্রিয়েবৈষ। ধর্্মদ্বার! প্রপঞ্ধ্যতে ইতি। তত্র ধর্মমন্য ধর্িণি 
বর্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগত-বর্তমানেযু ভাঁবান্থাত্ব২ ভবতি' ন 
দ্রব্যান্যথাত্বং, যথ। স্ুবর্ণভাজনম্য ভিত্বাহন্যথ। ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং 
ভবতি ন স্থবর্ণান্যথাত্বমিতি। অপর আহ ধর্ম্মানভ্যধিকো ধনী পুর্ববতত্বা- 
নতিক্রমাৎ, পুর্ববাপরাবস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্তেত 
যগ্যন্বয়ীস্যাদ্‌ ইতি। অয়মদোষঃ, কম্মাদ্‌, একান্তানভ্যুপগমাণ্, তদেতৎ 
ত্রেলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কম্মাৎ, নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি 
বিনাশ-প্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্ত সৌকঙ্ষ্যং, সৌন্ষ্যাচ্চানুপলব্ি- 
“রিতি । লক্ষণপরিণামঃ ধন্মোহ্ধবন্থ বর্তমানোহতীতোইতীতলক্ষণ- 
যুক্তোহনাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাম্‌ বিযুক্তঃ, তথাহনাগতোহ- 
নাগতলক্ষণযুক্তো৷ বর্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিষুক্তঃ, তথা 
বর্তমানো বর্তমানলক্ষণযুক্তোহভীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুস্ত 
ইতি। যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তে! ন শেষাস্থ বিরক্তো ভব- 
তীতি। অন্র লক্ষণপরিণামে সর্ববস্ত সর্ববলক্ষণযোগাদধবসন্করঃ 
প্রার্মীতীতি পরৈর্দৌষশ্চোছ্াত ইতি, ত্য পরিহারঃ, ধর্াণাং 
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ধর্ত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্্ত্বে লক্ষণভেদোহপি বাচ্যঃ, ন বর্তমান- 
সময় এবাস্য ধর্্ত্বংঃং এবং হি ন চিত্তং রাগধর্ম্মকং স্যাৎ ক্রোধকালে 
রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়ণাং লক্ষণানাং যুগপদেকম্তাং 
ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণ তু স্বব্যপ্রকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। 
উক্তঞ্চ “রূপাতিশয়া বৃত্যতিশয়াশ্চ পরহ্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি- 
ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তান্তে” তন্মাৎসম্করঃ | যথা রাগন্যৈব কচি সমুদা- 
চার ইতি ন তদ্দানীমন্াত্রাভাব, কিন্ত কেবলং সামান্তেন সমন্বাগত 
ইত্যস্তি তদ! তত্র তম্য ভাবঃ, তথা লক্ষণন্যেতি | ন ধর্মী ত্র্যধবা ধর্ম্মাস্ত 
ত্র্যধবানঃ তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তান্তামবস্থান্প্রাপুবন্তোইন্থাত্বেন 
প্রতিনিদিশ্বন্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যাস্তরতঃ, যখৈক1 রেখা শতস্থানে 
শতং দশস্থানে দশ একঞকস্থানে, যথা চৈকত্বেহপি স্ত্রী, মাতা 
চোচ্যতে হুহিতা চ স্বসাচেতি। অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্য প্রসঙ্গদোষঃ 
কৈশ্চিছুক্তঃ, কথম্‌, অধ্বনে। ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎু যদ ধর্ম্মঃ স্ব 
ব্যপারং ন করোতি তদাহনাগতো, যদ করোতি তদা বর্তমানো, 
যদ। কৃত্ব। নিবৃত্তস্তদাহতীতঃ ইত্যেবং ধর্মধর্্মিণে লরক্ষণানামবস্থানাঞ্চ 
কৌটস্থ্যং প্রীপ্োতীতি পরৈ দেৌঁষ উচ্যতে, নাসৌ দোষঃ, কল্মাৎ, 
গুণিনিত্যত্বেছপি গুণানাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থানমাদিমদ্‌ 
ধন্মমাত্রং শব্বদীনাং বিনাশ্ট বিনাশিনাং, এবং লিঙ্গমাদিমদ্‌ ধন্মমাত্রং 
সত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্ববিনাশিনাং, তশ্মিন বিকারসংজ্ঞেতি | 
তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্ধল্মী পিগুাকারাদ্‌ ধর্ম্মাদ্‌ ধর্্মাম্তরমুপসম্পদ্ভমানো 
ধর্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি, ঘটাকারোহনাগতং লক্ষণং হিত্বা 
বর্তমানলক্ষণং প্রতিপছ্ভতে ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে, ঘটো নব- 
পুরৰাণতাং প্রতিক্ষণমন্ুভবন্নবস্থা-পরিণ।মং প্রতিপঘ্ধতে ইতি। 
ধম্নিণোহ্পি ধন্মাস্তরমবস্থা, ধর্মস্যাঁপি লক্ষণাস্তরমবস্থেত্যেক এব 
দ্রধ্যপরিণামো ভেদদেনোপদশিত ইতি । এবং পদার্থাস্তরেঘপি যোজ্য- 
মিতি। এতে ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণাম। ধর্দিস্বরূপমনতিক্রান্তা ইত্যেক- 
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এব পরিণামঃ সর্ববানমূন বিশেষানভিপ্লবতে। অথ কৌহয়ং পরিণামঃ, 
অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ববধর্্মনিবৃত্তো ধর্্মান্তরোশুপত্তিঃ পরিণায়ঃ ॥১৩। 


অন্থ্বাদ। পূর্বোক্ত ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনপ্রকার চিত্তপরিণাম 
দ্বারা স্থুলভূত ও ইন্্িয়গণে ধন্পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম উক্ত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ইহার মধ্যে, চিত্তরূপ-ধর্মীতে বান ও নিরোধরূপ 
ধর্শঘয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাছু্ভার্থকে ধন্মপরিণাম বলে । লক্ষণপরিণাম 
যথা, নিরোধটা ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটা অধর (কাল) দারা যুক্ত (পরিচিত), 
সেই নিরোধ অনাগত (ভবিষ্যৎ) লক্ষণ প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিয়া! ধর্মত্বকে 
অতিক্রম না করিয়। বর্তমানরূপ লক্ষণকে (কালকে) প্রাপ্ত হয়, যেখানে 
এই নিরোধের স্বর্ূপতঃ প্রকাশ পায়, এইটা ইহার দ্বিতীয় অধব! 
(অবস্থা, কাল), এই অবস্থায়ও অতীত ও ভবিষ্যৎ লক্ষণ দ্বারা বিযুক্ত হয় 
না। এইরূপ বুতানও ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটা অধ্ব (অবস্থা, কাল) যুক্ত 
হইয়া বর্তমান লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়! ধর্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অতীত 
অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, এইটা (অতীতটা ) ইহার তৃতীয় পথ (অবস্থা), এই 
অবস্থায়ও অনাগত বর্তমান লক্ষণ দ্বারা 'বিষুক্ত হয় না। এই রূপে পুনর্বার 
বখান বর্তমানভাবে উপস্থিত হইয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্ত্বকে অতিক্রম না করিয়। (নিজেই ধর্্মরূপেই থাকিয়া ) বর্তমান 
অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, যেকালে ইহার স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়া ব্যাপার হয়, 
(কাধ্য করিতে পারে ) এইটা ইহার দ্বিতীয় অবস্থা, এই অবস্থায়ও অতীত ও 
, ভবিষ্যৎ অবস্থা বিষুক্ত হয় ন! (ুক্্সভাবে থাকিয়া যায় ), এইরূপে পুনর্বার 
নিরোধ ও পুনর্বার বুখান উপস্থিত হয়। অবস্থপরিণাম বলা যাইতেছে, 
সবল ছুর্বল, নুতন পুরাতন প্রভৃতি অবস্থাপরিণাম, নিরোধ কালে নিরোধ- 
সংস্কার সমস্ত বলবান্‌ হয়, তখন বুখান সংস্কার সকল ছূর্ধল হইতে থাকে, 
ইহাই ধর্শসমুদায়ের অবস্থা পরিণাম । উক্ত পরিণামত্রয়ের মধ্যে ধর্মমধারা ধর্ম, 
লক্ষণ দ্বারা ধর্ম-সমুন্দায়ের এবং অবস্থা দ্বারা লক্ষণ সকলের পরিণাম হয় বুঝিতে 
হইবে। এই ভাবে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনপ্রকার পরিণাম বিরহিত হই! 
গুনবৃত্ত অর্থাৎ জড়বর্গ ক্ষণকাঁলের জন্তও অবস্থান করে না, অর্থাৎ কেবল, 
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চিতিশক্তি পুরুষ তিন্ন প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত জড়জাতই কোনও না৷ কোনও 
একটী রূপে পরিণত হইয়! থাকে । গুণের স্বভাবচঞ্চলতা৷ অর্থাৎ পরিণাম- 
শীলতা, গুণের এই ্বভাবই তাহাদের প্রবৃত্তির (কার্ধ্যারস্তের) কারণ 
(পুরুষার্থ অথব! ধর্মমাধন্্ন কেবল আবরণ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে )। 
প্রদশিত পরিণাম দ্বার ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলে ধর্ম ও ধর্মী অপেক্ষা করিয়া 
তিন প্রকার পরিণাম বল! হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ধর্মী হইতে ধর্মের ভেদ 
বিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ পরিণাম* বলা হইল, অভেদ বিবক্ষা করিলে) 
বাস্তবিকরূপে একটী মাত্র পরিণাম হয়, অর্থাৎ সমস্তই ধন্ীর বিক্রিয়া, 
ধর্ম সকল ধর্মীর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে, বিশেষ এই, ধর্ম লক্ষণ ও 
অবস্থা (ধর্মমশবে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বুঝিতে হুইবে ) দ্বার! ধর্ীরই বিক্রিয়া! 
(পরিণাম ) বিস্তারিত হয়, এজন্যই এইটা ধর্মপরিণাম এইটা লক্ষণ-পরিণাঁম 
ইত্যাদি অসন্ীর্শভাবে ব্যবহার হুইয়। থাকে । ধর্্সীতে অবস্থিত ধর্মের অতীত, 
অনাগত ও বর্তমানকালে কেবল ভাবের (সংস্থানের, মূর্তির) অন্যথা হয়, 
দ্রব্যের অন্তথা হয় না, একখগ্ড স্থুবর্ণকে ভঙ্ক করিয়া অন্তরূপে পরিণত 
করিলে রুচকন্বস্তিক প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার রূপে তাহার পরিণাম হয়, 
সুবর্ণ স্থবর্ণই থাকিয়! যায়, অন্যথাভাব হয় না। ধর্মপমূহ হইতে ধর্মী পৃথক্‌ 
নহে, এইরূপে ধর্শ-ধর্মীর অত্যন্ত অভেদরূপ একান্ত বাদী (ভেদ বা অভেদ 
একপক্ষ বাদী ) বৌদ্ধ বলেন, ধন্মী ধর্মেই সমূহ, অর্থাৎ প্রতিক্ষণ যে নানারূপ 
ধর্ম হইতেছে, উহাই ধর্মী, অন্থুগত ধর্শী নামক কোনও বস্ত নাই, যদি 
পূর্বাপর অবস্থা অনুগামী ব্বতন্ত্র ধর্মী স্বীকার কর! হয়, তবে এর ভাবে 
অতীতাদি স্থলেও ধন্মীর অন্থগম সম্ভব হয়, তাহা হইলে চিতিশক্তি পুরুষের, 
সায় কুটস্থভাবেই পরিবন্তিত হওয়া সম্ভব (সিদ্ধান্তে জড়বর্গপুরুষের ন্যায় 
কুটস্থ নিতা নহে, তথাপি পুরুষের ন্যায় হইলে পাঁতর্জলমতেও অনিষ্টের 
আপাদন হয়, অতএব স্বীকার করিতে হুইবে প্রতিক্ষণ জায়মান ধর্মসমূহই 
ধর্্ী, অতিরিক্ত কখনই নহে), এই আশিক্কায় উত্তর করিতেছেন, উক্ত দোষ 
হুইবে নাঃ' কারণ পাতঞ্রলমতে একান্ত অত্যুপগম অর্থাৎ ধর্মধন্মীর অত্যন্ত 
তের বা অত্যন্ত অভেদ স্বীকার নাই, কথঞ্চিং ভেদ ও কথঞ্চিৎঃ অভেদ 
ক্বীকার আছে। এই ব্রৈলোক্য অর্থাৎ জড়জগৎ ব্যক্তি অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা 
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হইতে অপগত হয় (অতীত হয় ), কেন না ইহার নিত্যতা খণ্ডন করা হইয়াছে, 
অপগত হইয়াও (সুক্্ভাবে ) থাকে, কেন না ইহার বিনাশ . প্রতিষেধ 
হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে কিছুই থাকে না এন্সপ বলা হয় নাই, ধর্ম বা 
কার্য্যরূপে বিনষ্ট (তিরোহছিত) হয়, ধন্মী বা কারণরূপে অবস্থিত হয় । কার্ধা সকল 
সংসর্গ অর্থাৎ স্বকারণে লয়বশতঃ সুক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত হয়. এই নুক্্তাঁবশতঃই 
অনাবির্ভাবকালে উপলব্ধি হয় না। 

লক্ষণ হইয়াছে পরিণাম যার তাদৃশ পরম ( ঘটাদি ) অধ্ব অর্থাৎ কালত্রয়ে 
বর্তমান, তন্মধ্যে অতীতকালে অবস্থিত হইয়াও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান লক্ষণ 
বিরহিত হয় না (ঘটাদ্দি অতীতকালে সুস্্ভাবে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান থাকে ), 
এইরূপে অনাগত ( ভবিষ্যৎ ) লক্ষণযুক্ত হুইয়! বর্তমান ও অতীত লক্ষণ বিরহিত 
হয় না, এইরূপে বর্তমান-লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া অতীত ও অনাগত লক্ষণ বিরহিত 
হয় না) দৃষ্টান্ত, যেমন কোনও একটা কামুক পুরুষ একটা স্ত্রীতে অন্ুরকক 
থাকে বলিয়া! অন্ত স্ত্রীগণে তাহার অনুরাগ থাকে না এরূপ বলা যায় না, বিশেষ 
এই পূর্বোক্ত স্ত্রীতে উক্ত কামুকের অনুরাগ বর্তমান থাকে, এর কালে অন্ত 
সত্রীতে শুক্মভাবে অবস্থান করে ৷ এই লক্ষণ পরিণামে কেহ কেহ (নৈয়ায়িক ) 
আশঙ্কা করেন, যদি বর্তমান কালেও অতীত অনাগত থাকিয়! যায় তবে অধৰ 
(কালের) সম্কর না হইবার কারণ কি? সমকাঁলেই বর্তমান, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ কেন না হইবে? ইনার উত্তর এই, ধর্শ সকলের ধর্মত্ব অপ্রসাধ্য 
অর্থাৎ পূর্বেই বলা হইয়াছে, নূতন করিয়া সাধন করিতে হইবে না, ধশ্মত্ব সিদ্ধ 
হইলে তাহাতে লক্ষণভেদও অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে, কেবল বর্তমান 
সময়েই ইহার ধর্মত্ব এরূপ নহে, তাহা হইলে চিত্ত ক্রোধকানে রাগ-ধর্ম্ববিশিষ্ট 
হইতে পারে না, কেননা, ক্রোধকালে রাগের আবির্ভাব নাই । আরও কথ! 
এই, একটা বস্ততে অতীতাদ্দি লক্ষণত্রয়ের এককালে আবির্ভাব সম্ভব হয় না, 
আপন আপন অভিব্যঞ্জক সহকারে ক্রমণঃ আবির্ভাব হয় (ইহাতে অধ্বসন্কর 
অথবা অসছৃৎপত্তি কোন দোষেরই সম্ভাবনা! নাই )। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্য 
বলিয়াছেন, “আবির্ভূতরূপে রূপাতিশয় অর্থাৎ ধর্্াধর্্মাদি আটটা ও সুখাদিবৃত্বি. 
ইহারা পরম্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ একটীর আবির্ভাবকালে অপরটার আবি, 
ভাব (ফলজননে আভিমুখ্য ) ছইতে পারে না, সামান্ত অর্থাৎ, চিত, 
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সর্বত্রই অনুগত হয়,» অতএব সঙ্করের আশঙ্কা নাই। যেমন এক রাগেরই 
বিষয়বিশেষে সমুদাচার (সম্যক আবির্ভাব ) কালে বিষয়ান্তরে অভাব থাকে 
ন1, সে স্থলে কেবল সামান্ত অর্থাৎ চিত্তরূপ ধর্ীতেই হুম্মভাবে অবস্থান করে। 
লক্ষণপরিণামস্থলেও এইরূপ জানিৰে, অর্থাৎ কোথাও ব| সমুদ্বাচার কোথাও 
বা অতীত অনাগত ইত্যাদি । বিশেষ এই, ধন্মীর ধন্দ পরিণাম ও ধর্মের লক্ষণ 
পরিণাম হয়, ধর্মী অর্থাৎ মৃত্সথবর্ণাদি ন্যেধবা অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান 
এই তিনভাবে হয় না, অতীতাদি "রর ধর্ম্েরই (ঘটাদিরই ) হইয়। থাকে । 
ঘটাদি ধর্ম সকল লক্ষিত (বর্তমান ) ও অলক্ষিত (অতীত, অনাগত) রূপে সেই 
সেই অবস্থা (সবল দুর্বলভাব ) প্রাপ্ত হইয়। ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বশতঃ আর 
একটারূপে প্রতীয়মান হয়, দ্রব্যান্তররূপে হয় না অর্থাৎ মৃদ্ঘট নূতন পুরাতন, 
অনাগত বর্তমান হইতে পারে কিন্তু কখনই মৃদ্রূপ পরিত্যাগ করে না । যেমন 
একটী রেখ! (১) শত স্থানে ১১০০) শত হয়, দশ (১০) স্থানে দশ হয়, ও এক 
স্থানে (১) এক বলিয়। নির্দিষ্ট হয়, যেমন একই স্ত্রী পুভ্রাপেক্ষা করিয়া মাতা, 
পিতাকে অপেক্ষা! করিয়। ুহিতা৷ ও ভ্রাতাকে অপেক্ষা! করিয়া ভগিনী হয়। 

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণামে কেহ কেহ ( বৌদ্ধগণ ) কৌটস্থ্য ( সর্বদা 
সভারূপ নিত্যত। ) আপত্তি দোষের উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, কিরূপে & দোষ 
হয় তাহ! দেখান যাইতেছে, দধিরূপ ধক্ষীর যে অনাগত অধ্ব! তাহার ব্যাপার 
দুগ্ধের বর্তমানতা, এই ব্যাপার দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া দধি আপন ব্যাপার 
(শরীর পোষণাদি দধিকাঁধ্য ) করিতে পারে না, এইকালে অনাগত বল! যায়, 
যখন আপন কার্য্য করে তখন বর্তমান ও যখন স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়৷ নিবৃত্ত 
হয় তখন 'অতীত বলা যায়, তবেই দেখা যাইতেছে দধি চিরকালই থাকে, 
কেবল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্তরূপ পার্থক্য থাকায় কার্ধ্য করা ও না কর! এই 
বৈচিত্র্য হয় মাত্র। এইরূপে ধর্ম, ধন্মা, লক্ষণ ও' অবস্থা সকলেরই কৌটস্থ্ 
( চিরস্থায়িতা ) প্রসঙ্গ হয়, (ধর্মাদি চতুষ্টয়ের সর্বদা সত্তা বা সর্বদা অসত! 
কোনও পক্ষেই উৎপত্তি হয় না, সর্বদ| সত্তা স্বীকার করিলেই কোটস্থ্য প্রসঙ্গ 
হইয়া পুড়ে, এইরূপ ভিন্ন পুরুষের কৌটস্থ্যেও কোন বিশেষ নাই), উক্ত 
'পত্তির উত্তর এই, উল্লিখিত দোষ হইতে পারে না, যেহেতু গুণীর (ধন্্ীর ) 
এলিত্যতা খাঁকিলেও গুণের (ধর্শের) বিমর্দ অর্থাৎ পরস্পর অডিভাব্য অভিভাবক- 
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রূপে বৈলক্ষণ্য হয়, (কেবল নিতাতা মাত্রই কোটস্থ্যের লক্ষণ নহে, কিন্তু 
এঁকাস্তিক নিত্যতাই কৌটস্থা, উহা কেবঙ্গ চিতিশক্তি পুরুষেরই আছে, সত্বাদি- 
গুণত্রয় নিত্য হইলেও তাহাদের ধর্ম্বের (কার্য্যের) আবির্ভাব তিরোভাৰ বশতঃ 
কৌটস্থ্য প্রসঙ্গ হয় না)। যেমন বিনাশশীল আদিমৎ সংস্থান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি 
পঞ্চমহাভূত, তদপেক্ষায় অবিনাশি 'শব্বতন্মাত্রাদির ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ বিকার, 
এইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ মহত্তত্বও আদিম্‌ৎ ও বিনাশশীল, উহা! অবিনাশি সন্থাদি 
গুগত্রয়ের ধর্মমমাত্র অর্থাৎ বিকার, এই মহত্তর্থাদি রূপ ধর্মেই বিকার অর্থাৎ পরিণাম 
জ্ঞা! হয়। উক্ত বিষয়ে উদাহরণ এইরূপ মুভ্তিকারূপ ধর্মী পিগাঁকাঁর ধর্ম হইতে 

ঘটরূপ ধর্ম্ীস্তর পরিগ্রহ করিয়া ধর্মপরিণাম লাভ করে, অর্থাৎ মুৎপিণ্ডের 
ধর্মপরিণাম মুদঘট। ঘটরূপ ধর্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান লক্ষণ 
প্রাপ্ত হয়, এইটা লক্ষণপরিণাম। এ ঘট নুতন ও পুরাতন ভাব পরিগ্রহ করিয়! 
প্রতিক্ষণেই অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । কোনও একটা ধর্্ীর এক ধর্ম 
হইতে অন্ত ধর্ম পরিগ্রহ করাকে অবস্থা বলা যাইতে পারে; এইরূপ ধন্মেরও 
এক লক্ষণ হইতে অন্ত লক্ষণ পাওয়াকে অবস্থা বলা যায়, অতএব একটা 
(অবস্থা ) দ্রব্য.পরিণামকেই ভেদ করিয়া ( গোঁবলীবর্ধন্তায়ে সামান্ত বিশেষ- 
ভাবে ) ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপে নির্দেশ করা হইরাছে। অন্তান্ত পদার্থস্থলেও 
এইরূপ যোজন! করিতে হইবে । ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের 
একটাও ধর্্ীর স্বরূপ অতিক্রম করে না, অর্থাৎ সকলেই ধর্্সাতে অনুগত থাকে, 
অতএব ধর্ম ও ধর্ীর অভেদবশতঃ তিনটীকেই কেবল ধর্মপরিণাম বলা যাইতে 
পারে। 

প্রশ্ন,পরিণাম কাহাঁকে বলে? উত্তর, অবস্থিত অর্থাৎ কোনওরপে স্থির 
পদার্থের পূর্ববধর্্ম (ধর্ঘ্ম লক্ষণ অবস্থা, যাহা কিছু) বিনিবৃত্ত হইয়া ধর্মান্তর উৎপত্তি 
হইলে তাহাকে পরিণাম বলে ॥ ১৩ ॥ 

মন্তব্য । একখও স্ুবর্ণকে পিটিয়৷ বলয়রূপে পরিণত করা৷ যায়, এঁ বলয়কে 
পিটিয়। কুগুল করা যাঁয়, এইরূপে অসংখ্যরূপে পরিণাম হইতে পারে। স্থবর্ণরূপ 
র্্মীর বলয় কুগুল প্রত্ৃতি ধর্মপরিণাম। স্বর্কারের ব্যাপারের পূর্বে বলয় ছিল 
না, বলয়ের তখন অনাগত ( ভবিষ্যৎ ) ভাব, স্বর্ণকার ডায়মলকাটি৷ বলদ প্রস্তুত ' 
করিল, রং মিশাইল, বলয়ের তখন বড়ই সৌভাগা, বৎসরকাল গৃহ্ীর হস্ত 
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উজ্জ্বল করিল, কিন্ত কিছুকাল পরে আর সে শোভা নাই, তখন গৃহিণীর পছন্দ 
হইল ন!, ভাঙ্গিয়! কুগুল কর! হইল। যতফাল গৃহিণীর হস্তে ছিল এটা বলয়ের 
সমুদ্ধাচার অর্থাৎ বর্তমান ভাব। কুগুল হইলে তখন বলয় অতীত হইয়াছে, বলয় 
আঁর দেখা যাঁয় ন। এটা বলয়রূপ ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীতরূপ 
লক্ষণ পরিণাম। বর্তমানটাও, নূতন (উজ্জ্বল অবস্থায়) ও পুরাতন (মলিন 
অবস্থায়) ভাব অবলম্বন করে ইহাকেই অবস্থা পরিণাম বলে। বস্তমাত্রেরই 
উক্ত নৃতন পুরাতন ভাব চেষ্ট! ব্য্িরেকেই হইয়া! থাকে, চেষ্টা ছারাও কেহ 
উহা! নিবারণ করিতে পারে না। আপনার অথব! বিকারের দ্বার! অবস্থা পরি- 
গাম হয়, যাহার বিকার নাই সেই কৃটস্থ নিত্য পুরুষের অবস্থা পরিণাম নাই, 
মৃতন পুরাতন ভাব নূতন কাল অপেক্ষ। করিয়াই গৃহীত হইয়৷ থাকে, গুণত্রয় 
নিত্য হইলেও উহার পরিণাম আছে, সদৃশ পরিণাম হইতে বিসদৃশ পরিণাম 
(মহদাদি ) প্রাপ্তি কালকে এবং বিসদৃশ পরিণাম হইতে সদৃশ পরিণাম প্রাপ্তি 
( প্রলয়ের প্রথম ক্ষণ) কালকে নূতন বলিয়া গ্রহণ করিয়! উহাকে অপেক্ষা 
করিয়! পুরাতন বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে। পুরুষ চিরকালই সমান, 
তাহার নূতন ভাব গৃহীত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পুরুষকে কুটস্থনিত্য ও 
গুণত্রয়কে পরিণামনিত্য বল! যায় । 

পূর্ব পুর্ব সুত্র সকলে নাম করিয়া তিন প্রকার পরিণাম বল! না হইলেও 
বস্ততঃ তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্মর .অবস্থাসত্বে পূর্ব ধর 
তিরোধান পূর্বক ধর্শীস্তরের আবির্ভাবকে ধর্শপরিণাম বলে। নিরোধ- 
পরিণামস্থত্রে ধর্পরিণাম বল! হইয়াছে, বুখখান ও নিরোধ উভয়ই চিত্তের 
ধর্ম, চিত্তরূপ ধর্দ্মীর অবস্থিতি সত্বে উক্ত উভর়বিধ ধর্মের আবির্ভাব ও 
তিরোভাবকে চিত্তরূপ ধর্ীর ধন্মপরিণাম বলে, নিরোধ পরিণামতুত্রে লক্ষণ 
পরিণামও বল! হইয়াছে, লক্ষণশবে কালভেদ বুঝায়, একটা বুল কাল কণাদি 
দ্বারা তৎকালীন বস্তকে আর একটা হুষ্মকালীন বস্ত হইতে পৃথক্‌ কর! 
যাইতে পারে । 
_. স্ৃর্দে সুব্ণবলয় ও 'কুসুল দৃষ্টান্ত 'ঘারা অচেতনৈর পরিণাম দেখান 
: হইয়াছে, সচেতনের পরিণামও এক্ূপ বুঝিতে হুইবে, পৃথিব্যাদি পঞ্চতৃতরপ 
. খঙ্থার- গবাদি ধর্মপরিণাম, গবাদি ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীতরগ 
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লক্ষণপরিণাম, বর্তমান গবাদির বাল্য, কৌমার ও বার্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা- 
পরিণাম। এইরূপে ইন্জিয়গণেরও পরিণাম বুঝিতে হইবে, ইন্দরিয্নূপ ধর্ম্ীর 
নীলপীতাদ্দি বিষয়ে আলোচন ধন্মপরিণাম, আলোচনরূপ ধর্মের 'বর্তমানতা 
প্রতৃতি লক্ষণপরিণাঁম, এ লক্ষণের স্ফুট অক্ফুটভাব অবস্থাপরিণাম । 

নৈয়ায়িকের আশঙ্কার অভিপ্রায় এইরূপ, লক্ষণত্রয় ক্রমশঃ হয় ইহাঁও 
বলা যায় না, তাহা হইলে অসংকার্ধ্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা! 
সাংখ্য পাতঞ্জলের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ঝ্তএব স্বীকার করিতে হইবে কেবল 
একটা মাত্র বর্তমানই অবস্থা, অনাগত বা অতীত শবে তত্তৎ লক্ষণবিশিষ্ট বস্ত 
বুঝায় না, কিন্তু অনাগত শবে প্রাগভাবপ্রতিযোগী ও অতীত শবে ধ্বংস- 
প্রতিযোগী বুঝায় । 

পূর্ধ্বে বল! হইয়াছে চিত্তের একটা সুখাদি বৃত্তিকালে অন্যবিধ বৃত্তি ছুঃখাদি 
হয় না, সম্প্রতি ণ্যথা রাগস্থৈব সমুদ্বাচার ইতি” ইত্যাদি স্থলে বল! যাইতেছে, 
চিত্তের একবিধ বৃত্তিই (রাগই) এক বিষয়ে আবির্ভাবকালে রত 
আবির্ভূত হয় না। 

ধর্ম ও ধর্্নীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ সহজেই বুঝ! যাইতে পারে। অত্যন্ত ভেদ 
থাকিলে ধর্মধর্টিভাব হয় না, গো ও অশ্বের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। অত্যন্ত 
অতেদ হুইলেও হয় না, একটা অশ্ব স্বয়ং নিজের ধর্ম হয় না। অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে ধর্মধন্মীর কথঞ্চিং ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদদ আছে, 
ইহাকেই ভেদসহিষুঃ অভেদ বল! হইয়া থাকে ॥ ১৩। 


ভাষ্য । তত্র। 


সুত্র। শান্তোদিতা-ব্যপদেশ্ট-ধর্মানুপাতী ধন্মঁ ॥ ১৪॥ 


ব্যাখ্যা ৷ শান্তেত্যাদি। ( শাস্ত। অতীতাঃ, উদদিত৷ বর্তমানাঃ, অব্যপদে্তা 
অনাগতাঃ ( তবিস্ন্তঃ ) যে ধর্ম ঘটাদিবিকারাস্তানন্থপতিতুং অন্ুগন্তং শীলং 
যন্ত সঃ,) ধর্মী (ধর্ম বিগ্ভতে যন্ত সঃ মৃত্সুবর্ণাদিরিত্যর্থঃ ) ॥ ১৪ ॥ 


তাঁংপর্ধ্য। অনাগত, বর্তমান ও অভীত ধর্ম্সকলে ষে ্বদুগত হয়, 
তাঁহাকে ধন্দ্রী বলে। রুচকন্স্তিক প্রভৃতি ধর্মে সুবর্ণ অনুগত হইয়! থাকে 1১৪1 
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ভাষ্য । যোগ্যতাবচ্ছিষ্ন। ধশ্মিণঃ শক্তিরেব ধন্মঃ, স চ ফলপ্রসব- 
ভেদানুমিতসন্তাব একক্যাহন্যোহন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ ৷ তত্র বর্তমানঃ 
স্বব্যাপারমনুভবন্‌ ধর্ম্মো ধর্ম্মাস্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ 
ভিগ্ভতে, যদ! তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদ1 ধন্মিন্বরূপমাত্র- 
ত্বাৎ কোহসৌ কেন ভিছ্েত ৷ তত্র ব্রয়ঃ খলু ধর্মিণো ধন্মাঃ শান্তা 
উদ্দিতা অব্যপদেশ্য।শ্চেতি, তত্র,শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, 
সব্যাপারা উদ্দিতাঃ, তে চানাগতস্ত লক্ষণস্য সমনস্তরাঃ, বর্তৃমীনস্তা- 
নন্তরা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তর! ন ভবন্তি বর্তমানাঃ, পুর্বব- 
পশ্চিমতায়া অভাবাৎ, যথাহনাগতবর্তমানয়োঃ পূর্ববপশ্চিমতা নৈব- 
মতীতন্ত, তস্মান্নাতীতস্তাস্তি সমনম্তরঃ, তদনাগত এব সমনস্তরো 
ভবতি বর্তমানস্তেতি । 

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্ববং সর্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং “জল- 
ভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি বৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথ৷ স্থাবরাণাং 
জঙ্গমেযু জঙগমানাং স্থাবরেষু” ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ববং 
সর্ববাত্মকমিতি । দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্নখলু সমানকালমাত্মনা- 
মভিব্যক্তিরিতি | য এতেঘভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্ম্েষনুপাতী সামান্- 
বিশেষাত্মা সোহ্বয়ী ধর্ম্মী। যস্ত তু ধর্্মমাত্রমেবেদং নিরম্বয়ং তস্তয 
ভোগাভাবঃ, কন্মাণ্ অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্থ কর্মণোহন্যৎ কথং 
ভোক্ৃত্বেনাধিক্রিয়েত ; তৎ-স্মৃত্যভাবশ্চ, নান্ভদৃষ্টম্ স্মরণমন্থস্তা- 
স্তীতি। বস্তু-প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোহন্বয়ী ধনী যো ধর্ম্ান্যথাত্বম- 
ভ্যুপগত্ঃ প্রত্যতিজ্ঞায়তে | তন্মান্নেদং ধর্্মমাত্রং নিরন্বয়ং ইতি ॥ ১৪॥ 

অন্থবাদ। মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যরূপ ধন্র চূর্ণ পি ঘটাদ্দি জননশক্তিকে 
ধর্ম বলে, এ শক্তি জলাহুরণাঁদি যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়, (নতুবা ঘটাদি কাধ্যদ্ার! 
জন্া্রণাদি সম্ভব হয় না,,কারগে অব্যক্তভাবে কার্য্ের অবস্থানকেই কারণ 
গত' শক্তি নলে)। অথবা! ভাত্বটুকু দ্বারা ধর্মী ও ধর্ম উভয়েরই কথা বলা 
হইতেছে, ধর্মী কল যোগাতাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ফলজনন যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়, 


[পাও ।সৃ১৪।]  বিভূতি পাদ। হও 


এবং শক্তিকেই ( যোঁগ্যতাকেই ) ধর্ম বল। যায়। এই শক্তিরূপ ধর্ম ফল প্রসব : 
ভেদদ্বারা অনুমিত হয়, মৃত্তিকাতেই ঘট জন্মে, তন্ততেই পট জন্মে ইত্যাদি 
কাধ্য-কারণ-ভাব নিয়মের দ্বার! বুঝিতে হইবে কার্ধ্যান্থকুল একটা শক্কি কারণে 
আছে, এই শক্তি অব্যক্তরূপে কারণে কাধ্যেরই অবস্থান মাত্র । এই ধর্ বিভিন্ন 
বিভিন্নরূপে এক এক ধর্মার হয়, ম্নেমন একই মৃত্তিকারূপ ধর্মীর চূর্ণ পিও ঘটাদি 
নান! ধর্ম হয়। ধর্মত্রয়ের মধ্যে বর্তমান ধর্ম আপন ব্যাপার (জলাহরণাদি ) 
সম্পাদন করে সুতরাং উহা! অতীত শু অনাগত ধর্ম হইতে পৃথক্‌ (অতীত 
অনাগত ঘটদ্বারা জলাহরণ হয় না)। কিন্তু ঘি এরূপ বর্তমানাদি বিশেষ 
বিশেষ ধর্মের বিবক্ষা না করিয়া কেবল সামান্ত মৃত্তিকা মাত্রকেই বল! হয়, 
তবে ধর্ম-সমুদায় ধর্মীর স্বরূপ হয় বলিয়া কোনটাই কোনটা হইতে পৃথক্‌ 
হয় না, অতাঁতই হউক, বর্তমানই হউক অথবা ভবিষ্যৎই হউক, ঘটমাত্রই 
মৃগ্ময়, মৃগ্ময়ত্বর্ূপে অতীতাদ্দির কোনও ভেদ নাই। ধর্মীর ধর্ম তিন প্রকার, 
শান্ত (অতীত ), উর্দিত (বর্তমান) ও অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ | স্বকীয় 
জলাহরণাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়৷ যে তিরোহিত হয়, তাহাকে শান্ত বলে; 
উক্ত ব্যাপার কালে বর্তমান বলে, এই বর্তমান ধর্ম অনাগতলক্ষণের ( ভবিষ্যৎ 
ধর্মের) সমনস্তর অর্থাৎ পশ্চান্ভাবী হইয়া থাকে, বর্তমানের পশ্চান্ভীবী অতীত 
হইয়া থাকে । প্রশ্ন, অতীতের অনন্তর বর্তমান কেন হয় না? উত্তর, পুর্ব- 
পশ্চিমভাব নাই, যেমন ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই উভয়ের পূর্ব্পশ্চিম ভাব 
আছে, সেরূপ অতীতের নাই, অতএব অতীতের পশ্চান্তাবী কেহই নাই, 
এই জন্য অনাগতই (ভবিষ্যৎই ) বর্তমানের সমনস্তর (পুর্বভাবিরূপে ) হইয়া! 
থাকে । 
"সম্প্রতি অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ ভবিষ্বৎ কি তাহা বল! যাইতেছে, সমস্তবস্তই 
সর্ধাত্বক, অর্থাৎ সর্ধজনন শক্তি বিশিষ্ট হয়, এ বিষয়ে উত্তত আছে “জল ও 
ভূমির পরিণাম বশতঃ বৃক্ষপতাদি স্থাবর বস্ততে রসাদির বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, 
এইবপ স্থাবরের অংশদ্বার! 'জঙ্গমের (যাহাদের গতি-শক্তি আছে) ও জঙ্গমের' 
অংশদ্বার! স্থাবরের পৌষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে”। এইরূপে জনত্ব ৃমিত 
জাতির উচ্ছেদ 'না করিয়া! সকল বস্তই সকল রূপ হয়, অর্থাৎ তুমির. জল 
আকর্ষণ'করিয়! বৃক্ষাদি বর্ধিত হয়, এ জলভাগ (জলীয় পরমাঁধু) বিনষ্ট 
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হয় না, উহা! ভূমিতে না থাকিয়া বৃক্ষাদিতে থাকে এই মাত্র বিশেষ। 
সকল বন্ত সকলাত্মক হইলেও দেশ, কাল, আকার (মৃতি) ও নিমিত্ত অর্থাৎ 
ধর্াধর্্মের আভাব বশতঃ সর্বত্র সর্বদা সকল বস্তর উৎপত্তি হয় না। 
অতিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত উক্ত ধর্ম সকলে যে সামান্ত বিশেষ অর্থাৎ ধণ্মি- 
ধন্মাত্বক পদার্থ অনুগত হয় তাহাকে ধর্মী বল! যায়। যে বৌদ্ধের মতে ধন্মী নাই 
কেবল প্রতিক্ষণ জায়মান ও নীমমান ধর্শমান্রই (বিজ্ঞানই ) অনঙ্ুগত রূপে 
থাকে, তন্মতে ভোগের সম্ভব হয়খনা, কেনন1, অন্ত বিজ্ঞান ( বৌদ্ধমতে 
আত্মা ) কৃত সুকৃত ছুন্ধৃতের ফল অপর আত্মায় কখনই ভোগ করিতে পারে 
না, কর্মাকাপী আত্মা ভোগকাঁলে থাকে না । উক্তমতে স্থৃতিরও সম্ভব নাই, 
অপর ছার! অনুভূত পদার্থের স্মরণ অপরে করিতে পারে না। “সেই এই ঘট” 
ইত্যাদি বস্ত প্রত্যভিজ্ঞান বশতঃও স্থির অনুগত ধর্ীর সিদ্ধি হয়, এই 
ধর্মী (মৃত প্রভৃতি ) ধর্মের অর্থাৎ পিও-ঘটাদির অন্যথ! সত্খেও প্রত্যভিজ্ঞাত 
হইয়া! থাকে, অর্থাৎ পিও বিনষ্ট হয়, ঘট উৎপন্ন হয়, ঘট বিনষ্ট হয় খণ্ড 
(চাড়া) হয়, কিন্তু পিওমৃত্তিকা, ঘটমৃত্তিক! ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা 
হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কেবল অনন্থগত ধর্ধমমাত্রই (ক্ষণিক 
বিজ্ঞানই ) সকল নহে, স্থির অন্থগত ধর্াও আছে। ধন্ম সকল নিরম্বয় নহে, 
ধর্মী দ্বারা অনুগত ॥ ১৪ ॥ 

মন্তব্য । জলসিঞ্চন ও ভূমির উর্বতরাশক্তি বশতঃ বৃক্ষাদি সতেজ হইয়া 
থাকে। বৃক্ষা্দি স্থাবর পদার্থের পরিণাম বশতঃ মন্ুষ্যাদি জঙ্গম সকলের বুদ্ধি 
হয়, অন্নপপানাদি ভক্ষণ করিয়াই মানব প্রভৃতি প্রাণিগণ জীবিত ও বদ্ধিত 
হইয়া থাকে। এইরূপ জঙ্গম প্রাণিগণের শারীরভাগ দ্বারা স্থাবরের বৃদ্ধি 
লক্ষিত হয়, ইহ দেখ। যায় মূল প্রদেশে রুধির সেক করিলে দাড়িস্ব ফল তাল 
কুলের ন্যায় বৃহৎ হয়। 

দেশকালাদির দৃষ্টান্ত যথা, কাশীর দেশেই কুস্কুম (জাফ্রান্‌) জন্মে, 
ধেশাস্তরে & বীজ বপন করিলেও হয্স ন!। গ্রীষ্মকালে বর্ষা না হওয়ায় ধান্যা্দির 
সমুবগম হয় না। পণ্ডর গর্ভে মনুষ্য জন্মে ন1। পৃণ্যরূপ ৪০ ন! থাকিলে সুখের 
পতন হয় না! ইত্যাদি। 

: 'রাসার্জবিক পরীক্ষা যেমন কোন্‌ বন্ততে কোন্‌ ভাগ আছে তাহা পৃথক্‌- 
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রূপে দেখা যায়, তদ্রপ দৃষ্তমান জড় জগতের ৰহিঃস্থনভাগ বিভক্ত করিয়া 
উহার অস্তপ্নিবিষ্ট মূল দ্রব্যের অনুসন্ধান বিশেষরূপে করিলেই জানা যায় সকল 
বস্তই সর্বাত্মক, কেবল সহকারী বস্তর মিলন বশতঃই সেই সেই আকার ধারণ 
করে । এইভাবে তন্ন তন্ন করিয়া! বিচার করিলে জড় জগতে অভিমান থাকে 
না, তখন সুরম্য হন্ম্য ও সামান্ত মৃন্টিক! স্তপে, বছুমূল্য মণি মুক্তা ও প্রস্তরথণ্ডে 
কিছুমাত্র বিশেষ দেখায় না, উভয়েরই উপাদান এক, মূল্য কেবল নিজের চিত্ত 
দ্বারাই গঠিত হয়। এইভাবে পরিশেষে*জীবের বৃথা! অভিমান অনায়াসেই 
বিদুরিত হইতে পারে ॥ ১৪ ॥ 
সুত্র। ক্রমান্যত্বং পরিণ।মান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 


ব্যাখ্যা । ক্রমান্তত্বং (ত্রমস্ত সৃচ্ণসৃৎপিপাদিপৌর্বাপঘ্যন্ত, যদন্যত্বং ভেদঃ 
তদেব) পরিণামান্তত্বে (বিকারনানাত্বে) হেতুঃ (প্রযোজকঃ ভবতীতি 
শেষ) ॥১৫॥ 

তাৎপধ্য। চূর্ণ পি ঘটার্দি বিকার সকলের পৌর্ববাপর্যযরূপ ক্রমের 
নানাত্ব বশতঃ পরিণামের নানাত্ব হুইয়া থাকে । এই নিমিত্তই একটা ধর্মী 
একবিধ পরিণাম না হইর! নান। পরিণাম হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ 

ভাস্ত ॥। একস্য ধশ্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমান্থাত্বং 
পরিণামান্ত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্যথ! চুর্শমদ্‌, পিগুম্দ, ঘটম্দ, 
কপালমুদ্‌, কণমৃদ্দ, ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধশ্মস্য সমনম্তরো ধন্মঃ 
স ত্য ক্রমঃ পিগুঃ প্রচ্যবতে ঘট উপজায়ত ইতি ধন্মপরিণামক্রমঃ। 
লক্ষণপরিণামক্রমঃ ঘটস্যানাগতভাবাদঘর্তমানভাবক্রমঃ তথ! পিগুস্য 
বর্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ, নাতীতস্তান্তি ক্রমঃ কস্মাৎ, পুর্ববপর- 
তায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বং, স1 তু নান্ত্যতীতন্য, তস্মান্বয়োরেব লক্ষ- 
ণয়োঃ ক্রমঃ। ভতথাবস্থাপরিণামক্রমোহপি ঘটম্যাভিনবস্যা প্রান্তে 
পুরাণতা দৃশ্ঠতে, স। চ ক্ষণপরম্পরাহনুপাতিন৷ ক্রমেণাভিব্যজ্যমান! 
পরাং ব্যক্তিমাপগ্ভত ইতি, ধর্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোহয়ং 'তৃতীয়ঃ 
পরিণাম ইতি। ত. এতে ক্রমাঃ, ধন্মমধর্প্মিভেদে সতি প্রতিলবস্বরূপা, 
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ধর্শ্হপি ধর্মীভবত্যন্যধর্্মস্বরূপাঁপেক্ষয়েতি, যদ! তু পরমার্থতো 
ধর্ষিণ্যভেদোপচারস্তদ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধন্ম্ন্তদাইয়মেকত্বেনৈব 
ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে । চিত্তস্ত দ্বয়ে ধর্্মাঃ পরিদৃষ্টাম্চাপরিদৃষ্টাম্চ, 
তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ বস্তুমাত্রাত্বকা অপরিদৃষ্টাঃ, তে চ 
সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেশ প্র।পিতধস্তমাত্রসন্ভাবাঃ, “নিরোধধর্মা- 
ংস্কারাঃ পরিণামোহথ জীবনম্' চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তহ্্য ধর্্মাদর্শন- 
বড্জিতা?” ইতি ॥ ১৫! 


অনুবাদ । একটা ধর্ীর (মুদির) একটাই পরিণাম ( ঘটাদি) হউক 
এইরূপ আপত্তির উত্তর ক্রমতেদ পরিণাম ভেদের প্রযোজক, যেমন মৃষ্চণ, 
মৃখপিও, মুদ্বট ( ইত্যাদি উতপত্তিক্রম ), এইরূপ মৃৎ্কপাঁল, মৃৎ্কণ (ইত্যাদি 
বিনাশক্রম ), যে ধর্মের অনস্তর যে ধর্ম উৎপন্ন হয় সেইটা তাহার ক্রম অর্থাৎ 
পৌর্ববাপর্য্য, যেমন মৃৎ্পিও বিনষ্ট (তিরোহিত ) হইয়! ঘট উৎপন্ন হয়, সামান্য 
মুদ্‌ সর্বত্রই অন্থগত থাকে এইটা ধর্মপরিণামক্রম। লক্ষণ পরিণামক্রম এই, ঘট 
ভবিষ্যৎ দশ! হইতে বর্তমান দশায় উপনীত হয়, এবং মৃৎপিণ্ডের বর্তমান দশ! 
হইতে অতীত দশায় উপনীত হয়। অতীতের ক্রম অর্থাৎ অনন্তরভাঁবী নাই, 
কেননা, পূর্বপর অবস্থা থাকিলেই সমনন্তরবূপ ক্রম সম্ভব হয়, তাহা৷ অতীতের 
নাই । অতএব অনাগত ও বর্তমান এই উভয় লক্ষণেরই ক্রম ( পশ্চাভাবী 
সমনস্তর ) আছে। অবস্থাপরিণাম কি তাহা বল! যাইতেছে, অভিনব একটা 
ঘট উৎপন্ন হইলে কালবিলম্থে তাহা পুরাতন, হইয়া যায়, অন্ন সময়ে এরূপ 
পরিবর্তন পরিনক্ষিত না হইলেও ক্ষণপরম্পরা বিলম্বে ক্রমে অভিব্যক্ত হয় 
অর্থা্ধ দীর্ঘকাল বিলম্বে এ পুরাতন ভাব সম্যক্‌ অনুভূত হইতে পারে। এই 
অবস্থাপরিণাম ধরা ও লক্ষণপরিণাম হইতে অতিরিক্ত, (প্রতিক্ষণ ধর্শা বা 
লক্ষণপরিণাঁম হয় না, কিন্তু অবস্থাপরিণাম সর্বদাই হইয়া থাকে )। ধর্ম ও 
. ধর্মীর ভেদ 'বিবক্ষ 'করিয়াই উত্ত ক্রমত্্য় সম্ভব হয়। ধর্মুও (কেবল ধন্্ী বণিয় 
কা নাই) ধর্াস্তর অপেক্ষা! করিরা ধর্ষী হইতে পারে, ( তন্মাত্রকে অপেক্ষা 
করিয়া ৃস্তিকাকে ধর্ম বল! ধায়, এবং প্র মৃত্তিক! ঘটা্দিকে অপেক্ষা করিয়া 
ধন্মী হ্ট)। ফি পরমার্থভাবে ফেবল ধর্মীরই বিবক্ষ! করা যায় অর্থাৎ ধন ধর্থীর 
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অভেদ প্রতিপাদন কর! যায় তবে কেবল একটাই ( ধর্খ্ীই ) পরিণাম হয়, 
কেননা অভেদ উপচাঁর বশতঃ এ ধর্মীতেই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা সকলের 
অন্তর্ভাব হয়। চিত্তের ধর্ম দুই প্রকার, একটা পরিপুষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অপরটা 
অপরিদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ। প্রমাণাদি বৃত্তি ও কামাদিকে পরিদৃষ্ট বলে। 
( ইহাদের প্রতিবিস্ব চিৎশক্তিতে পৃড়ে বলির! পরিদৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলে)। 
ব্তমাত্র অর্থাৎ যাহার প্রতিবি্ব পুরুষে পতিত হয় না, পরমাণু প্রভৃতির স্তায় 
তাদৃশ বস্তুকে অপরিদৃষ্ট বল! যায়। এই অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্্ম সপ্ত প্রকার, অনুমান 
ও আগম প্রমাণ দ্বারা উহাদের সত্তা গৃহীত হয়, সেই সাতটা এই, | ১। নিরোধ 
অর্থাৎ অমশ্প্রজ্ঞাত যোগ, যাহাতে কোনওরপ বৃত্তির উদয় হয় না, ইহা যোগ- 
শান্ত্ররপ আগম প্রমাণ দ্বার জ্ঞাত হয়, সংস্কার-শেষ অবস্থা আগম ও অনুমান 
উভয় দ্বারা গৃহীত হয়। ২। ধর, এই ধর্মমশব্দে পুণ্য ও পাপ উভয়ই বুঝিতে 
হইবে, কোনও স্থানে “কর্ম” এইরূপ পাঠ থাকে, সে পক্ষেও কন্শিব্দে তজ্জনিত 
পাপপুণ্য উভয় বুঝিতে হইবে, উক্ত উভয়ই শাস্ত্র ও সুখছুঃখোপভোগরূপ হেতু 
দ্বার! অনুমান এই উভয় প্রমাণ দ্বার! জ্ঞাত হয়। ৩। সংস্কার, ইহা স্থৃর্তিরূপ 
হেতু দ্বারা অনুমিত হয়। ৪। পরিণাম, গুণমাত্রই প্রতিক্ষণপরিণামী, চিভও 
ত্রিগুণাস্বক, অতএব সর্বদাই তাহাতে পরিণাম হয়। ৫ | জীবন, অর্থাৎ প্রাণ 
ধারণ ব্যাপারবিশেষ, ইহ শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বার! অনুমিত হয়। ৬) চেষ্টা, অর্থাৎ 
ক্রিয়া, চিত্তের এই ক্রিয়া, শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ দ্বারা অনুমিত হয়, চিত্ত 
শরীর ও ইন্ত্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, অবশ্ঠই সংযোগের পূর্বে ক্রিয়া হইয়াছিল, 
ক্রিয়া না হইলে সংযোগ হয় না । ৭। শক্তি, অর্থাৎ উদ্ভৃতকার্যের অনভিব্যক্ত 
অবস্থা, চিত্তের এই ধর্মটাও স্থৃল কার্ধ্য দর্শন দ্বার! অনুমিত হয়। এই সাতটা 
ধর্ম দর্শন-বজ্জিত অর্থাৎ অপরিহূষ্ট, পরোক্ষ ॥ ১৫ ॥ 


মন্তব্য । ক্রিয়াতেদ বশতঃই নান| পরিণাম হয়, ভাষ্য যে চূ্ণমৃদূ, পিও- 
মৃদ্‌ প্রভৃতি ক্রম দেখান হইয়াছে, উহা! ক্রিয়াভেদেরই নিদর্শন । যেমন 
চক্রের গতি প্রত্যক্ষ দেখ! যাঁয় না, কিছুকাল বিলম্বে স্থান পরিবর্তন দেখিয়া 
জানা যায়, অবস্তই গতি আছে, নতুবা এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন 
সম্ভব হয় না! যেইনপ অবস্থা পরিণামস্থলেও বুঝিতে হইবে। একখণড নৃতন* 
বস্ত্র পুরাণতা ছুই এক মাসে সম্যক্‌ জ্ঞাত হয় না, অতিগ্রন্ধ সহকারে গৃছে 


২২৮ পাতঞ্জল দর্শন। [পাও। সু ১৬।] 


রাখিলেও দশ পনর বৎমর অথব৷ অধিককালে দেখা যায় তাহাতে হাত 
দিলেই খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়, অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে, বস্ত্রধণ্ড অতি হুক্- 
তমভাবে ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে হইতে প্রী দশায় উপনীত হইয়াছে। ইহ! দ্বারা 
জানা বায় জড় জগৎ সমস্তই প্রতিক্ষণ পরিণামী ॥ ১৫ ॥ 


ভাষ্ক। অতো! যোগ্নিন উপাত্ত-দর্ববসাধনস্ত বুভুৎসিতার্থপ্রতি- 
পত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যুতে | 


সুত্র। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


ব্যাধ্যা ৷ পরিণামত্রয়সংঘমাৎ (পরিণামত্রয়ে পূর্বোক্তে ধর্মলক্ষণা বস্থারূপে, 
ধমাৎ ধারণাধ্যানসমাধিরূপা) অতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ( ভূতভবিষ্যদ্বিষকং 
জ্ঞানং ভবতি )॥ ১৬ ॥ 


তাঁৎপর্য্য । ধর্ম, লক্ষণ, ও অবস্থারূপ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামে সংযম 
অর্থাৎ ধারণাধ্যান ও সমাধি করিলে ভূত ভবিষ্যৎ সমন্তই জানা যায়, উক্ত 
যোঁগীর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না ॥ ১৬ ॥ 


ভাষ্য ॥ ধশ্ম-লক্ষণাবস্থাপরিণামেযু লংযমাৎ যোগিণাং ভব- 
ত্যতীতানাগতজ্ঞানম্‌। ধাঁরণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্ত, 
তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ-ক্রিয়মাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পা- 
দয়তি ॥ ১৬॥ 


চি 


অন্থ্বাদ। অনন্তর, জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত ধারণা ধ্যানি- সমাধি, 
নিষ্ঠ যোগীর সংঘমের বিষয় সমুদয় দেখান যাইতেছে। ধর্ম, লক্ষন ও অবস্থা" 
পরিণামে সংযম স্থির হইলে যোগিগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে সাক্ষাৎকার 
জন্মে। একটী বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটাকে সংষম বল! হইয়াছে, 
উক্ত সংযম দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎকার হইলে অতীত ও অনাগত বিষয়ে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ॥ ১৬॥ 


মন্তব্য । যে বিষয়ে সংযম কর! যায় তাঁহাঁরই সাক্ষাৎকার হয় র্‌ সামান্ত 
.মিক্সম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁচম্পতি বলিয়াছেন, পরিণাঁমত্রয়ের মধ্যেই 
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অতীত ও অনাগত অন্তনিবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং পরিণামত্রয়ে সংযম দ্বার! 
অতীত অনাগত জ্ঞান হইতে পারে। বাস্তিককার বলেন, অন্ত বিষয়ে সংযম 
দ্বারাও অন্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পাঁরে, সুর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান 
হয় ইত্যাদি, অতএব কোনও একটা বিষয়ে পরিণামত্রয় সংঘম দ্বারাই অতীত 
অনাগত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইতে বাধা নাই ॥ ১৬॥ 


সুত্র। শবদার্থপ্রত্যয়া নাগ্মিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবি- 
ভাগসংযমাঁৎ সর্ববভূতরুতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
ব্যাখ্যা । শবদার্থপ্রত্যন়্ানাং ইতরেতরাধ্যাসাৎ (গৌরিত্যাদিশবে অর্থ. 
জ্ঞানয়োঃ, গৌরিত্যাগ্যর্থে শব্বজ্ঞানয়োঃ, গৌরিত্যাদিজ্ঞানে চ শব্দার্থয়োঃ, 
পরম্পরং অভেদারোপাৎ) সঙ্করঃ (মিশ্রণং, একত্বেনাবভাসনমিত্যর্থঃ ) তৎ- 
প্রবিভাগসংযমাৎ ( তেষাং ভেদে সংবমাৎ ), সর্বভূতরুতজ্ঞানম্‌ ( সমস্ত প্রাণিনাং 
শব্দজ্ঞানং জায়তে ইত্যর্থঃ)॥ ১৭ ॥ 
তাৎপর্য । শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের পরস্পরে পরম্পরের অধ্যাস হইয়৷ 
সঙ্কর হয় অর্থাৎ উক্ত তিনটাকেই এক বলিয়া প্রতীতি হয়, বিভাগ করিয়া 
উহাদের প্রত্যেকে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীর শব জান। যাঁর, পশুপক্ষী প্রভৃতি 
কি অভিপ্রায়ে কিরূপ শব করিতেছে তাহা বুঝা যাইতে পারে ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য । তত্র ৰাগ্বর্ণেষেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্র- 
বিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনিগ্রাহ্াং ইতি। বর্ণা একসময়া- 
হসম্তবিত্বাৎ পরস্পরনিরনু গ্রহাত্মানঃ তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবি- 
* ভুতীস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা৷ উচ্যন্তে ৷ বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ 
পদাত্বা! সর্ববাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্ব- 
রূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ববশ্টোত্তরেণোত্তরশ্চ পূর্বেব্ণ বিশেষেইবস্থাপিতঃ 
ইত্যেবং বহবে| বর্ণাঃ ক্রমান্ুরোধিনোহর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত 
এতে সর্ববাভিধানশক্তিপরিবৃত্ত গকারোকারবিসর্জজনীয়াঃ সান্াদি- 
ন্তমর্থং গ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেযামর্থসন্কেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃত- 
ধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎপদং বাচকং বাচ্যস্থ সন্কেত্যতে। 
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তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয় একপ্রযত্বাক্ষিপ্তম অভাগমক্রেমমবর্ণং 
বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়ব্যাপারোপস্থাপিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বৈ 
রেবাভিধীয়মানৈত শ্ায়মাণৈশ্চ আোতৃভিরনাদিবাগৃব্যবহারবাসনানু- 
বিদ্ধয়া লোকবুদ্ধযা সিদ্ধবৎসংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সন্কেত- 
বুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ এতাব্তামেবংজান্ীয়কোহুনুসংহার একন্ঠার্থস্য 
বাচক ইতি । সঙ্কেতস্তব পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্বৃত্যাত্মকঃ, 
যোহয়ং শব্দ; সোহয়মর্থঃ, যোহর্থঃ সশব্দ ইত্যেবমিতরেতরাধ্যাসরূপঃ 
সঙ্কেতো ভবতি, ইত্যেবমেতে শব্দার্থঘপ্রত্যয়া ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীণ।ঃ, 
গৌরিতি শব্দে। গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং | য. এবাং প্রবিভাগজ্ঃ 
স সর্বববিৎ। সর্ববপদেষু চান্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তেহস্তীতি 
গম্যতে ন সত্তাঁং পদার্থে। ব্যভিচরতীতি। তথা নহাসাধন! ক্রিয়াহস্তীতি, 
তথা চ পচতীত্যুক্তে সর্বকারকাণামাক্ষেপোনিয়মার্থোহনুবাদঃ কর্তৃ- 
কন্দরকরণানাং চৈত্রাগ্নিতগুলানামিতি, দৃষটঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, 
শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোহধীতে, জীবতি প্রাণান্‌ ধারয়তি। তত্র বাক্যে 
পদার্থাভিব্যক্তিঃ ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাঁকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং 
কারকবাচকং বা, অন্যথা ভবতি অশ্বঃ অজাপয়ঃ ইত্যেবমাদিষু 
নামাখ্যাতসারূপ্যাদনিজর্জাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে ঝ| ব্যাক্রিয়েতেতি। 
তেষাং শব্দার্থ প্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ তদ্‌ যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ ইতি 
ক্রিয়ার্থঃ, শ্বেতঃ প্রাসাদঃ ইতি কারকার্থ শবঃ, ক্রিয়াকারকা তা 
তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ, কস্মাৎ সোহয়মিত্যভিসম্বন্ধাদেকাকার এব প্রত্যয়” 
সন্কেতে ইতি, যন্ত্র শ্বেতোহ্থঃ স শবদপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূত, 
সহি স্বাভিরবস্থাভির্বিবক্রিয়মানো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ, 
এবং শব্দঃ) এবং প্রত্যয়ো নেতরেতর-সহগত ইতি। অন্যথা শব্দোহ- 
স্যথাহর্ধোহাথ। প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ এবং তত্প্রবিভাগসংযমাদ্‌ 
দিন, সর্ববভূতরুতঙ্ভানং সম্পগ্ভতে ইতি ॥ ১৭ ॥ 

,,অন্থ্বা্,। কিরূপ শব্ধ অর্থ বৌধ করায় তাহা বুঝাইবার নিমিন্ত শব! 


[পাও সৃ১৭।]  বিভূতি পাদ। ২৩১ 


প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। বাগিক্দ্িয় অকাঁরাদি বর্ণ বিষয়েই 
সার্থক হয়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণমালা বাগিক্জিয় দ্বারা 

উচ্চারিত হুয়। বাগিক্ত্রিয় হইতে উৎপন্ন উক্ত বর্ণমাল! অর্থের বাচক নহে, 
এইটা প্রথম শব্দ। দ্বিতীয় শব্দ যথা হৃদয়দেশ হইতে উখিত উদানবাঘু 
বাগিক্দ্রিয়ে অভিহত হইয়! বর্ণীকারে শব্ধ জন্মায়, উহাই প্রবাহরূপে শ্রোতৃবর্গের 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূত হয়, _শরবণেন্দ্রিয উক্ত ধ্বনির (উদ্ান বায়ুর ) 
পরিণাম শব্ধ মাত্র গ্রহণ করে, এটাও অর্থের বাচক নহে । প্রপিদ্ধ নাদগুলিকে 
( বর্ণ গুলিকে ) শ্রত্যেকে গ্রহণ করিয়! উত্তরকালে সেই ষকলের একত্ব প্রতীতি 

হওয়াকে অন্ুসংহার বুদ্ধি বলে, উহ! দ্বারাই পদ গৃহীত হয়, ইহাকেই পদ বা 

শব্দস্ফোট ব্লা যায়, এইটা তৃতীয় শব্ধ এবং অর্থের বাচক। বর্ণ হইতে 

অতিরিক্ত তাদৃশ পদক্ফোট স্বীকার না করিলে কেবল বর্ণ হইতেই অর্থবোধ 

হইতে পারে না যে হেতু বর্ণ নকল এক সময়ে অবস্থান করিতে পারে না, 

যেমন * নারায়ণ * শৰের প্রথমতঃ “না” উচ্চারিত হইয়া দিক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, 

“রা” উচ্চারণ করিলে “না” থাকেনা, এইরূপে তৃতীয়টীর উচ্চারণ কালে 

দ্বিতীয়টা নষ্ট হয়। এই ভাবে কোনকূপেই বর্ণ সকলের সহাবস্থান সম্ভব হয় 

না; সুতরাং পরম্পর এক অপরের সাহায্যও কৃরিতে পারে না? স্থৃতরাং বর্ণ 
সকল বাচক পদ নহে। কিন্তু বর্ণ সকলের এক একটীকে বাচকক্ফোট পদের 

অভিন্নরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত দোষ হয় নাঁ। সমস্ত বর্ণেরই সমস্ত অর্থ 
প্রকাশক শক্তি,আছে, বিশেষ এই, সহকারী অন্য বর্ণের সম্মিলনে একই 

বর্ণ যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও 

, উত্তর বর্ণ পূর্ব বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া একটী বিশেষে অর্থাৎ ক্ফোটরূপ 

: বাচকপদে পরিণত হয়, এইরূপে অনেক গুলি বর্ণ ক্রমান্গরোধী হইয়া কোনও 

একটী অর্থ বিশেষের পরিচায়ক হয়, এই অবস্থাকে অর্থাৎ «এই পদ এই 

অর্থের বাচক” “এই অর্থ এই পদের বাঁচ্য” এইরূপ নিয়মকে সষ্কেত বলে, 

এইরূপে অর্থসক্কেত দ্বারা নিয়মিত হইয়! গকার ওঁকার ও বিসর্গ এই তিনটী 

বর্ণ সমন্ত-পদার্থের অভিধান শক্তি বিরহিত হইয়া (পাতগ্রল মতে সকল 

বর্ণই সকল অর্থের বাচক) কেব্ল সান্গাদিমান্‌ অর্থাৎ গোরূপ র্থকেইট? 
প্রকাশ করে। 


২৩২ পাতঞ্জল দর্শন।  [পাও। সু.১৭।] 


এইরূপে পদ্দার্থ বিশেষে সন্কেত বিশিষ্ট বর্ণ সকলের ধ্বনিক্ধপ ক্রম অর্থাং 
পৌর্ধাপ্ধ্য উপসংত হইলে চিত্তপটে যাহা একরপে প্রতীয়মান হুয় তাহাঁকেই 
বিষয়ের (বাচ্যের) বাচক পদ বলা যাঁয়। অতএব একবুদ্ধির বিষয় একটা 
পদ একপ্রযত্ব দ্বার! উচ্চারিত হয়, উহা! ভাগ (অংশ ) রহিত, সুতরাং উহাতে 
ক্রম নাঁই, যদ্দিচ বর্ণ সকল উহার অংশ বলিয়! প্রতীতি হওয়ায় ক্রমেরও 
সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাহা নহে, বর্ণ সকল পদের ভাগ নহে, 
উহা সংস্কার বশতঃ কল্পনামাত্র ৮পন,*বৌদ্ধ অর্থাৎ পূর্বোক্ত তৃতীয় বাচক পদ 
কেবল বুদ্ধিতেই এক বলিয়া ভাসমান হয় শেষ বর্ণের শ্রবণ হইলে সংস্কার 
হয়, এ সংস্কার পূর্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কার সহিত মিলিত হইয়! একপদ বলিয়া 
বুঝাইয়। দেয় ।বিষয়ের 'প্রতিপাঁদন (বোধন ) নিণিত্ত বক্তা! কর্তৃক উচ্চারিত, 
শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত বর্ণ সমুদায় দ্বারা অনাদিকাল হইতে অভ্যস্ত বাঁক্‌ ব্যবহার 
হয়, অর্থাৎ পদোচ্চারণ সংস্কার সহকারে লোকের বুদ্ধিতে বাস্তবিকরূপে 
প্রতীয়মান হয়। যদিচ স্বভাবতঃ পদের অংশ নাই, তথাপি সাধারণ লোকের 
সঙ্কেত-বুদ্ধি অনুসারে বর্ণ সকলই পদের বিভাগরূপে প্রতীয়মান হয়; সেই 
বিভাগ এইরূপ, এই কয়েকটী বর্ণের (গ, ওঁ, 2) এইরূপ পৌর্ব্বাপর্ধ্য বিশেষ 
এক-বুদ্ধিতে গ্রতিফপিত হইয়া! একটী পদার্থের বাচক হয়, যেমন গকার, 
ওঁকার ও বিসর্গ এই তিনটা বর্ণ অব্যবধানে ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়! বুদ্ধিতে 
একরূপে প্রতীত হইলে গোরূপ একটী অর্থের বাঁচক হয়। “যেটা শব্দ, সেইটা 
অর্থ,” “যেটা অর্থ সেইটা শব্ষ* এইরূপে স্বৃতিপটে অঙ্কিত পদ ও পদার্থের 
পরম্পর অধ্যাস অর্থাৎ একে অপরের অভেদ আরোপকে সঙ্কেত বল! যায়। 
এইনূপে শব্ধ, অর্থ ও জ্ঞান পরম্পরে অভেদ অধ্যা্ হয় বলিয়া সঙ্কীর্ণ হয়|, 
“গৌঃ৮ এইটা ধখন শব্দের তাৎপর্ষ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন অর্থ ও জ্ঞান দ্টপ 
সংশ্লিষ্ট থাকে । এইরপে অর্থের তাৎপধ্যে প্রয়োগকালে শব ও জ্ঞানের এবং 
জ্ঞানের তাত্পর্য্ে প্রয়োগ কালে শব্দ ও অর্থের সঙ্কর থাকে । যে ব্যক্তি 
উক্ত সঙ্কর মিরাঁস পূর্বক অসঙ্কীর্ণপে শব, অর্থ ও জ্ঞানের তত্ব বুঝিতে 
পারে, ন্ট বাক্তি সমস্ত প্রাণীর শব্ধ (কি বলিতেছে টি বুঝিতে পারে, 
চিহাে সর্ঝাবিৎ বলা! য়ায় 

.এষেমন পদের আরোপিত ভাগম্বরূপ রী ননী সমষ্টি একত্বরূপে.প্রতীত 


[পাঙ।সু১৭।] . বিভৃতি পাদ। ৩৩ 


হুইয়া বাঁচকপদ নামে কথিত হয়, তত্রপ পদসমুদায়ের সমষ্ইিকে বাক্য বলা 
যায়। সমস্ত পদেই বাক্যশক্তি আছে, কেবল বৃক্ষ বলিলে অন্তি ইহার বোধ 
হয়, কারণ কোন পদার্থই সত্তার (অস্তিতার ) ব্যভিচারী নহে অর্থাৎ সত্া- 
বিরহিত কোনও পদার্থ নাই, সুতরাং কেবল পদার্থের উল্লেখ করিলে সঙ্গে 
সঙ্গে সত্তার বোধ হয়। এইরূপে সাধন ( উপায়, কারক ) ব্যতিরেকে ক্রিয়া 
হয় না, অতএব পচতি বলিলে সমস্ত, কারকের আক্ষেপ হয়, পুনর্বীর চৈত্র, 
অগ্নি, তওুলরূপ কর্তৃ, করণ ও কর্ম্মকাষকের (চৈত্রঃ অগ্নিনা তওুলান্‌ পচতি ) 
উল্লেখ করা কেবল নিয়মমাত্র অর্থাৎ কোন্‌ কর্তা, কোন্‌ করণ ও কোন্‌ কর্ম 
তাহা বিশেষরূপে বুঝা ইবার নিমিত্তই উল্লেখ হয়, ক্রিয়! দ্বারা কেবল সামান্ততঃই 
বোধ .হুইয়া থাকে । বাক্যার্থ বুঝাইতে কেবল একটা পদের রচনাও দেখা 
যাইয়া থাকে, যেমন ছন্দঃ (বেদ) অধ্যয়ন করে এইরূপ বাক্যার্থে “শ্রোত্রিয়” 
এই পদের প্রয়োগ দেখা! যায়, এইরূপ প্রাণধারণ করে এই অর্থে "জীবতি” 
এই পদের প্রয়োগ হয় । বাক্যার্থেও পদ রচন! দেখ! যায় বপিয়া পদকে প্রকৃতি 
প্রত্যয় দ্বারা বিভক্ত করিয়৷ দেখান আবশ্যক, ?এইটা ক্রিয়ার বাচক” “এইটা 
কারকের বাঁচক” ইত্যাদি, নতুবা ভবতি, অশ্বঃ, অজাপয়ঃ ইত্যাদি স্থলে নাম ও 
আখ্যাতের সাদৃশ্ত বশতঃ সন্দেহ জন্মে, ভবতি পদে ঘটে! তৰতি স্থলে লট্‌ 
( বর্তমানা ), ভবতি ভিক্ষাং দেহি স্থলে সম্বোধন, ভবতি তিষ্ঠতি স্থলে সপ্তমী 
€ ভাব সপ্তমী ) বিভক্তির একত্র সমাবেশের সম্ভাবনা | “অশ্বঃ” স্থলে শ্বিধাতুর 
লুঙি (অগ্ভতনী ) মধ্যম পুরুষে অথবা অশ্বো! যাঁতি ঘোটক অর্থে প্রয়োগ ইহার 
সন্দেহ জম্মে। “অজাপয়ঃ” স্থলে নিজস্ত জিধাতুর লঙ্‌ (ন্বস্তনী ) অথবা অজার 
পয়ঃ অর্থাৎ ছাগীর ছুগ্ধ এইরূপ সংশয় হয় । অতএব ক্রিয়া কিম্বা কারক তাহা! 
বিশেষর্ূপে বিবরণ করা কর্তব্য । 

সঙ্কীর্ণরূপে প্রতীয়মান শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের বিভাগ অর্থাৎ অসঙ্কর 
এইরূপ, “শ্বেততে প্রাসাদঃ” অর্থাৎ অষ্টরালিকা শ্বেতবর্ণ হয়, এস্কলে শ্বেততে 
এই শ্বেতপদ ক্রিয়ার বাচক, “শ্বেতঃ প্রাসাদ” এস্থলে কৃতপ্রত্যয়াত্ত শ্বেতপদ 
কাঁরকের বাচক । শ্বেততে ও শ্বেতঃ এই ছুইটী শবের অর্থ ক্রিয়া ও কারক, 
শ্বেততে এইটা 'ক্রিয়া, শ্বেত: এইটী কারক । ইহার জ্ঞানও তদর্থক অর্থাৎ 
ক্রিয়াবিষয়ক ও কাঁরকবিষয়ক। সঙ্কেতের নিমিত্ত “সেই এই” অর্থাৎ শবাই 


৩) 
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অর্থ, অর্থই শব্ধ ইত্যাদি একাকার প্রত্যক়্ হয়, উহ! বাস্তবিক নহে, কেনন৷ 
শ্বেতরূপ অর্থটী শব ও জ্ঞানের আলম্বন অর্থাৎ বিষয়, সেই শ্বেতরূপ পদার্ঘটা 
নিজের অবস্থার বিকারী হয় (নূতন রং পুরাতন হয় ), শব্ধ বা জ্ঞান তাহার 
সহচর হয় না! অর্থাৎ পদার্থের বিকারে শব্দ ও জ্ঞানের বিকার হয় না । এইরূপে 
অর্থ ও জ্ঞানের সহচর শব্দ হয় না, শব ও নর্থের সহচর জ্ঞান হয় না। শব 
অন্তয্নপ, অর্থ অন্তরূপ এবং জ্ঞানও অন্যুরূপ, এই ভীবে শব, অর্থ ও জ্ঞানের 
বিভাগ করিবে । শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের উল্লিখিত বিভাগে সংযম অর্থাৎ ধারণা- 
ধ্যান ও সমাধি করিলে যোগীর সমস্ত প্রাণীর শব্দ বিষয়ে জ্ঞান হয় ॥ ১৭ ॥ 

মন্তব্য। স্ফোট বাদে এত কথা আছে যে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিতে 
হইলে স্বতন্ত্র একথানি পুস্তক হয়, সুতরাং বাুল্যভয়ে তাহার সমালোচনা কর! 
হইল না। সংক্ষেপতঃ এইরূপ, স্তাক়মতে পূর্ব পূর্বব বর্ণ শ্রবণ ও ততৎসংস্কার 
সহিত অন্ত্যবর্ণের শ্রবণ ও সংস্কার হইতে অর্থ বোধ হয়, এই মতে বর্ণের 
অতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার নাই। ব্যাকরণ শাস্ত্রে পদস্ফোট বাক্াক্ফোট প্রভৃতির 
অতিরিক্তভাবে স্বীকার আছে। 

আমর! প্রতিক্ষণ যাহার ব্যবহার করিতেছি, তাহার তত্বপর্যালোচনা 
করি না, বর্ণগুলি পদের অংশ বলিয়! বোঁধ হয়, উহা! কেবল রেথাবিন্যাসস্থলেই 
সংস্কার বশতঃ উপলব্ধি হইয়। থাকে । বস্তুতঃ ধ্বনিরূপ বর্ণের সাহিত্য সম্ভব হয় 
না, দ্বিতীয়টী উচ্চারিত হইলে প্রথমটা থাকে না, অবয়ব সমস্ত এককালে 
বর্তমান ন৷ থাকিলে অবয়বী জন্মিতে পারে না, বর্ণ ও পদস্থলে এ্রন্ধপে অবয়ব 
অবয়বিভাব ঘটে না, অথচ চিরস্তন সংস্কার বশতঃ এক বলিয়া পদকে জানা 
যাইতেছে, পন্ধপ সংস্কার বশতঃই বিভিন্ন বিভিন্ন পদ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রযত্ব, 
বশতঃ যুগপদূ উচ্চারিত হয়। যেরূপ পদ অর্থের বাচক হয় তাঁহা অন্থবাদের 
প্রথমেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । শারীরক হত্রের প্রথম অধ্যায় প্রথম .পাদের 
২৮ সুত্রে বিস্তৃতভাবে স্ফোট বিচার আছে ॥ ১৭ ॥ 


সুত্র। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ ুর্ববজাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮। 


.  স্যাখ্যা। সবস্ারসাক্ষাৎকরণাৎ (সংস্কারসংযমেন ইতি পূরণীয়ং সংস্কারেছু 
- বিপাঁুহেতুষু, চ শ্রুতেষু অন্গুমিতেমু বা সংঘমেন গ্রত্যক্ষী- 
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করণাৎ) পূর্বজাতিজ্ঞানং ( স্বকীয়পরকীয়পূর্বজন্মপরম্পরায়াঃ সাক্ষাংকারো 
ভবতি) ॥ ১৮ ॥ 


তাৎপর্য্য। অনুভব ও অবিদ্ভাদিজন্ত সংস্কার এবং কর্ধজন্ত 'র্ধ্রপ 
সংস্কার, এই উভয়বিধ সংস্কারে সংষম দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে স্বকীয় বা 
পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব পূর্ব জন্ম পরিজ্ঞান হয় ॥ ১৮। 
ভাস্য। ছয়ে খশ্মী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্রেশহেতবো বাসনারূপাঃ, 
বিপাকহেতবো ধন্মাধর্মরূপাঃ, তৈ পূর্ববভবাভিসংস্কতাঃ পরিণাম- 
চেষ্টানিরোধশক্তিজীবনধর্্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধন্মীঃ১ তেষু সংযমঃ 
ংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থ:, নচ দেশকালনিমিস্তানুভবৈধিনা 
তেষামন্তি সাক্ষাৎ্করণম্, তদিখখং সংস্কারসাক্ষাতকরণাৎ পুর্ববজাতি- 
জ্ভানমু্পদ্ভতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ 
পরজাতিসংবেদনম্‌। অভ্রেদমাখ্যানং শ্রায়তে, ভগবতো৷ জৈগীষব্যস্ত 
ংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশন্তু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো 
বিবেকজং জ্ঞানং প্রাহ্ুরভব্, অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশস্থ 
মহাসর্গেষু ভরব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্বেন ত্বয়া নরকতির্ধ্যগগর্ভসম্তবং 
ছুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্োধু পুনঃপুনরুতপছ্যমানেন স্ুুখছঃখয়োঃ 
_কিমধিকমুপলব্মমিতি, ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশ মহা- 
সর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্বেন ময়া নরকতির্ধ্যগৃভবং ছুঃখং 
সম্পশ্মতা৷ দেবমনুস্কেষু পুনঃপুনরুতপদ্ভমানেন যৎ্কিঞ্চিদনুভূতং তৎ- 
, সর্ববং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমায়ুক্মতঃ 
প্রধানবশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষন্থুখং, কিমিদমপি ছুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত - 
মিতি। ভগবান্‌ জৈগীষব্য উবাচ, বিষয়নথখাপেক্ষয়ৈবেদমনুত্তমং 
সন্তোষস্থুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া ছুঃখমেব । বুদ্ধিসত্বন্যায়ং ধরি 
গুণঃ, ব্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। ছুঃখস্বরূপত্ৃষ্ণাতন্ত- 
সৃষ্ণাহুঃখসন্তাপ্রাপগমাতু প্রসন্নমবাধং সর্ববানুকূলং চা 
মিতি ॥ ১৮॥ 


২৩৬ পাতঞ্জল দর্শন। [পাঙ।সৃ১৮।] 


অনুবাদ । সংস্কার ছুই প্রকার, অনুভব জন্য সংস্কার স্থৃতির কারণ, অবি- 
ছ্যাদির সংস্কার অবিগ্যা্দির কারগ হয়, ধর্ম্মাধন্্রূপ সংস্কার জাতি, আধুঃ ও 
ভোগরূপ বিপাঁকের কারণ। স্ব স্ব কারণ দ্বারা পূর্বজন্মে নিম্পাদিত চিতে বর্তমান 
উল্লিখিত সংস্কার সকল পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবনকপ ধর্মের স্তাঁয 
অপরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। উক্ত সংস্কারে সংযম কর! হইলে 
উহাদের সাক্ষাৎকার হইতে পাঁরে। দেশ, কাল ও শরীরেন্িয়াদি নিমিত্তের 
অনুভব ব্যতিরেকে সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয় না, সুতরাং সংস্কার প্রত্যক্ষ হইলে 
যোগিগণের পূর্বজন্ম পরম্পরার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরকীয় সংস্কার 
সাক্ষাৎকার হইলে পরকীয় জাতির অনুভব হয় । উক্ত বিষয়ে একটা আখ্যান 
( কিনব্ত্তী ) গুন! যাইয়া থাকে, সংস্কার সাক্ষাৎকার বশতঃ ভগবান্‌ জৈগীষব্যের 
দশ মহাকল্পের জন্মপরম্পরাক্রমের সন্দর্শন হয়, এইরূপে তাঁহার বিবেকজ জ্ঞান 
অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। অনন্তর স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিতে 
সমর্থ ভগবান্‌ আবট্য জৈগীষব্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, রজঃ ও তমোমল 
বিদুদ্নিত হওয়ায় আপনার বুদ্ধিসত্ব বিকাশ হইয়াছে, আপনি ভব্য নির্দোষ 
শোভন, দশ মহাসর্গেও আপনার বুদ্ধিসত্বের অভিভব হয় নাই, অর্থাৎ আপনি 
জাঁতিম্মর, দশ মহাঁসর্গের কোন্‌ কোন্‌ জন্মে কিরূপ স্থখছুঃখ অনুভব করিয়াছেন 
তাহা সমন্তই আপনার স্মরণ আছে, আপনি নরক ও তির্য্যগ্যোনিতে জন্মিয়! 
হু'খভোগ ও দেব মনুষ্য জন্মে স্খভোগ করিয়াছেন, বলুন্‌ দেখি এত দীর্ঘকাল 
সুখ ও হুঃখের মধ্যে কাহার আধিক্য দেখিয়াছেন। জৈগীষব্য ভগবান্‌ আবট্যকে 
বলিলেন, আমি নরক ও তির্য্গৃযোনিতে যে সমস্ত ছুঃখ এবং দেব মনুষ্য যোনিতে 
বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া! যাহা কিছু স্থখের অনুভব করিয়াছি, চিত্তমল বিদুরিত 
হওয়ায় সত্ববিকাশ নিবন্ধন আমার বেশ ম্মরণ আছে সে সমন্তই দুঃখ বলিয়। ' 
বোধ হইতেছে। ভগবান্‌ আবট্য বলিলেন আস্রস্ন্‌ (চিরঞীব) আপনার যে 
এই প্রধান-বশিত্ব অর্থাৎ স্বেচ্ছায় প্রককৃতি-পরিচালনারূপ অন্ত্বম সন্তোষ সুখ 
ইহাঁও কি ছুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়? ভগবান্‌ জৈগীষব্য বলিলেন 
বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা করিয়া প্রধান-বশিত্বকে অনুত্তম সস্তোধ স্থখ বলা যাইতে 
পারে, মুক্তির দিকে লক্ষ্য করিলে উহাকেও ছুঃখ বলিয়৷ রোধে হইবে। সুখ 
চিত্তের ধর্ম. সতরাং ত্রিগুণ, ত্রিগুণমাঁত্রই হেয়, তবে সুখ বলা হয় তাহার 
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কারণ তৃষণ (রাগ ) রূপ রঙ্জু ছুংখস্বরূপ, তৃষ্ণা ছঃখের অপগমকেই বাঁধরহিত 
চিত্তপ্রসাদ সর্বান্গকুল স্থখ বল! যাইতে পারে ॥ ১৮ ॥ | 

মন্তব্য । সংঘমসিদ্ধির প্রকরণ বশতঃ “সংস্কারসংযমেন* এইটী হুত্রের 
আদিতে পূরণের আবশ্তক ৷ ভাষ্বের “পরত্রাপ্যেবমেব” ইহার ব্যাখ্যায় বাচম্পতি 
বলেন, পরত্র পরকীয় সংস্কারে অর্থাত যেমন নিজের সংস্কার সাক্ষাৎকার দ্বারা 
নিজের পূর্বজন্ম পরম্পরার অনুভব হয় তব্রপ অপরের সংস্কারে সংযম করিলেও 
হইতে পারে । ষোগবার্তিককার বলেন পরল অর্থাৎ ভাবিজন্ম, পূর্বজন্তের স্তায় 
গরজন্মেরও জ্ঞান হইতে পারে। | 

আবট্য জৈগীষব্য উপাখ্যানটা স্ত্রোক্ত পিদ্ধিতে বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত 
প্রদশিত. হইয়াছে । গ্রধান-বশিত্বশব্দে প্রকৃতি চালনা বুঝায় অর্থাৎ ইচ্ছা 
হইলেই সকলকেই অভিমত শরীর ইন্দ্রিয়াদি দান করিতে পারেন। স্বয়ং সহস্র 
সহত্র শরীর ধারণ পূর্বক ত্রিভুবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন ॥ ১৮॥ 


সুত্র। প্রত্যযস্য পরচিতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ ূ 

ব্যাখ্যা | প্রত্যযন্ত মুখরাগাদিনা কেনচিৎ লিঙ্গেন গৃহীতস্ত পরচিতত্ত 
সংযমেন সাক্ষাৎকারাৎ জ্ঞানং রক্তং বা বিরক্তং বেতি বোধে ভবতি ॥ ১৯॥ 

তাৎপধ্য। কোনও একটী বাহিরের চিহ্ন দ্বারা পরকীয় চিত্তের রাগ 
বৈরাগ্যাদদি জান পূর্বক তাহাতে সংযম করিলে উহার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৯॥ 

ভাষ্য । প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়হ্য সাক্ষাতৎকরণাৎ ততঃ পর- 
চিত্তজ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
, অন্থবাদ। পরকীয়চিত্তে সংঘম করিয়া উহার সাক্ষাৎকার করিলে বৃত্তি 
সহিত পরকীগ্ চিত্তের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৯॥ 

মন্তব্য। বার্তিককার বলেন স্বকীয় চিত্ববৃত্তিতে সংযম করিলে 'পরকীয় 
চিত্তের সাক্ষাৎকার হইতে পারে ॥ ১৯. 

সুত্র। নচ তৎ সালম্বনং তন্তাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 


ব্াধ্যা+ তৎ .(পরকীয়ং চিত্তং) সালবনং (সবিষয়ং) নচ (ন সাক্ষাৎ 
ক্রিয়তে ) তশ্তাবিষয়ীতৃতত্বাং (তন্ত আলঙ্বনস্ত অগোচরত্বাৎ )॥ ২০ ॥ : 


২৩৮ পাতিঞ্জল দর্শন। [পাও। সৃ২১।] 


তাৎপর্য । পরকীয় চিত্ত সামান্ততঃ রক্ত কি বিরক্ত তাহার জ্ঞান হইতে 
পারে, অমুক বিষয়ে অনুরাগ কিন্বা বিরাগ তাহার জ্ঞান হয় না, কারণ বিষয়- 
বিশেষ সহকারে সংযম দ্বারা পরচিত্তের প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্য । রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুগ্িম্নালন্বনে রক্তমিতি ন 
জানাতি, পরপ্রত্যয়স্থ যদালম্বনং "তদ্যোগিচিত্তেন নালন্বনীকৃতং, 
পরপ্রত্যয়মাত্রন্ত যোগিচিত্তস্য অলম্বনীভূতমিতি ॥ ২৯ ॥ 


অনুবাদ । পরকীয় চিত্ত সামান্ততঃ অনুরাগবিশিষ্ট কি না৷ তাহা সংযম দ্বারা 
জাঁনা যাঁয়, অমুক বিষয়ে অন্ুরক্ত এরূপে বিশেষতঃ জানা যাঁয় না, কারণ পর- 
কীয়স চিত্ববৃত্তির বিষয় যোগিচিত্তের বিষয় হয় না, কেবল পরকীয় চিত্তবৃত্তি 
রক্তই হউক অথব! বিরক্তই হউক তাহা৷ যোগিচিত্তের বিষয় হইতে পারে ॥২০॥ 


মন্তব্য । দেশকালাঁদি অন্গবন্ধ (কারণ) সহকারে সংস্কার সাক্ষাৎকার 
দ্বারা যেমন পূর্বজন্বের দেশকালাদ্ির অবগম হয় (যাহা! ১৮ হৃত্রে বল 
হইয়াছে) তদ্রুপ পরচিত্ত সাক্ষাৎকারেও তাহার বিষয়ের প্রত্যক্ষ হউক না 
কেন এই আশঙ্কায় নিষেধ করা হইয়াছে। পূর্বে অন্ুবন্ধের সহিত সংস্কারে 
ধযম বলা হইয়াছে সুতরাং দেশকালাদি অন্ুুবন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব, এখানে 
কেবল পরকীয় চিত্রমাত্রে সংযম ও তদ্দ্ারা সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইতেছে, 
স্থতরাং পরকীয় চিত্তের বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে ন!। রাগাদি বৃত্তি 
সমস্তই চিত্তের অভিন্ন স্থৃতরাং চিত্তের সাক্ষাৎকার হইলে রাগাদিরও সাক্ষাৎ 
কার হইতে পারে, বিষয়গুলি পেরূপে চিত্তের অভিন্ন নহে, কাজেই চিত্তে 
যম দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয় সহকারে পরকীয় চিত্তে সংযম 
করিলে বিষয় বিশিষ্ট পরচিত্তের জ্ঞান হইতে পারে, সেটী আরও একটু উচ্চ 
ভূমি বঞিক্া' এখানে প্রকাশ হয় নাই ॥ ২* ॥ 


সুত্র। কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহশক্তিস্তস্তে চক্ষুঃপ্রকাশ! 
সম্প্রয়োগেহস্তপ্ধানম্‌ ॥ ২১ ॥ 


 ব্যাথা। কায়রূপমংযমাৎ (শরীররূপে সংযমাৎ সংযমেন রূপতত্ব-সাক্ষাৎ- 
বালীৎ) তদ্গ্াহগ্জিত্তস্তে (তন্ত রূপন্ত চক্ষুগ্র্ণহৃতাশক্তেঃ প্রতিবন্ধে ) চক্ষু 


[পাঙ।সৃ২২।]  বিভূতি পাঁদ। . ২৩৯... 


প্রকাঁশানল্প্রধোগে (পরচাক্ষুষজ্ঞানাবিষয়ত্বে) অন্তর্ধানং ( যোৌগিনং অনব- 
লোঁকনীয়ত1 ভবতীত্যর্থঃ )॥ ২১ ॥ 


তাৎপর্য্য । চক্ষুঃ র্ূপকে গ্রহণ করে, স্বকীয় শরীরের রূপে সংযম রিলে 
সেই রূপকে আর চক্ষুঃ গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং অন্তর্ধান সিদ্ধি হয় ॥২১॥ 


ভাষ্য। কায়রূপে সংযমাৎ রূপস্ত যা, গ্রাহা। শক্তিস্তাং প্রতি- 
বাতি, গ্রাহাশক্তিস্তন্তে সতি চমু প্রকাশাসন্প্রয়োগেহস্তরধানমু- 
পদ্ভতে যৌগিনঃ.। এতেন শব্দ গ্ৃন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্‌ ॥ ২১ ॥ 


অনুবাদ । দেহেররূপে সংযম করিলে, রূপ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় এই 
শক্তির প্রতিবন্ধ হয়, গ্রাহশক্তির প্রতিবন্ধ হইলে পরকীয় চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় 
হয় না, এইরূপে যোগীর অন্তর্ধান (অপরে দেখিতে পায় না) সিদ্ধি হয়। 
এইরূপে শব্দাদির অন্তর্ধানও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যোগীর রূপ পরে দেখিতে 
পায় না, শব্ধ শুনিতে পায় না ইত্যাদি ॥ ২১॥ 


মন্তব্য । নৈষধকাব্যে নলরাজের যে অন্তর্ধান বর্ণনা আছে, তাহা। এই 
" সিদ্ধিরই ফল। শবে সংযম করিলে সেই যোগীর কথা! অপরে শুনিতে পায় না, 
এইরূপে তাহার গন্ধার্দিবিষয়েরও অন্তর্ধান বুঝিতে হইবে। যোৌগশক্তি অলৌকিক 
ইহা৷ যোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন ॥ ২১। 


 সুত্র। সোপক্রমং . নিরুপত্রমঞ্চ কম্ম তৎসংযমাৎ 
অপরান্তজ্ঞানং অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২॥ 


ব্যাখ্যা । কর্ম (ধর্াধর্মরূপং দ্বিবিধম্) সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ (উপক্রমেণ 
ফলদানব্যাপারে সহ বর্তমানং সোপক্রমং তদ্ধিপরীতং চিরেণ ফলপ্রদং 
নিরুপক্রমম্‌ ) তৎসংযমাৎ (তত্র দ্বিবিধে কর্ম্মণি ধারণাদিত্রয়াৎ) অপরাস্তজ্ঞানং 
(মরণবোধঃ, অমুগ্সিন্‌ দেশে কালে বা ভবতীতি), অরিষ্টেত্যে! বা, (মৃত্যুচিহবেভ্যো 
বা মরণজ্ঞানং ভবতি ) ॥ ২২ ॥ 

তাৎপর্য । আযুঃ প্রদান করে এরূপ কর্ম (ধর্ম ও অধর) ছুই প্রকার, 
সৌপক্রম অর্থাৎ 'থেটা ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও নিরুপক্রম 
অর্থাৎ যাহা! বিলথ্থে ফলদান করিবে, এই দবিবিধ কর্খে সংযম করিলে মরণজ্ঞান 


১,২৪০ পাতঞ্জল দর্শন । [পাও।সৃ২২।] 


অর্থাৎ কোন্‌ কালে কোন্‌ দেশে কিরূপে শরীর ত্যাগ হইবে তাহা জানা যায়। 
নানাবিধ অরিষ্ট অর্থাৎ মরণচিহু দ্বারাও মরণজ্ঞান হইয়া! থাকে ॥ ২২॥ 

ভাস্ত। আযুর্বিবপাকং কর্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, 
তত্র যথা আর্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়স! কালেন শুষ্তেৎ এবং নিরুপ- 
ক্রমম্‌। যথা চাগ্নিঃ শুক্ষে কক্ষে ঘুক্তে। বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ 
ক্ষেপীয়সা কালেন দহেও তথা পর্সাপক্রমং, যথা বা স এবাগ্িস্তপরাশো 
ক্রমশোহবয়বেষু ন্যাস্তশ্চিরৈণ দহেত্তথা নিরুপক্রমম্‌॥ তদৈকভবিক- 
মায়ুক্ষরং কন্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাৎ 
অপরান্তশ্য প্রায়ণম্ত জ্ঞানম্‌। অরিষ্টেভ্যো বেতি ত্রিবিধমরিষ্টং 
আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি, তত্রাধ্যাত্সিকং ঘোষং 
স্বদেহে পিহিতকর্ণে! ন শৃণোতি, জ্যোতির্ববা! নেত্রে২বষ্টন্ধে ন পশ্ঠতি, 
তথাধিভৌতিকং যমপুরুষান্‌ পশ্ঠতি, পিতৃনতীতানকম্মা পশ্ঠাতি, 
আধিদৈবিকং ম্বর্গমকম্মাৎ সিদ্ধান্‌ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্ববমিতি, 
অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥ | 

অনুবাদ। আফুব্রিপাক শবে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের হেতু কর্ন বুঝিতে 
হইবে, কারণ তিনটাই নিয়ত সন্বদ্ধ, উক্ত আহুর্িপাক কর্ম হই প্রকার 
একটা সোপক্রম অর্থাৎ কালবিলম্ব ন! করিয়া শীদ্রই ফলদান করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, যাহার বহুফল প্রদত্ত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, এঁ অবশিষ্ট 
ফল এক শরীরে নিঃশেষ হয় ন! বলিয়া বিলম্ব হইতেছে, তাহাকে সোঁপক্রম 
বলে। ইহার বিপরীত নিরুপক্রম অর্থাৎ ফল প্রদান করিতে যে আরম্ভ করে 
নাই। উক্ত ছই প্রকার কর্ম বুঝাইবার নিমিত্ত ছুই প্রকার দৃষ্টান্ত গ্রদশিত 
হইতেছে, যেমন আর্দবস্ত্র (ভিজ! কাপড় ) প্রসারিত করিয়া শুকাইতে দিলে 
শীঘ্রই শুফ হয়, সেইরূপ সৌপক্রম কর্্দ অল্নকালেই ফল প্রদান করিয়! 
নিঃশেষ হয়। যেমন উক্ত বন্তরথও স্তুপাকারে রাখলে বিলব্বে গু হয়, সেই- 
ক্বপ নি্থপক্রম কর্মা। যেমন শুষফ ভূণরাশিতে প্রদত্ত অগ্নি চতু্দিক্‌ হইতে 
বাযুদ্বার৷ উদ্দীপিত হইলে অতি সত্বরেই দগ্ধ করে, সেইরূপ সোঁপক্রম, যেমন 
.দেই অগ্নি ক্রমশঃ তৃণরাশিতে প্রদণ্ত হইলে বিলম্বে দাহ করে সেইরূপ 
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নিরুপত্রম। এইকপে প্রকভবিক অর্থাং এক জন্মে শেষ হইতে পারে এমত 
পুর্ববজন্ম অর্জিত ধর্দীধর্মরূপ কর্ম সোপক্রম এবং নিরুপক্রমভাঁবে ছুই, প্রকার, 
ইহাতে সংযম করিলে মরণজ্ঞান হয়। মরণজ্ঞানের আর একটা কারণ অবিষ্ট 
অর্থাৎ মৃত্যুচিত্ন দর্শন। সেই অরিষ্ট তিন প্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদুন করিলে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ স্বদেহের 
শব্দ শুনা যায় না? অঙ্গুপি দ্বারা চক্ষুঃ ঘুর্াইলে নেত্রের জ্যোতিঃ দর্শন হয় না।, 
আধিভৌতিক যথা, যমদুত দর্শন হয়, সহরাঁ পিতৃলোক দর্শন হয়। আধিদৈবিক 
যথা, অকন্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধপুরুষগণ দর্শন হয়, বিশ্বসংসার বিপরীত ভাবে 
দৃষ্ট হয়, (পশ্চিমে সূর্য্য উদয় হয় ইত্যাদি) এই সমস্ত কারণেও মরণ উপস্থিত 
হইয়াছে .জান। যায় ॥ ২২॥ 


মন্তব্য। পরের প্রজাপতির অস্তকে পরাস্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয় বলে, অপর 
অর্থাৎ মন্ুষ্যের অন্তরকে অপরান্ত মরণ বলে। এক শরীর দ্বার! প্রারন্ধ কর্মের 
ভোগ শীঘ্র হইতে পারে না, অথচ সংযম দ্বারা জান! যায় কর্ম (প্রারব) 
ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় যোগের দ্বারা বু শরীর ধারণ 
” করিয়া সমস্ত প্রারন্ধ ভোগ করিয়া অচিরাৎ মুক্ত হওয়! যায়। 

অরির (শক্রর) ন্তার যে ত্রাস জম্মায় তাহাকে অন্বিষ্ট বলে। বশিষ্ঠ 
মার্কগডেয় প্রভৃতি খধিগণ অরিষ্ট সকল বর্ণনা করিয়াছেন। নীতি শাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে। “দীপনির্বাশগন্ধঞ্চ সুস্দ্বাক্যমরুন্ধতীম্‌। নজিদ্রপ্তি ন শূন্বপ্তি ন পত্তাস্তি 
গতাদ্ুষঃ৮ ॥ অর্থাৎ আনন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণ দীপনির্বাণগন্ধ পায় না, সুহৃদ্বাক্য 
শ্রবণ করে না ও অকুদ্ধতী, নক্ষত্র দর্শন করিতে পারে না। অবিষ্ট চিহু 
হইতে সাধারণেও উপস্থিত মরণ বুঝিতে পারে, ফোগিগণ নিঃসন্দেহরূপে 
শীপ্ই জানিতে পারেন, এইটী বিশেষ ॥ ২২॥ 


সুত্র। মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩। 


ব্যাধ্যা। মৈত্র্যাদিযু ( মৈত্রীকরুণাসুদিতেষু ) বলানি (উক্কেখু সংযমাৎ 
তত্তদ্ধিষয়বীর্য্যাণি ভবন্তি, তথাচ. সংযর্মী প্রাণিনাং নুখদাতা, হুঃখহর্তা অপক্ষ- 
পাতীচ স্যাদিতার্থঃ)। ২৩॥ 

তাৎপধ্য। প্রথম পাদোক্ত মৈত্রী করুণ! ও মুদিতারপ এনে 
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উপায় তিনটীতে সংযম করিলে সেই সেই বিষয়ে অমোধ শক্তি জন্মে, যাহা 
৷ হইলে ইচ্ছামাত্রেই যোগিগণ প্রাণিমাত্রের স্থখদান ছুঃখহরণ ইত্যাদি অনায়া- 
সেই করিতে পারেন ॥ ২৩॥ 
তান্ত। মৈত্রী করুণ! মুদিতেতি তিআ্োভাবনাঃ, তত্র ভূতেষু 
স্থখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্রা মৈত্রীবলং লভতে, ছুঃখিতেষু করুণাং 
ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, ধুধ্যশীলেষু, মুদিতাং ভাবয়িত্ব মুদিতা 
বলং লভতে, ভাবনাতঃ সমাধির্ধ্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্য 
বী্যাণি জায়ন্তে, পাপশীলেষু উপেক্ষা নতু ভাবনা, ততশ্চ তস্াং 
নাস্তি সমাধিরিতি, অতো ন বলমুপেক্ষাতন্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥২৩॥ 
অনুবাদ । পূর্বে মৈত্রী, করুণা! ও যুদিতা এই তিনটা ভাবন! (চিন্তন! ) 
উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সুখী ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী (বন্ধুতা ) ভাবনা 
করিয়া মৈত্রী-বল লাভ কর! যায়। হুঃখিতগণের প্রতি করুণা ( দয়া) ভাঁবন! 
করিয়া করুণ! বল লাভ হয়, পুণ্যশীল ধার্মিকগণের প্রতি মুদ্িতা (হর্ষ) 
ভাবনা করিয়া মুদিতা বল লাভ হয়, ভাবনা হইতে জায়মান সমাধিরূপ সংযম ' 
হইতে উক্ত বলগুলি অবন্ধ্যবীর্য্য অর্থাৎ অব্যর্থরূপে উৎপন্ন হয়। পাপাত্মা- 
গণের প্রতি উপেক্ষার বিধান আছে, ভাবনার বিধান নাই, সুতরাং তাহাতে 
সমাধিও নাই, অতএব উপেক্ষা বিষয়ে কোনও বল লাভ হয় না, যেহেতু 
তাহাতে সংযমের অতাব আছে ॥ ২৩ 
মন্তব্য। সংযমশীল যোগিগণ মৈত্রী-ভাবনায় লোকের সুখদান, করুণা 
ভাবনায় হুঃখহরণ ও. মুদিতা-ভাবনায় অপক্ষপাত সম্পাদন করেন। কেবলু 
ভাঁবন হইতেই বীর্ধ্য লাভ হয় না, কিন্তু তথ্বিষয়ে সংঘম করা আবশ্ঠক, 
তাঁই বলা হইয়াছে “ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ* ইতি, কেবল সমাধিকে 
সংযম না বলিলেও সমাধির পরক্ষণেই সিদ্ধিলাঁভ হয় বলিয়া সমাধিকেই 
সংযম বল! গিয়াছে, অর্থাৎ, সমাধি বন্পীয় ধারণা ও ধ্যান বলা হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে, কীরণ উহা! না! হইলে সমাধিও হয় না। বার্তিককার “ভাবনীসমাধিঃ” 
এইকূপ পাঠ স্বীকার করিয়া ভাবন! ্া * চিন্তনাকেই সমাধি বণিয়া.নির্দেশ 
৮ 'করিযাছেন। হ৩ | 
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সুত্র । বলেষু হন্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥ 
ব্যাখ)। বলেষু ( হস্ত্যাদিবীর্য্েযু। সংঘমাৎ ইত্যর্থঃ ) হঙ্তিবলাদীনি 
(যোগিনাং হস্ত্যাদিবলানি ভবস্তি, আদিপদেন বৈনতেয়াদি-বলানি গৃহাস্তে) 1২৪ 
তাৎপর্য । হন্তি প্রভৃতির বলে সংযম করিলে সেই সেই বল লাভ হয়, 
আদি শব্দ দ্বারা গরুড় প্রভৃতির খল বুঝিতে হইবে ॥ ২৪ ॥ 
ভাস্ত। হস্তিবলে সংযমাশ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে 
মাত বৈনতেয়বলো ভবতি, বায়ুবলে সংযমাতৎ বায়ুবল 
ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥ 
অনুবাদ । যোগিগণ হস্তিবলে সংষম করিয়া হস্তিবল, বৈনতেয় (গরুড় ) 
বলে সংযম করিয়। বৈনতেয়বল ও বায়ুবলে সংযম করিয়া বাঘুবল লাঁভ করেন, 
এইরূপে ধাহার বলে সংযম কর! যায়, তাহারই স্তায় বলবান্‌ হয় ॥ ২৪ ॥ 
মন্তব্য । চিত্তের বলই শরীর বলের কারণ, ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিও স্থুলকায় 
লোককে পরাজয় করে দেখা যায়, “নাকৃতিগুরুতা গুরুতা বিক্রমগুরুতা 


গরীয়সী পুংসাম্” । কোনও বলিষ্ঠ জীবের প্রতি চিত্বকে তন্ময় করিতে পাঁরিলে 
সেই জীবের বল লাভ করা! যায়, চিত্তের অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ২৪॥ 


সুত্র। প্রব্ত্যালোকন্যাসাৎ সৃক্ষাব্যবহিতবিপ্রকৃষ- 
জ্ঞানম্‌ ॥২৫॥ 
ব্যাখ্যা । প্রবৃত্যালোকন্তাসাৎ ( প্রাগুক্তায়া জ্যোতিত্বত্যাঃ প্রবৃতের্য 
আলোকঃ নির্লসত্বপ্রকাশঃ তন্ত স্যাসাৎ হুন্ষ্নে বা ব্যবহিতে ব৷ বিপ্রকৃষ্টে বা 
বিষয়ে প্রক্ষেপাৎ ) স্ক্ব্যবহিতবি প্রকজ্ঞানম্‌ (হুল্মাদিবিষয়াণাং সাক্ষাৎকারো 
ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥ 
তাৎপর্য । প্রথমপাদোক্ত জ্যোতিত্বতী প্রবৃত্তির আলোক অর্থাৎ সত্ব- 
প্রকাঁশকে হুক্্ম ব্যবহিত দূরবর্তী পদার্থে নিক্ষেপ করিলে সেই সেই বিষয়ের 
জ্ঞান হয় 1 ২৫ ॥? ৃ 
ভাষ্য । জ্যোতিত্মতী প্রবৃত্তিরুক্তীমনসঃ তস্যা য আলোকস্তং, 
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যোগী সৃক্ষেম বা ব্যবহিতে রা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিস্যন্ত তমর্থ- 
মধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ 


অনুবাদ । সমাধিপাদে “বিশোকষ। বা! জ্যোতিম্মতী” এই. স্ত্রে ষে জ্যোতি- 
ম্মতী প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে উহার আলোক অর্থাৎ নির্মল সত্বপ্রকাশকে 
যোগিগণ সংষম দ্বার। পরমাণু প্লভৃতি হুস্ম পদার্থে হউক, ভূমধ্যে নিহিত গুপ্ত 
ধন প্রভৃতিতে হউক অথবা! সুমেরুর পরপারে অতি দুরবর্তী বিষয়েই হউক, 
বিন্যাস করিয়! নিক্ষেপ করিলে সেই সেই বিষয় জানিতে পারেন ॥ ২৫ ॥ 

মন্তব্য! ভগবান্‌ অর্জুনকে, বেদব্যাস সঞ্জয়কে যে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহ! উল্লিখিত বিভূতির প্রভাব মাত্র। চতুর্দশ ভূবন প্রকাশ 
করার শক্তি চিত্তের আছে, কেবল রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকায় পারে 
না, রজঃ ও তমোমল বিদুরিত হইলে সমস্তই জানা যাইতে পারে ॥ ২৫ ॥ 


সুত্র। ভূবনজ্ঞানং সুর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬॥ 


ব্যাধ্যা। হুর্য্ে (ন্ুষুয়াদি-দ্বারকে মার্তগুমণ্ডলে ) সংঘমাতৎ (ধারণাদি- 
্রয়াৎ) ভূবমজ্ঞানম্‌ ( চতুর্দশতুবনজ্ঞানং সম্পদ্ধতে ) ॥ ২৬॥ 


তাৎপর্ধ্য। সুযুয়া নাড়ীকে দ্বার করিয়া! হুর্য্যমগ্ডলে সংঘম করিলে সমস্ত 
ভূবলের অববোধ হয় ॥ ২৬ ॥ 


ভাষ্য । ততুপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ, তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপুষ্ঠং 
যাবদিত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারত্যাফ্রবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রো- 
ইস্তরিক্ষলোকঃ তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঠ মাহেন্্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, 
চতুর্থ: প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ, ত্রিবিধো ব্রাহ্ম: তদ্যথা জনলোক- 
স্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি । পক্রাঙ্ষন্ত্রিভিমিকো লোকঃ প্রাজাপত্য- 
স্ততো৷ মহান্‌। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্কো দিবি তারাভুবি প্রজা” ইতি 
গ্রহ শ্লৌকঃ। তত্রাবীড়েরুপব্যুপরিনিবিষ্টাঃ বগ্মহালরকভূময়ো। ঘন- 
সলিলানলানিলাকাশতমঃ প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহারৌরব- 
কাবসুত্রান্কতা মিঃ, ঘত্র ন্বকর্থ্মোপার্িতছুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কঈ- 
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মায়ুদীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে, ততো মহাতল-রসাতলাঁতিল-স্ৃতল-বিতল- 
তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি, ভূমিরিয়মষটমী সপ্তদ্বীপ! 
বন্থুমতী, যন্যাঃ স্থমেরুর্মধ্যে পর্ববতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রজতবৈদূর্যয- 
স্ষটিক-হেম-মণিময়ানি শূঙ্গাণি, তত্র বৈপূর্য্যপ্রভানুরাগাম্নীলোপল- 
পত্রশ্যামো নভসো৷ দক্ষিণে 'ভাগঃ, শ্বেতঃ পূর্ববঃ, ব্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, 
কুরুগুকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্ে,চাস্য জন্ুঃ যতোহয়ং জন্ৃদ্বীপঃ, 
তন্যয সূর্য্য প্রচারাদ্‌ রাত্রিদিবং লগ্মমিব বিবর্তৃতে, তস্য নীলশ্বেতশূঙ্গবস্ত 
উদ্দীচীনান্ত্রয়ঃ পর্বত দ্বিসহআযামাঃ, তদস্তরেষু ভ্রীণি বর্ধাণি নব নব 
যোৌজনসাহশআ্রাণি রমণকং হিরন্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধহেমকুট- 
হিমশৈল! দক্ষিণতো দ্বিসহত্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্যাণি নবনব 
যোজনসাহতআ্রাণি হরিবর্ষং কিম্প্রুষং ভারতমিতি। শ্থমেরোঃ প্রাচীন! 
ভদ্রাশ্ব! মাল্যবসীমানঃ, প্রতীচীনাঃ কেতুমাল! গন্ধমাদনসীমানঃ, 
মধ্যে বর্মিলাবৃতং, তদেতদ্‌ যোজনশতসহজ্ং স্থমেরোর্দিশি দিশি 
তদদ্ধেন বুাঢ়ং, স খন্বয়ং শতসহআ্ায়ামো জন্ৃদ্বীপস্ততে। দ্বিগুণেন 
লবণে।দধিনা বলয়াকৃতিনা বেগ্িতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণ! দ্বিগুণাঃ শাক- 
কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল:মগধ-পু্ষরদ্বীপাঃ, সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ 
সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-স্থুরা-সপি-দর্ধি-মগ্ুক্ষীরস্বাদুদকাঃ। সপ্ত- 
সমুদ্রবেষিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোকপর্ববতপরিবারাঃ পঞ্চাশদৃ- 
বৌজনকোটিপরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ববং স্প্রতিষিতসংস্থানমণ্ডমধ্যে 
ব্যুঢং অগুঞ্ণ প্রধানন্তাপুরবয়বো যথাকাশে খগ্ভোতঃ, তত্র পাতালে 
জলধো পর্ববতেঘেতেঘু দেবনিকায়া অন্থুর-গন্ধরর্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ- 
যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাপন্মারকাগ্দরো-ব্রহ্মরাক্ষস-কুদ্মাগ্ু-বিনা- 
য়কাঃ প্রতিবসন্তি, সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্সানো দেবমনুষ্যাঃ | 
সুমেরুত্টিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং স্থমানস- 
মিত্যুম্তানানি,' সধন্মা দেবসভা, স্থদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদং |. 
গ্রহছনক্ষত্রতারকান্ত প্রুবে নিবদ্ধ বায়ুবিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিত- 


২৪৬ পাতঞ্জল দর্শন।  [পাঙ। সৃই৬।] 


প্রচারাঃ স্থমেরোরুপধু্পরি সন্গিবিষ্ট৷ বিপরিবর্তীস্তে। মাহেন্্- 
নিবাসিনঃ ষড়ুদেবনিকায়াঃ, ত্রিদশ। অগ্মিষাতা যাম্যাঃ ভূষিত অপরি- 
নিন্রিতবশবর্তিনঃ পরিনির্মিতবশবর্তিনশ্চেতি, সর্ব সঙ্বল্পসিদ্ধ। 
অণিমাদ্যেশবর্য্যোপপক্নাঃ কল্পায়ুষে বৃন্দারকা কামভোগিন ওঁপপাদ্দিক- 
দেহ! উত্তমানুকুলাভিরপ্দ€রৌভিঃ কৃণ্তপরিবারাঃ। মহতি লোকে 
প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ*কুমুদাঃ খভবঃ প্রতর্দন! অগ্রনাভা 
প্রচিতাভা ইতি, এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ | 
প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুবিধো দেবনিকায়ে ব্রহ্মপুরোহিতা 
্রহ্মকায়িকা৷ ব্রহ্মমহাকায়িকা অমরা ইতি, এতে ভূঁতেন্দ্রিযবশিনঃ | 
দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ অভাম্বরা মহাভাম্বরাঃ 
সত্যমহাভাম্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্িয় প্রকৃতিবশিনে দ্বিগুণদ্বিগুণো- 
ত্ররায়ুষঃ, সর্বের্ ধ্যানাহার! উদ্ধরেতসঃ উর্ধমপ্রতিহতভ্ভানা অধর- 
ভূমিঘনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্ষণঃ সত্যলোকে চত্বারে! 
দেবনিকায়াঃ অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংভ্ভিনশ্চেতি। 
অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাব 
্বর্গায়ুষঃ | তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানস্থুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যান- 
সৃখাঃ সত্যাভা আনন্দমাত্রধ্যানম্থখাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্র- 
ধ্যানস্থখাঃ তেহপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠস্তি। ত এতে সপ্ত- 
লোকাঃ সর্বব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্ত মোক্ষপদে 
বর্তস্তে, ন লোকমধ্যে ন্থন্তা ইতি। এতদৃযোগিন। সাক্ষাৎরর্তব্যম্‌ 
সূর্ধাদ্বারে সংযমং কৃত্বা, ততোহন্যত্রীপি। এবস্তাবদভ্যসেৎ যাঁবদিদং 
সর্ববং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬॥ 
 অন্থবাদ। চতুর্দশ ভূবনের প্রস্তার অর্থাৎ বিস্তাস (পরিমাণ ) বল! 
যাইতেছে। সমস্ত লোকের অধোভাগে অবীচি নামে নরকস্থান আছে, সেই 
: আরীচি হইতে সুমেক্ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানকে ভূলোক বলে। সমেরু পৃষ্ঠ হইতে 
এক লক্ষ পর্যন্ত গ্রহ নক্ষতরাদি বেটিত স্থান অস্তরিক্ষ (ভুবঃ) লোক, ইহার 
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পরে স্বর্গলোক পাঁচ প্রকার, ভুলোক ও ভূবর্লোক অপেক্ষা করিয়! মাহেন্দ্র 
নামক ন্বর্থলোক তৃতীয়, তরুর্ধে মহৎ নামে প্রীজাপত্য চতুর্থলোক, তৎপরে 
ত্রিবিধ ব্রাঙ্মলৌক যথা জনলোক, তপৌলোক ও মত্যলৌক । এই সপ্তবিধ 
' লোকের বিবরণ একটা সংগ্রহ শ্লোক দ্বার! বল! যাইতেছে, ব্রাঙ্মলোক ব্রিভৃমিক 
অর্থাৎ ভ্রিবিধ, তন্লিয়ে মহান্‌ নামক প্রাজাপত্যলোক, মাহেন্্রলোক স্বঃ (স্বর্গ) 
বলিয়া কথিত, অস্তরিক্ষলৌকে তারুকা ও ভূলোকে প্রাণিগণ বাঁস করে। 
অবীচি স্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দে পৃথিবী ৫ নিমে ছয়টা মহাঁনরক স্থান 
আছে, ইহারা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারের আশ্রয়, 
ইহাদের নামান্তর যথা মহাঁকাল, অন্বরীশ, রৌরব, মহাঁরৌরব, কাঁলসুত্র ও 
অন্ধতামিশ্র । যেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল তীব্র যাতনা অনুভব করিতে 
করিতে অতি ঝষ্টে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করে। ইহার নিয়ে সপ্ত পাঁতাল 
যথা, মহাতিল, রসাতল, অতল, সুুতল, বিতল, তলাতল ও পাঁতাঁল, এই সপ্ত- 
গাতাল অপেক্ষা অষ্টমী এই বস্থমতী ভূমি সপ্তদ্ীপরূপা, এই সপ্তদ্বীপা মেদিনীর 
মধ্যস্থলে কাঞ্চনময় সুমেরু নামক পর্বতরাজ আছে, সেই স্ুুমেরুর যথাক্রমে 
পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরভাগে রজত, বৈদুরধ্য (কৃষ্ণ পীতবর্ণ মণি, পোথ্‌ 
রাজ), স্টিক ও হেমমণিময় চারিটা শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে বৈদ্য প্রভায় 
আকাশের দক্ষিণভাগ নীলপত্ম দলের স্তায় লক্ষিত হয়, রজত প্রভায় পুর্বভাগ 
শ্বেতবর্ণ দেখায়, পশ্চিমভাগ ক্ষটিক প্রভায় স্বচ্ছ নির্মল দেখায়, উত্তরভাগ 
কুরুওক ( পীতবর্ণ পুষ্প ) পুণ্পের বর্ণের ন্যায় দেখায় | এই স্ুমেরর দক্ষিণ পাশে 
জন্থ (জাম) বৃক্ষ আছে, যাহার নামে এই দ্বীপকে অুদ্বীপ বলে। স্থমেরুর 
চতুষ্দিকে কু্ধ্য ভ্রমণ করে বলিয়া বোধ হয় রাত্রি ও দিন সর্বদাই লাগিয়! 
' বুহিয়াছে, অর্থাৎ যখন যে ভাগে সূর্য্য থাকে সেই ভাগে দিন ও তাহার বিপরীত 
ভাগে রাত্রি হয়। স্ুমেরর উত্তর ভাগে দ্বিসহস্্র যৌজন দীর্ঘ নীল শ্বেত শুঙ্গ- 
বিশিষ্ট তিনটা পর্বত আছে, ইহাদের অন্তরালে (মধ্যভাগে) রমণক, হিরগ্র 

ও উত্তর্কুরু নামে নব নব যৌজন সহজ্র পরিমাণ তিনটা বর্ষ আছে। দক্ষিণ 
দিকে দি সহ যোজন দীর্ঘে নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল নামে তিনটা পর্কৃত 
আছে, তাহাদের মধ্যস্থানে নব নব যৌজন সহত্র পরিমীণ হরিবর্ষ, কিল্পুরুষ ও. 
ভারতনাঁমে তিনটা বর্ষ আছে। পূর্বদিকে মাল্যবান্‌ পর্বত পর্য্যস্ত ভদ্রাশবনাঁমে: 
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দেশ আছে।. পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন পর্বত পধ্যস্ত কেতুমাল দেশ, এই ছুই 
দেশকে ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল বর্ষও বলে। মধ্যস্থানে ইলাবৃত বর্ষ ।..এই শত 
সহল্র যোজনপরিমিত স্থানের ঠিক্‌ মধ্য স্থানে সুমের থাকায় প্রত্যেক পার্ে 
পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন পরিমাণে এই জন্ুদ্বীপের পরিমাণ শতসহত্র যোজন দীর্ঘ, 
ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ লবণ লমুদ্র দ্বারা বলয় ( গোল ) আকারে বেষ্টিত রহি- 
য়াছে। জন্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ, শালল, মগধ ও পুষ্ষর এই সপ্তদ্বীপ যথোত্তর 
দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ জন্বদ্বীপের বিওধ,পরিমাণ শাকথীপ ইত্যাদিরূপে পরিমাণ 
বুঝিতে হইবে। লবণ, ইক্ষু রস, সুরা, সপিঃ (দ্বত ), দধিমণ্ড, ক্ষীর (হুগ্ধ ) ও 
জল, এই সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশির গ্তায় বিশেষ উন্নতও নয় নিতান্ত নিম্নও নয়। 
সুন্দর পর্বতমাল! সমুদ্রগণের অবতংস (শিরোতূষ। ) স্বরূপ । উক্ত সপ্তদ্বীপ উক্ত 
সপ্ত সমুদ্র দারা যথাক্রমে বেষ্টিত, সমুদ্রগণ স্ব স্ব দ্বীপের (বে ষাহাকে বেষ্টন 
করিয়াছে ) দ্বিগুণ পরিমাণ। সপ্ত সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই সপ্তদ্বীপ গোল আকারে 
অবস্থিত । ইহা চতুর্দশ ভুবনের বহিঃস্থিত লোকালোক পর্বত দ্বার! বেষ্টিত। 
সপ্ত সমুদ্র সহিত সপ্ত দ্বীপ বন্থমতীর পরিমাপ পঞ্চাশ কোটি যোজন। উত্ধিথিত 
ভূলোক ব্রহ্ষাগমধ্যে 'অসন্থীর্ণভাবে সংক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যাহার মধ্যে এই সমস্ত 
ভুবন অন্তগিহিত আছে, ধারণার অতীত অতি বৃহৎ সেই ব্রদ্মাওও প্রধানের 
(প্রন্কৃতির ) একটা ক্ষুদ্র অবয়ব, যেমন আকাশে খগ্ভোত (জোনাকি ) 
অবস্থান করে, তত্রপ প্রক্কৃতির মধ্যে ব্রন্মাণ্ড আছে । উক্ত সপ্ত লোকের মধ্যে 
ষে,.'লোকে যে জাতীয় জীব বাস করে তাহা বিশেষ করিয়া বল! যাইতেছে, 
. ভুলৌকের মধো, পাতালে ও সমুদ্র পর্বত প্রস্ৃৃতি স্থানে দেবজাতীয় ও অনুর, 
গন্ধধ্ষ, কিন্নর, কিন্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষদ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপন্মারক, 
গ্পরঃ ব্রন্মরাক্ষল, কুদ্ধাণ্ড ও বিনাক্কগণ বাস করে। সমস্ত দ্বীপেই দেবগণ ও 
মনুষ্যগণ ইহারা পুশ্যাত্বা অর্থাৎ পুণ্যফলে দেবতা ও মানবজন্ম লাভ হয়। 
দেবগণের উদ্নিভূমি (বিহার স্থান ) স্ুমের পর্বত, উহাতে মিশ্রবন, নন্দন 
 চৈত্ররথ, ও স্থুমানস নামক চারিটা উদ্ভান আছে । দেবগণের সভার নাম সুধর্মী, 
পুর্পের নামু নহ্দর্শন, প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। ভুবর্পোকে (অস্তরিক্ষ লোকে ) 
স্যামি গ্রহণ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ ও ইতর অন্ন. জ্যোতিঃ তারা 
(সূ জরব-জক্ষাত্র বায়কূপ রজ্জু ছারা বন্ধ হইয়া বায়ুর লশলনে 'নি্নত 
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গতিতে সুমেরুর উপরিভাগে নিয়তর্ধপে স্থিত থাকিয়া অনবরত ঘুরিতেছে। 
তৃতীয় ন্বর্লোকে (মহেন্্রলোকে ) ছয়টা দেবজাতীয় জীব আছে, ষথ? ত্রিশ, 
অগ্নিষাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিত বশবত্ী ও পরিনির্মিতি বশবর্তী, 
সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছান্গুলারেই উপভোগ করিতে সক্ষম, অণিমাদি 
অষ্টবিধ রশবর্য্যযুক্ত, কল্প অর্থাৎ চতুষ্্গ সহত্র ব$সর রূপ ব্রহ্মার দিন পরিমাণ 
ইহাদের আুঃকাল। বৃন্দারক (পুজ্য'), কামভোগী ( মৈথুনপ্রিয় ) ইহারা 
ওপপাঁদিক দেহ অর্থাৎ পিতামাতার শুক্রশোণিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণ্যফলে 
দিব্য শরীরধারী। ইহার! সর্বদা সুন্দরী অপ্সরার সহিভ বিহার করেন। 
প্রাজাপত্য মহৎ ( মহর্লোক ) লোকে কুমুদ, খভব, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও 
প্রচিতাভ এই পাঁচ প্রকার দেবজাতিবিশেষ বাস করেন। মহাভূত সকল 
ইহাদের বশীভূত অর্থাৎ ইহাদের অভিলাষ অনুসারে মহাতৃতের পরিণাঁম হয়। 
ইহারা ধ্যানাহার, ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, কলসসহত্র ইহাদের আয়ুঃ | ব্রহ্মার 
তিনটা (জন, তপঃ সত্য ) লোকের মধ্যে প্রথম জনলোকে চারি প্রকার 
দেবজাতি বাস করে, ব্রহ্গপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকাঁয়িক ও অমর,. 
' ইহারা ভূত ও ইন্জরিয়ের প্রভু অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেবগণ কেবল ক্ষিত্যাদি ভূতের 
পরিচালক, ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিরামক। অভান্বর, মহাভাস্বর- 
ও সত্যমহাভাম্বর নামে ত্রিবিধ দেবজাতির বাস; ভূত, ইন্ত্রিয় ও প্রর্কৃতি 
ইহাদের অধীন, ইহাদের ইচ্ছামত প্রকৃতিরও পরিণাম হয়, ইহারা যথোত্বর 
দ্বিগুণ আু$ অর্থাৎ অভাম্বর দবেবগণের দ্বিগুণ আয়ুঃ মহাভাম্বর, তাহার দ্বিগুণ 
আয়ু সত্যমহাভাস্বর ইত্যাদি । সকলেই ধ্যানমাত্রে পরিতৃপ্ত, উর্ধারেতঃ, 
ইফ্াদের বীর্ধ্যত্খলন হস্স না, উর্ধে অর্থাৎ সত্যলোকেও ইহাদের জ্ঞানের অবিষয় 
নাই, অধরভূমিতে অর্থাৎ অবীচি হইতে সমস্ত লোকেই ইহাদের জ্ঞান অপ্রতি- 
হত। তৃতীন্ন ব্রন্মলোকে (সতালোকে ) চারি প্রকার দেবতার বাস, অচ্যুত, 
শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংভ্ভী। ইহাদের গৃহবিন্তাস নাই, ন্ুতরাং 
্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিজেই নিজের আশ্রয় । অচ্যুত দেবগণের উপরি গুদ্ধ নিবাস 
দেবগণের বানস্থান, এইরূপে বথোত্তর উর্ধে উর্ধে বাসস্থান বুঝিতে হুইবে। 
ইহারা সকলেই প্রধান চালনায় সমর্থ, ইহাদের আফুঃকাল ৃষ্টিকালের সমান, 
টির বিনাশ মহাপ্রলগ্মের সময় ইহাদের নাশ হয়। অচ্যুতগণ সবিতর্বধ্যানে 


৩২ ? 


২৫০ পাতগুল দর্শন | [ পাও। সু২৬।] 


পরিতৃপ্ত, শুদ্ধনিবাঁসগণ সবিচার ধ্যানে রত, সত্যাভগণ সানন্দমাত্র ধ্যানে সুখী 
ও সংজ্ঞাসংজ্ঞিগণ অন্মিতামাত্র ধ্যানে নিরত। ইহারাও ত্রৈলোক্য অর্থাৎ 
ন্ধাও মধ্যে বাঁদ করেন। এই সপ্তলোক বলা হইল, সকলকেই ব্রচ্মলোক 
বলা যাইতে পারে, কারণ ব্রহ্ধার ( হিরণ্যগর্ভের) লিঙ্গ দেহ দ্বারা সমস্তই 
পরিব্যাপ্ত। উপরোক্ত সকলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরত। বিদেহ ও 
গ্রক্কৃতিলয় যৌগিগণ অসম্প্রজ্ঞাত ,সমাধি দ্বারা সিদ্ধ, তাহারা মোক্ষপদে 
অবস্থিত, ব্রন্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন 'না ৷ স্যত্রের হুর্য্য শব্ের অর্থ সুষ্যদ্বার 
সুযুস্তানাড়ী, তাহাতে সংযম করিয়া যোগিগণ পৃক্ষোক্ত ভূবনজ্ঞান লীভ করেন, 
কেবল হৃর্যাদ্বার বলিয়া! কথ! নাই যোগাঁচার্য প্রদর্শিত অন্য স্থানে সমাধি 
করিলেও হয়। সমস্ত ভুবনের জ্ঞান ন!। হওয়া পর্য্যস্ত সংযম অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিবে না। হৃর্যযদ্বার ও অন্ত বিষয়ে সংযমের বিশেষ এই, ুর্য্যদ্বারে সংযম 
করিলে সমস্ত ভুবনের জ্ঞান হয়, অন্তর সেইটুকুর মাত্র জ্ঞান হয় ॥ ২৬॥ 

, মন্তব্য । ভাম্তে যে ভুবনের বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা! পুরাণসম্মত, 
জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সহিত উহ্থার এঁক্য হয় নাঁ। এই মতে পৃথিবী অচলা, 
অস্তরিক্ষে রাশি চক্রে হৃরধ্যা্দি গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীর নিম্নে ' 
'অনস্তদেব কুম্ম প্রভৃতি অবস্থান করে, তাহারা নিরালম্বে থাকিয়। ধরা ধারণ 
করিতেছেন। সপ্ত পাতালের উপরি অবীচি নামক নরকভূমি) তাহার উর্ধে 
: স্ুরাদি সপ্তলোক, ভূর্লোকের (পৃথিবীর ) ঠিক্‌ মধ্যস্থানে স্থমেরু পর্বত, উহা 
সমস্ত বর্ষেরই উত্তরে স্থিত “সর্কেষামেব বর্ধাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ,” ইহার 
কারণ সুর্য স্থমেরুর চতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করে, যেস্থানে প্রথমে 
হর্য্যোদয় দৃষ্ট ছয় সেইটা পূর্ব্বদিক, এই ভাবে যেমন যেমন হুরধ্য ঘুরিয়া আসে, 
হুর্য্যের প্রথম দৃষ্টি অনুসারে সুমেরুও সেই ভাবে দকল বর্ষের উত্তর হয়, 
বর্ষগুণি স্ুমেকর চারি দিকে অবস্থিত। স্থুমেকর যে পার্শ্ব হুর্য্যকিরণে 
সমুতভাসিত হয়, তাহ! দিন, উহার বিপরীত ভাগ রাত্রি। স্ুমেরুর উপরি ভাগে 
শুনে হুর্ধ্য ভ্রমণ করে, তথাপি যেরূপ বৃক্ষের ছায়া পড়ে, তন্ধপ সুমেরর 
ছায়া 'পড়ায় রাত্রি হয়। অস্তরিক্ষ লোকে (তৃবর্ষোকে) ্রবনামক একট 
রাজি আপ 
কক্ষে ভ্রমণ করে, যেমন কষকপ্নণ' মেটি কা (মেই কাঠে) রদ্ধ রাখি, 


[পাত । সৃৎ৯।] বিভৃতি পাদ। ২৫১ 


ক্রমশঃ এক শৃঙ্খলে ৪1৫টা গরু বাঁধিয়া অনবরত ঘুরাইয়া পল (বিছালী ) 
হইতে ধান্ত পৃথক করে (ধান্মলে ), তদ্রপ গ্রুবনক্ষত্রে আবদ্ধ থাকিয়া 
বাসুরূপ কৃষক কর্তৃক পরিচালিত গ্রহনক্ষত্রগণ পরিভ্রমণ করিতেছে? ইহার 
বিশেষ বিবরণ ভাগবত বিষু্পুরাণাদিতে আছে ॥ ২৬ ॥ 


সুত্র। চক্ছরে তরাব্যহজ্ঞানম্‌ ॥ ২৭ ॥ 

ভাম্। চন্দ্রে সযমং কৃত্বা' তারাব্যুহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥ 

অন্থ্বাদ। চত্্রমগ্ুলে সংযম করিলে তারাগণের ব্যহের (সন্নিবেশের ) 
জান হয় ॥ ২৭॥ 

মন্তব্য । সুর্যের আলোকে তারাগণ অভিভূত থাকায় হৃর্য্যে সংযম দ্বারা 
তারাগণের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না, তাই পৃথক ভাবে সংযমের কথা 
বল! হইফ়্াছে, নতুবা ভূবনের অন্তর্গত তারাগণের জ্ঞান পূর্ববসত্রোক্ত ুর্ধ্য- 
যম দ্বারাই হইতে পারিত ॥ ২৭ ॥ 


সুত্র। গ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানষ্‌ ॥ ২৮ ॥ 


ভাব । ততো প্রবে সংযমং কৃত্বা তারাণ।ং গতিং জানীয়াঁৎ। 
উর্ধবিমানেষু কৃতসংযমস্তানি জানীয়া ॥ ২৮ ॥ 
অনুবাদ। তাবকাগণের স্বরূপজ্ঞানের অনন্তর ঞবনামক স্থির নক্ষত্র 
প্রধানে সংঘম করিলে তারাগণের গতি জানা যায়, এই তারাটা এই কালে 
এই রাশিতে এই নক্ষত্রের সহিত গমন করে তাহ! বিশেষ করিয়া জানিতে 
“পারা যায়। এইরূপে উর্বিমান অর্থাৎ আদিত্যাদি রথে সংযম করিলে সেই 
সমস্ত বিষ জানিতে পারা যায় ॥ ২৮ ॥ 
মন্তব্য ৷ উর্ধবিমানাদির কথা সুত্রে নাই, উহা! যোগশাস্ত্রাস্তরের কথা, 
ভাষ্যকার অন্ুক্ত-পুরণ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ 


সুত্র। নাভিচক্রে কায়বহজ্ঞানম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
ভাষা। নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যহং বিজানীয়াৎ। 


২৫২ | পাতঞ্জল দর্পন । [পা৩। সু৩০। ] 


বাতপিতত্েসমাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সম্তি, ধাঁতবঃ সন্ত ত্বগৃলোহিত-মাংস- 
সাযু স্থিমজ্জা-গুক্রাণি, পূর্বং পূর্ববমেষাং বাহামিতি বিস্যাসঃ ॥ ২৯ ॥ 

অনুবাদ। বাহ্‌ সিদ্ধি পূর্বে বল! হইয়াছে, সম্প্রতি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বল! 
যাইতেছে। শরীরের ঠিক মধাস্থানে নাভিচক্রে সংযম করিলে কারব্যুহ অর্থাৎ 
দেহাস্তগ্গিত সমস্ত পদার্থের সম্যক্‌ জ্ঞান হয়ণ বাত, পিত্ত ও ্লেমমা এই তিনটা 
দোষ, সপ্তধাতু ষথা ত্বকৃ (রস), লোহিত, মাংস, ন্গাযু (মেদ) অস্থি, মজ্জ। 
ও গুক্র (রেতঃ), ইহাদের পূর্বণ-পূ্ববটা উত্তর উত্তরটার বাহ্‌ অর্থাৎ কারণ, 
রস হইতে রক্ত জন্মে, রক্ত হইতে মাংসজন্মে এইরূপে সপ্তধাতুর উৎপত্তি 
হয়, তুক্তত্রব্য প্রথমতঃ রসরূপে পরিণত হয়, উহা! হইতে ক্রমশঃ রক্তাদির 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে ॥ ২৯ ॥ 


মন্তব্য । আধার ও লিঙ্গচক্রের উপরিভাগে দশদল নাভিচক্র প্রথমে ই 
উৎপন্ন হয়, উহার উর্ধ ও অধোভাগে অন্তান্ত শরীরাবয়ব হুইয়! সমস্ত শরীর 
গন্মে। চক্রপমূদরায়ের বিশেষ বিবরণ ফট্চক্র গ্রস্থে আছে! দিনা দিসি 
স্থানে শরীরের বিশেষ বিবরণ আছে। 

ছান্দৌগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে, আমাদের ভুক্ত-দ্রব্য তিন ভাগে বিভক্ত 
হয়, উৎকৃষ্ট অংশে হুক্্শরীর পুষ্ট হয়, মধ্যম অংশে স্থুলদেহের উপচয় হয়, 
নিক্কষ্টভাগে মলমৃত্রাদি জন্মে । মধ্যম অংশ প্রথমতঃ রস, রস হইতে রুধির 
এইভাবে শুক্রপর্য্যস্ত পরিণত হয়। এই কারণেই গীতাপ্রতভৃতি স্থানে ত্রিবিধ 
আহারের উল্লেখ আছে ॥ ২৯॥ 


সুত্র। কণ্ঠকৃপে ক্ষুৎপিপাসা নিৰৃভিঃ ॥ ৩০ ॥ 
ভাস্য। জিহ্বায়৷ অধস্তাৎ তন্তু ততোহধস্তা কৃপঃ তত্র- 
ংযমা ক্ষুুপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥ 


অনুবাদ জিহ্বার নিয়ে তত্ত, (কশির! ), তাহার নিমে ক ( তত্ত- 
মূল. হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যস্ত), তাহার নিম্নে থে কুপাকার স্থান আছে ভাহাতে 
জা দর 


স্ব, ্লামায়ণের বর্ণনা, িসিটিনি নিন সারনরতিল 


[পাঙা'সু৩২।]  বিভূতি পাদ। ২৫৩ 


করেন নাই, বিশ্বামিত্র-খাষি, রামলক্্পকে জয়্া-বিজয়া নামক বিস্তাপ্রদান 
করেন, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না। এই বিদ্যা উক্ত কণ্ঠকৃপে সংযমসিদ্ধি 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিক দিনের কথা নহে. প্রাচীন লোক অনেকেই 
জানেন, কলিকাতা থিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজারা অরণ্য হইতে একটী 
যোগীকে ধরিয়া আনেন, যোগীর পান আহার নাই, নিশ্চেষ্ট এবং সমাধি- 
নিরত, নানারপ কঠোর প্রয়োগে উহার ধ্যান ভ ভঙ্গ হয় এবং অবশেষে 
মরিয়া যায়। ৯ 

সুত্রের লিথিত কৃপাঁকার স্থানে গ্রাণবাযুর সংযোগে ক্ষুৎপিপাঁপা বোধ 
হয়, সমাধি দ্বার! গ্রাণবায়ু যাহাতে উক্তস্থানে যাইতে না পারে এরূপ করিতে 
পারিলে আর ক্ষুধা ভূষণ! হয় না। যোগগুরুর উপদেশে উক্ত সিদ্ধি হইতে পারে, 
শাস্ত্রে ও তাদৃশ গুরুবাক্যে বিশ্বাস আবশ্তক ॥ ৩০ ॥ 


সুত্র । কৃর্্নাড্যাং হ্থ্রয্যেম্‌ ॥ ৩১ ॥ 

ভান্ত। কুপাদধ উরসি কুল্র্মাকারা নাড়ী, তম্যাং কৃতসংষমঃ 
স্থিরপদং লভতে, যথা সর্প! গোধাবেতি ॥ ৩১ ॥ 

অন্থবাদ। উক্ত কুপাকার স্থানের নিয়ে বক্ষঃস্থলে কৃম্্ আকারে যে 
নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিত্ত স্থির হয়, যেমন সর্প গোঁধা 
প্রভৃতি কুগডলিত হুইক্সা থাকে তদ্রপ ॥ ৩১॥ . 

মন্তব্য । কুগুলিত 'সর্পের ন্যায় অবস্থান করে বলিয়া বক্ষঃস্থলকে কৃর্ম- 
নাড়ী বলে ॥ ৩১॥ 


৮ সুত্র। মুর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনমূ ॥ ৩২ ॥ 
ভাষ্য । শিরঃ কপালেহস্তশ্ছিদ্রং প্রভাম্বরং জ্যোতিঃ, তত্র 
ংষমাঙ সিন্ধানাং চ্যাবাপৃথিব্যোরস্তরালচারিণাং দর্শনম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অন্থবাদ। শিরঃ কপালে অর্থাৎ ত্রহ্গরন্বৃস্থানে যে প্রভান্বর জ্যোতিঃ সত্ব- 
গ্রকাশ আছে, তাহাঁতে সংঘম করিলে অস্তরিক্ষবাসী সিদ্ধগণের দর্শন হয় 0৩২1 ূ 
মন্তব্য। হ্বায়স্থানস্থিত চিত্তরূপ মণির প্রভা ভুযুয়া নাঁড়ী সকালে, 
বরন্মরস্থেম্পি্ডিতভাবে থাকে, উহাতে সংযম করিতে হয় | ৩২ ॥ ৃ 
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সুত্র। প্রাতিভাৎ বা! সর্ধম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


ভাস্ত। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজন্থ জ্ঞানস্য পূর্ববরূপং 
যথোদয়ে প্রভা ভাক্করস্ত, তেন ব৷ সর্ববমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য 
জ্ঞানস্তোত্পত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥ 


অন্থবাদ। প্রতিভা (উহ, তর্ক), হুইতে উৎপন্ন অর্থাৎ উপদেশ ব্যতিরেকে 
স্বভাবতঃ জায়মান জ্ঞানকে প্রাতিভ বঃল, এ জ্ঞান প্রসংখ্যান জ্ঞানকে উৎপাদন 
করে বলিয়া সংসার হইতে তরণ করায়, অতএব উহাকে তারক বলে। সুর্ষ্যো- 
দয়ের পুর্বরূপ প্রভার ( অরুণোদয়ের ) ন্যায় উহা! বিবেকজ জ্ঞানের পুর্বরূপ, 
এই প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তিতেই যোগিগণ সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥ 


মস্তব্য। ণতারকং সর্ববিষয়ং» এই আগামী স্থত্রে ষদিচ বিবেকজ্ঞানকেই 
তারক বলা হইয়াছে, তথাপি তাহার কারণ বলিয়া প্রাতিতজ্ঞানকেও তারক 
বল! যায়। “উৎপতৌ” এই সপ্তমী বিভক্তি ছার! গ্রকাঁশ হইয়াছে যে উহাতে 
অন্ত উপায়ের আবশ্তক নাই। সংযমসিদ্ধির প্রকরণে অন্যবিধ সিদ্ধির কথা 
বল! হয় নাই, কারণ, “ক্ষণততক্রময়োঃ সংযমাৎ বিবেকজং জ্ঞানম্” এই 
হত্রে সংযমের ফল বিবেকজজ্ঞান বলা হইবে, স্থতরাং তাহার পূর্বরূপ 
প্রাতিভ-জ্ঞানও সংযমসাধা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ 


সুত্র। হৃদয়ে চিভসংবিদ্‌ ॥ ৩৪ ॥ 


ভাষ্য । যদিদমন্যিন ব্রহ্গপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ, তত্র 
বিজ্ঞানং তস্মিন সংযমাত চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥ 


অন্ুবাদ'। এই যে ব্রঙ্ষপুর (আত্মার গৃহ) শরীর, ইহাতে গর্ের 
আকার ক্ষুদ্র অধোমুখ হ্বৎপন্ন স্থান, আছে, ইহা! বেশ্ম অর্থাৎ চিত্তের আলয়, 
ইহাতে সংযম করিলে (সংস্কার রহিত ) চিত্তজ্ঞান জন্মে ॥ ৩৪ | 

' মন্তবা । চিত্তের স্থান মস্তক কি হৃদয়, এ বিষয়ে অনেকের মততেদ 
কাছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে মন্তকই চিত্তের স্থান। পাঁতঞ্জলমতে 
চিততস্থনি হৃদয়, এস্ান হইতে মন্তকে ব্রহ্ধরন্ধে, চিত-সন্বের প্রভা বিকীর্ 
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হয়, তাহাতেই জ্ঞান জন্মে। উপাসকগণ হৃৎপদ্মকেই আরাঁধ্যদেবের রত্বসিংহাঁসন- 
রূপে প্রদান করিয়াছেন, “ন্বংপন্মমীসনং দগ্ভাং” এইরূপে মানসপৃজার বিধান 
আছে। ২৭ সুত্র হইতে ৩৪ সুত্র পধ্যস্ত স্থগম বিবেচনায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্ধ্য 
পৃথকৃরূপে করা হইল না৷ ॥ ৩৪ ॥ 
সুত্র । সত্বপুরুষয়ো, রত্যন্তাসন্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো 
ভোগঃ পরার্থত্বাু ত্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্‌ ॥৩৫॥ 
ব্যাখা।। অত্যস্তাসন্কীর্ণয়োঃ ( অত্যন্ত তন্নয়োঃ ) সত্বপুরুষয়োঃ (বুদ্ধিচিৎ- 
শক্ত্যোঃ) প্রত্যয়াবিশেষঃ ( বিবেকাগ্রহঃ ) ভোগঃ (বিষয়ান্ুভবঃ, স চ দৃশ্তঃ) 
পরার্থত্বাৎ (পরপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ, চিত্তন্ত ইতি শেষঃ), স্বার্থসংযমাঁৎ 
(চিতিমাত্ররূপে সংযমাৎ), পুরুষজ্ঞানং (আত্মসাক্ষারৎকাঁরঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥৩৫| 
তাৎপর্য্যা পরিণামিত্ব অপরিণামিত্বাদি বিভিন্ন ধর্ম বশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষ 
সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ তুল্য নহে, তথাপি বৃত্তি সারূপ্য নিবন্ধন সুখহ্ঃখাদির ভোগ 
অর্থাৎ চিত্তের ধর্ম পুরুষে আরোপ হয়, কারণ বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তি 'পরার্থ 
অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত, যে বস্ত পরার্থ নহে কেবল চৈতন্তস্বরূপ সেই পুরুষে 
সংযম করিলে আত্মজ্ঞান হয় ॥ ৩৫ ॥ 
ভাষ্যু। বুদ্ধিসত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী 
বশীকৃত্য সত্বপুরুষান্যত। প্রত্যয়েন পরিণতং তন্মাচ্চ সত্বাৎ পরি- 
ণামিণোহত্যন্ত বিধন্মা শুদ্ধোহন্তাশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ, তয়োরত্যন্তা- 
সন্কীর্ণয়ে।ঃ প্রত্যয়াবিশেষেো ভোগঃ পুরুষস্য দর্শিতবিষয়ত্বা, স 
ভোগপ্রত্যয়ঃ সব্বস্ত পরার্থন্বাদ দৃশ্ঠঃ, যন্ত তস্মাদ্বিশিষটশ্চিতিমাত্র- 
রূপোহন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাত পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে 
নচ পুরুষপ্রত্যয়েন বুদ্ধিসন্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এৰ 
প্রত্যয়ং স্বাত্াবলম্বনং পশ্যতি, তথাহুক্তং “বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াদ্‌” ইতি ॥ ৩৫ ॥ 
অনুবাদ গ্রখ্যাগীল (বিষয়প্রকাশস্বভাব) বুদ্ধিসত্ব (চিত্ত) তুল্যভাঁবে 
সত্বগুণের সহিত নিয়তমন্বন্ধ রলঃ ও তমোগুণকে অভিতব করিয়। বুদ্ধি.:ও. 
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পুরুষের অন্যতা ( ভেদ) জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ অতিস্বচ্ছ চিতসত্ব 
হইতেও পুরুষ ভিন্ন, কারণ, সন্বগুগ পরিণামী, পুরুষ পরিগুদ্ধ পরিণামবিরহিত, 
অত্যন্ত বিভিন্ন সেই চিত্বসত্ব ও পুরুষের প্রত্যয়াবিশেষ অর্থাৎ বৃতিসারূপ্য 
বশতঃ সুখহ্ঃখাদির পুঞ্ষে আরোপের নাম ভোগ, এ ভোগের কারণ পুরুষ 
দর্শিতি-বিষয় অর্থাৎ চিত্ত সমস্ত বিষয়কে পুরুষের উদ্দেশে দেখায় । চিত্তসত্ব 
পরার্থ অর্থাৎ পরপুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন করে বলিয়া তাহার উক্ত ভোগও 
পরার্থ, সুতরাং দৃশ্ত ( পুরুষের জ্ঞেয় ট, যেটা উক্ত ভোগ (জন্তজ্ঞান, বৃত্তি, 
ব্যবনাঁয় ) হইতে পৃথক, কেবল চৈতন্তরূপ পৌরুষেয় জ্ঞান ( অন্ুব্যবসায় ), 
অর্থাৎ শুদ্ধপুরুষত্বরপের বোধ তাহাতে সংঘম করিলে পুরুষ-বিষয়জ্ঞান (আত্ম- 
সাক্ষাৎকার ) হয়। পুরুষাকারে চিতবৃতি দ্বার! পরিগুদ্ধপুরুষের বোধ হয় ন৷, 
কারণ জড়ের (চিত-বৃত্তির ) দ্বারা চৈতন্ত প্রকাশ হয় না, চৈতন্য দ্বারাই জড়ের 
প্রকাঁশ হইয়া থাকে । পুরুষই নিজের আলম্বন প্রত্যয়কে (চিত্তবৃত্তিকে ) 
প্রকাঁশ করে, এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে *বিজ্ঞাতা পুরুষকে কোন্‌ করণ 
দ্বার! "জানিতে পারে? এমন কোনও জড়বস্ত নাই যে পুরুষকে প্রকাশ 
করিতে পারে ॥ ৩৫ ॥ 

 ম্তব্য। এই হুত্রের গুঢ় মর্ম প্রথম পাদে “বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র” ইত্যাদি 
স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে । পুরুষের জ্ঞান কিরূপে হইতে 
পারে, আপনার জ্ঞান আপনি হয় না, জ্ঞের ও জ্ঞাত এক জন হইতে পারে 
না, এই প্রশ্নের উত্তর এই, যেমন দর্পণে প্রতিবিদ্বিত পুরুষকে পুরুষ. নিজেই 
দেখিতে পায়, তন্দ্রপ বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিষ্বিত পুরুষকে পুরুষ নিজেই দেখিতে 
পারে। যে ভাবে চিত্তবৃত্তি ঘটপটাদিকে প্রকাশ করে পুরুষকে সে ভাবে 
পারে না, কারণ জড় দ্বারা চৈতন্তের প্রকাশ হয় না। চিত্বৃত্তিতে পুরুষের 
প্রতিবিশ্ব হয়, বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ সেই প্রতিবিশ্বে সংযম করাই 
পররষক্ঞানের ( আত্মসাক্ষাৎকারের ) অসাধার কারণ ॥ ৩৫ 1 


সুত্র ততঃপ্রাতিভআ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদ বার্তা জায়স্তে।৩৬। 


 স্যাথা। "ততঃ (পূর্ববোকাত স্বার্থস্যমাৎ চিরমভ্যন্মানাৎ), প্রাতি- 
ফেরা (বাখানকালেংপি পাতিতামি শো তবরতয্)॥ ৩৬ 


[পাও। সু৩৭।] বিভূতি পাদ। .. ২৫৭, 


তাৎপর্য্য। স্বার্থে সঘম আরন্ত করিয়! আত্মজ্ঞান হওয়া পর্য্যস্ত যোগীর 
বুখানকালেও প্রাতিভাদি নামক অলৌকিক সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ 


তাস্ত। প্রাতিভাৎ সৃক্স্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, 
শ্রাবণা্ড দিব্যশব্রশ্রবণং, বেদনাৎ দিব্যম্পর্শাধিগমঃ, আদর্শ।ৎ দিবা 
রূপসংবিও, আন্বাদাৎ দিব্যরলসংবিত, বার্ভতীতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানং, 
ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥" 


অন্ুবাদ। প্রাতিভশব্দে চিত্তের সামর্থ্য বিশেষ বুঝায়, উহা! দ্বার! সুমব, 
ব্যবহিত, দূরবর্তী, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়। শ্রাবণ শক্তি দ্বারা 
দিব্য শবের শ্রবণ হয়। বেদন (ত্বক ইন্ট্রিয়ের শক্তিবিশেষ ) হইতে দিব্য 
স্পর্শের বোধ হয় । আদর্শ ( চক্ষুর শক্তিবিশেষ ) হইতে দিব্য রূপের বোধ হয়। 
আস্বাদ (রসনাশক্তি ) হইতে দিব্য রসজ্ঞান ও বার্তা (দ্রাণের শক্তি) হইতে 
দিব্য গন্ধের জ্ঞান হয়। উক্ত শক্তি সমুদায় সর্বদাই হইয়! থাকে ॥ ৩৩॥ 

মন্তব্য। . স্ত্রের “ততঃ” শব্দের অর্থ বিজ্ঞান তিক্ষুর মতে পুরুষজ্ঞাঁন, 
বাচম্পতির মতে স্বার্থসংযম, বাচম্পতির মতই সমীচিন বোধ হয় ॥ ৩৬॥ 


সুত্র । তে জমাধাবুপসর্গ ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


ভাষ্য। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্তোগুপদ্ভমান! উপসর্গাঃ 
তদর্শন প্রত্যনীকত্বাৎ, বুাুখিতচিত্তস্তোৎপছ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

অনুবাদ । সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে প্রাতিভ প্রভৃতি সিদ্ধি সকল 
ভুন্মিলে উপসর্গ অর্থাৎ. অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কারণ, উহারা আয্মভ্তানের 
প্রতিবন্ধক, ব্যুখিতচিত্ত অর্থাৎ সমাধি রহিতের পক্ষে উৎপন্ন হইলে মিদ্ধি 
বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৩৭ ॥ 

মন্তব্য । নিঃত্ব ব্যক্তি যৎসামান্ অর্থকেও অধিক বলিয়া! বোধ করে 
কোটি পতি সহস্র মুদ্রাকেও তুচ্ছ বোধ করে। চিত্তবৃত্তির বৈষম্যই ভাল নন্দ 
বোধ হয়,*উহধা বিষয়ের ধর্ম নহে, চিন্তেরই ধর, অর্থাৎ বিষয় দকল ব্বভাবতঃ 
সূল্যবান্‌ বা! জুলভ নহে, চিত্তের আসক্তি যে বিষয়ে যতদুর প্রবল হয়, ভাহায়ই 
রত অধিক। বাহিরের পদার্থক্ষে চিত্ত মধো নিবিষ্ট করিয়! একরপ 


৩ টি রশ 


২৫৮ পাতগ্জল দর্শন। [পাও সৃ৩৮।] 


অলৌকিক অথবা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া স্থির করা হয়। পঞ্চদশী গ্রন্থে ঈশ ও 
জীব সৃষ্ট দ্বিবিধ পদার্থের রে করিয়া জীবস্থষ্টকেই (অন্তর্জগৎকেই ) বন্ধের 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 


সুত্র। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্ত 
পরশরীরাবৈশ? ॥ ৩৮ ॥ 


 ব্যাধ্যা। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ ('বন্ধগ্ত শরীরস্থিতেঃ কারণং চিন্তন্ত ধর্মা- 
ধর্ম, তয়োঃ শৈথিল্যাৎ তন্থুত্বাৎ ) প্রচাঁরসংবেদনাচ্চ ( প্রচারাণাং চিত্রসর্পণ- 
নাড়ীনাং; সংবেদনং সংযমেন তত্ববোধঃ, তন্মাচ্চ হেতোঃ) চিত্তন্ত পর. 
শরীরাবেশঃ (পরকীয়দেহে চিত্তম্ত প্রবেশো ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ৩৮ ॥ 

তাতপর্য্য । চিত্ত সর্বদা! চঞ্চল, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ধর্ম 
ধর্ম বশতঃই চিত্তের শরীরে বন্ধ হয়, সংযম দ্বার! সেই বন্ধন শিথিল হইলে এবং 
ষে যে নাড়ী দ্বারা চিত্তের গমনাগমন হয়, সংযম দ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে 
পরের (মুতের বা! জীবিতের ) শরীরেও চিত্তের প্রবেশ হইতে পারে ॥ ৩৮ ॥ ্‌ 

ভাম্য। লোলীভূতম্ত মনসোহপ্রতিষ্টন্ত শরীরে কর্ম্মাশয়বশা দন্ধ: 
প্রতিষ্টেত্যর্থঃ তস্য কম্্মণো বন্ধকারণস্ত শৈথিল্যং সমীধিবলাঁৎ ভবতি, 
প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্ম্মবন্ধক্ষয়া€ ব্বচিত্তস্ত প্রচার- 
সংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরানিক্ষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, 
নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেল্দ্রিয়াণ্যনুপতত্তি, যথা মধুকররাঁজীনং মক্ষিকা 
উত্পতন্তমনৃত্পতত্তি নিবিশমানমনুনিবিশস্তে, তথেন্দ্িয়াণি পরশরীরা- 
বেশে চিন্তমনুবিধীয়স্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥ 

অন্ুবাদ। .সর্ধদ! চঞ্চল স্থুতরাং এক স্থানে থাকিতে অক্ষম ব্যাপক মনের 
'ধর্্াধর্্রূপ কর্দীশয় বশতঃ শরীরে প্রতিষ্ঠা (ভোগ্যতাসম্বন্ধ ) হয় । সমাধি 
বগতঃ বন্ধের কারণ দেই কর্মের শিথিলতা! ( অদৃচতা.) হুইয়৷ থাকে। প্রচার 

| বেন অথাৎ চিত যে নাড়ী পথে গমনাগমন করে তাহার জ্ঞান-ঘর্থাৎ এই 
..টলময় এই নাড়ী ছারা সঞ্চরণ হইতেছে ইত্যাদি জ্ঞানও সমাধি হইতেই হয়। 
(6 বমাধি বারা উক্ত কর্ণবনধ ক্ষয় ও প্রচার সংবেদন হইলে যোগী স্বকীয় চিত 


[প।৩। সৃ৩৯।] বিভূতি পাদ । ২৫৯ 


স্বশরীর হইতে বাহির করিয়! পরকীয় শরীরে প্রবেশ করাইতে পারেন। 
চিন্ত প্রবেশ করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ত অন্ত ইন্দ্রিয়গণও অন্ুগমন করে, 
অর্থাৎ পরশরীরে প্রবেশ করে, যেমন মধুমক্ষিক! দলের প্রধান মক্ষিকা উড়িয়া 
গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপর মক্ষিক! সকলও উড়িয়া যায়, মক্ষিকারাজ যে স্থানে 
উপবেশন করে অন্ত মক্ষিক সকলও সেইখানে বসে, তদ্রপ ইন্দ্রিয় দকলও 
পরশরীরে প্রবেশ কালে চিত্তের অন্ুগমন করে ॥*৩৮ ॥ 

মন্তব্য। আত্মা ও চিত্ত উভয়ই বাব্রপ্পক (বিভূ), ধর্মাধন্ম বশতঃ শরীর- 
বিশেষে আত্মার ভোক্তৃতারূপ ও চিত্তের ভোগ্যতারূপ সম্বন্ধ হয়, ইহাকেই 
হৃদয়গ্রন্থি বলে, সমাধি বশতঃ এ বন্ধনের শিথিলতা হইলে চিত্ত স্বশরীরের ন্যায় 
পরকীয় মৃত ব৷ জীবিত শরীরে ক্রিয়া করিতে পারে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য অমরু 
রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ 


সুত্র। উদ্বানজয়াজ্জলপন্ককণ্ট কাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৩৯। 


ব্যাখ্যা । উদ্ানজয়াৎ (সংষমেন উদানবায়োর্বশীকারাৎ) জলপক্ককণ্ট- 
কাদিঘসঙ্গঃ (জলাদিষু অসংশ্লেষঃ ) উৎক্রান্তিশ্চ ( উতক্রমণঞ্চ মরণকালে ভবতি, 
ইচ্ছা মৃত্যুর্ভবতীত্যর্থ; )॥ ৩৯ ॥ ূ 

তাৎপর্য্য। সংযম করিয়! উদান বাযুকে জয় করিতে পারিলে জল, কর্দম 
ও কণ্টকাঁদিতে সংস্পর্শ হয় ন1। ইচ্ছাপুর্ববক জীবন ত্যাগ করিতে পারে ॥ ৩৯॥ 

ভাষ্য । সমস্তেন্দ্িয়বৃত্তিঃ প্র।ণাদিলক্ষণা জীবনম্‌, তস্য ক্রিয়। 
পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমান- 
ল্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদ্তলবৃত্তি, উন্নয়নাছুদান 
আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি, তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ | উদানজয়াৎ 
জলপন্ককণ্ট কাদিষসঙঃ, উতক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে তবতি, তাং বশি- 
ত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

অন্থ্বাদ। ইন্দ্রিযগণের সামান্তবৃত্তি প্রাণাদিবায়ুপঞ্চক, উহাকে জীবন 
( জীবনযোনিপ্রযন্ধ ) বলে, তাহারি ক্রিয়া পাঁচপ্রকার, মুখ ও নাসিকাডে: 
প্রাণের গতি হয়, হৃদয় পর্যন্ত উহার সুধশর । ভূকদ্রবোর মতা অর্থাৎ রস 


২৬$ পাতঞ্জল দর্শন। [পাও। সৃ৪০।] 


রুবিরীদিরূপে পরিণত করে যে বায়ু তাহাকে সমান বলে, হৃদয় হইতে 
নাভি পর্য্যন্ত ইহার সঞ্চার । অপনয়ন অর্থাৎ মল-মূত্রাদি নিঃসারণ করে 
বলিয়! সেই বায়ুকে অপান বলে, নাভি হইতে পাদতল পর্যযস্ত ইহার সঞ্চার । 
যে বায়ুর গতি উর্ধািকে তাহাকে উদান বলে, নাঁসিকার অগ্র হইতে মস্তক 
পর্যযস্ত ইহার সঞ্চার । সমস্ত শরীর ব্যাপক বায়ুর নাম ব্যান। এই পঞ্চ 
বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রধান । সমাধি দ্বারা উক্ত উদান বায়ুর জয় করিতে 
পারিলে জল, কর্দম ও কণ্টকাদি"তীক্ষ পদার্থে সঙ্গ হয় না, অর্থাৎ জলের 
উপর দিরা চলিয়া যাইতে পারে, কর্দঘমের পরে ভ্রমণ করিলে পদে স্পর্শ 
হয় না, কণ্টকের উপব দিয়া চলিলে রক্পাত হয় না। মরণসময়ে উৎক্রান্তি 
হয় অর্থাৎ ইচ্ছান্থুসারে অচ্চিরাদি পথে গমন করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥ 


মন্তব্য । ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি ছুই প্রকার, একটা বহির্ধিষয় প্রকাশ করা, 
এটী অসাধারণ বৃত্তি, যেমন চক্ষুর রূপ প্রকাশ কর! ইত্যাদি, অপরটা অন্তরিক্জিয় 
ও বহিরিক্ড্িয় উভয়ের সাধারণ ব্যাপার প্রাণাদি পঞ্চ বাধু অর্থাৎ শরীরের রক্ষা 
(জীবন ) কর!। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে আধ্যাত্মিক বায়ুপঞ্চকের পৃথক অস্তিতা 
নাই, উহ! ইন্দ্রির সাধারণের বৃত্তি মাত্র। 

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অসংখ্য পেরেক মারা একখানি তক্তার 
উপর কোন কোন সন্তাসী শয়ন উপবেশন করিয়া থাকেন, অথচ তীহাদের 
শরীরে চিহ্নুমাত্রও হয় না, উহা! উক্ত উদ্দানজয়েরই আংশিক ফল। এবপও 
শুনা যায় সাধুগণ কাষ্ঠ-পাছুক! সহকারে নদী পার হইয়া যান, উদ্দান বাষুব 
জয় করিলে শরীর লঘু হয়, সুতরাং জলাদিতে স্পর্শ হয় না॥ ৩৯ ॥ 


সূত্র । সমানজয়াজ্জলনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
ভাষ্য । জিতসমানস্তেজস উপখ্মানং কৃত্বা স্বলতি ॥ ৪০ ॥ 
অনুবাদ । নাভির নিকটবর্তী জাঠর অগ্নিকে ব্যাপিয়া সমান নামক যে 


বাষু আছে, সংযম দ্বারা উহার জয় করিয়া উত্তেজনা! করিতে পাঁরিলে অগ্িতুপ্য 
তেক্ম্বী হইতে পারে ॥ ৪* ॥ 


মন্তব্য। বার্তিককার বলেম দক্ষষজ্ে সতী যেরূপ ফোগামিতে শরীর 
ঈাহ করিয়। ছিলেন সিদ্ধযোগী সংযম ছ্বার! উক্ত সিদ্ধিলাঁভ করিয়! .নিজশরীর 
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দাহ করিতে পারেন । সংযম দ্বারা অগ্নির আবরণ নষ্ট হয়, সুতরাং উর্ধদিকে 
প্রজলিত হওয়ায় যোগীর দেহে অগ্রিতুল্য আভা প্রকাশ পায়, ইহাই 
অনেকের মত ॥ ৪০ ॥ 


সুত্র। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্‌॥৪১॥ 


ব্যাখ্যা। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সঙ্বন্ধস্যমাৎ (আধারাধেয়ভাবরূপে গগন- 
শ্রবণয়োঃ সম্বন্ধে সংযমাৎ) দিব্যং আোত্রং (দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং 
শ্রোত্রং ভবতীত্যর্থঃ )॥ ৪১ ॥ 

তাৎপর্য । আকাশ আধার (আশ্রয়), কর্ণ আধেয় (আঙিত) উভয়ে 
এইরূপ সম্বন্ধে সংযম করিয়া সাক্ষাৎকার করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয় ॥ ৪১ ॥ 


ভাষ্য । সর্ববশ্ো।ত্রাণ।মাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ববশব্দানাঞ্চ, যথোক্তং 
“তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রতিত্বং সর্বেবেষাং ভবতি” ইতি। তচ্চৈতদা- 
কাশশ্য লিঙ্গ অনাবরণং চোক্তম্‌। তথাহমূর্তস্তানাবরণদর্শনাদ্বিভূত্ব- 
মপি প্রখ্যাতমাকাশস্ত । শব্দ গ্রহণান্ুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধিরয়ো- 
রেকঃ শব্দং গুহ ত্যিপরে! ন গৃহু(তীতি, তন্ম/ৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। 
শোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং 
প্রবর্ততে ॥ ৪১ ॥ 


অনুবাদ । পশ্রোত্রমাত্রের প্রতিষ্ঠা ( আশ্রয়) আকাশ, সমুদায় শবেরও 
আশ্রয় আকাশ । পঞ্চশিথাচার্য এই কথাই বলিয়াছেন “তুল্যদেশ শ্রবণ 
অর্থাৎ শব্ষের উৎপত্তিস্থানে শ্রোতাদের কর্ণ বৃত্তিপরম্পরায় গমন করিয়া 
থাকে, উক্ত শ্রোতৃগণের শ্রোত্র সকল আকাশে ( কর্ণশঙ্কুলী অবচ্ছিন্ন নভো- 
ভাগে ) আশ্রিত। এই শব্ধ ও শ্রোত্র ইন্দিক্ আকাশের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক, 
আকাশের আর একটী স্চক অনাবরণ অর্থাৎ অনাবরণ (আবরণের অভাব নহে, 
একটা ভাবরূপ দ্রব্য) রূপ আকাশ না থাকিলে পাধিবাদি দ্রব্য পরস্পর 
মিলিত 'হুইয়া যাইত, মূর্তদ্রব্য (পরিচ্ছিনন ) অনাবরণ হয় না, সুতরাং আকাশ 
বিভূ (সর্ধত্র বিগ্কমান ) একথাও বলা হইল। শব্দকে গ্রহণ করে বলিয়া 
শ্রোত্রকে* একটা ইন্জ্রিয় বলিয়া! বুঝিতে হইবে, বধির ও বধির নহে ইহাদের 
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মধ্যে এক জন (যে বধির নহে) শব গ্রহণ করিতে পারে, অপর জন (বধির) 
পারে না, অতএব শ্রোব্র ইন্দ্রিয় দ্বারাই শবের জ্ঞান হয়। যে যোগী শ্রোত্র 
ও আকাশের সম্বন্ধে সঘম করিয়াছেন তাঁহার দিব্য অর্থাৎ সুক্ষ, ব্যবহিত 
ও দূরবর্তী শব্দগ্রহণে সমর্থ শ্রোত্র হয় ॥ ৪১ ॥ 


মস্তব্য। পূর্বে স্বার্থ সংযমের প্রাসঙ্গিক, ফল দিব্য শ্রোত্রাদি লাভ বলা 
হইয়াছে, সম্প্রতি শ্রবশাদি পদার্থে সংখমর ফল তত্তদিক্রিয়ের উৎকর্ষ লাভ 
বলা হইল। 

ইন্্িয় সমুদীয় সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও কর্ণশছুলী ( কর্ণের 
মধ্যে শুক্ষ চর্ম) অবচ্ছিন্ন আকাশের ভাগকে শ্রোত্রের আশ্রয় বল! যায়, কারণ 
উক্ত নভোভাগের উপচয় ও অপচয়ে শ্রোত্রের উপচয়্ ও অপচয় হইয়া থাকে, 
ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত মতে ইন্ট্রির় সকল ভৌতিক অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চভৃতের সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন, মীংখ্য পাতঞ্জল মতে ইন্দ্রিয়গণ 
অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, এই বিরোধেরও থণ্ডন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভূত 
সকলের উৎকর্ষ অপকর্ষে ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ হয় বলিয়! ইন্ত্রিয়গণকে 
ভৌতিক বল! হইয়া! থাকে । 

চষ্বকে লৌহ আকর্ষণের স্তায় বক্তার সুখে উচ্চারিত শব্ধ শ্রোতৃবর্গের 
ত্র সকল বৃত্তিপরম্পরা ছারা আকর্ষণ করিয়া বিষয়দেশে লইয়! যায়, এই 
কারণেই অমুক দিকে অমুক স্থানে শব্ধ হইতেছে ইহার জ্ঞান হয়। স্যায়শাস্ 
মতে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় শব্দের উৎপত্তি স্থানে গমন করে না, শব্ধই বীচি তরঙ্গ অথবা 
কদস্ব কোরক ন্তাঁয়ে শ্রোত্রদেশে গমন করে, এই মতে অমুক স্থানে শব 
হইতেছে ইহার জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব চক্ষুর স্ায় শব্দও বৃত্তি দারা, 
শব্দোৎপত্তি স্থানে গমন করে স্বীকার করিতে হইবে। 

অনাবরণ ধর্মটী আকাশ নামক অতিরিক্ত ভাব পদার্থের, অভাব মাত্রই 
একটা ভাব পদার্থে আশ্রিত, ওরূপ বিশ্বব্যাপক অনাবরণের আশ্রয় সর্বব্যাপী 
আঁকাঁশ ভিন্ন আর কে হইবে? ব্যাপক চিতি শক্তিকেও উহার আশ্রয় বলা 
যায় না, কাঁরণ তাহার পরিণাম নাই, সুতরাং অবচ্ছেদে অর্থাৎ দেশবিশেষে 
আশ্রয় হয় না। উক্ত অনাবরণ স্বীকার না করিলে জগতের সমুদায় পদার্থ 
মিলিত হইয়া একটা পিাঁকার হইয়! যাইত, বিশ্বের বিকাশ হইন্ভ পারিত 
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না, আকাশে পক্ষী সকল উড়িতে পারিত না। বৌদ্ধগণ আকাশ স্বীকার 
করেন না, তাহাদের মতে উ্ত দোষ সমুদাঁয় হয়। 

্রিষ্ন। মাত্রই করণসাধ্য, ছেদনাদি ক্রিয়া পরত প্রভৃতি ক্রিয়! দ্বার! নিশ্নন 
হয়, শবের গ্রহণও একটা ক্রিয়া, অতএব কোনও করণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে, 
সেই করণ শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় | ৃ 

স্তরের শব্ধ ও আকাশের সম্বন্ধ উপলক্ষণ, উহা দ্বার! ত্বক ও বায়ুর, চক্ষুঃ ও 
তেজের, জিহবা ও জলের এবং নাসিক “ও পৃথিবীর স্বন্ধে সঘম করিলে দিব্য 
ত্বগাদি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দিয্নগণের বিশেষ বিশেষ শক্তি হয় বুঝিতে হইবে ॥৪১॥, 


সুত্র । কায়াকাশয়োঃ সন্বন্ধনংযমাৎ লঘুতুলসমাপতে- 
শ্চাকাশগমনম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


ব্যাখ্যা। কায়াক।শয়োঃ সন্বন্ধনংঘমাৎ (কার: ব্যাপ্যঃ আকাশো ব্যাপকঃ 
ইতি এতয়োঃ সম্বন্ধে সংযমাৎ লঘুতুলসমাপন্তেশ্চ (লঘুষু তুলাদিযু সমাধেঃ 
চ), আকাশগমনম্‌ (চেতসম্তন্মরভাবাৎ স্বয়ং লবঘুরভৃত্বা স্বচ্ছন্দ আকাশে 
বিহরতি ) ॥ ৪২॥ 

তাৎপর্য । যেখানেই শরীর সেই খাঁনেই আকাশ এইরূপ শরীর ও 
আকাশের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধে সংযম করিয়া এবং তুলা প্রভৃতি লঘু পদার্থে সংবম 
দ্বার! চিত্তের সমাপত্তি ( তন্ময়ত। ) জন্মিলে আকাশগমন সিদ্ধি হয় ॥ ৪২ ॥ 

ভাষ্য । যত্র কায়স্তত্রাকাশং তশ্তাবকাশদানাৎ কায়স্থ, তেন 
সম্বন্ধ: প্রান্তিঃ, তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসন্বন্ধং লঘুযু তুল।দি- 
_্বাপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধা জিতসম্বন্দে। লঘু, লঘুত্বাচ্চ জলে 
পাদাভ্যাং বিহরতি, ততন্তর্ণনাভিতন্তমাত্রে বিহ্ৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, 
ততো যথেষ্টমীকাশগতিরম্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥ 


অনুবাদ। আসন প্রভৃতি যে কোনও স্থানে শরীর আছে, (শরীরের 
অবচ্ছে্বভাবে ) আকাশও সেই খানে আছে, কারণ, আকাশ শরীরের অবকাশ 
(স্থান) প্রদান করে, অতএব উভয়ের প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাঁপক-ভাবি 
(ব্যাপ্তি) সম্বন্ধ, উক্ত সম্বন্ধে সংযম করিয়! তাহাকে জয় (বশীকার ) করিয়া 


২৬৪. পাতঞ্জল দর্শন । [পাও। সু ৪৩।] 


এবং পরমাণু পর্যযস্ত তুল! প্রভৃতি অতি লঘু পদার্থে সংযম করিয়া সমাপত্তি 
€ চিত্তের তন্সয়ত ) লাভ করিয়া উক্ত সম্বন্থজয়ী যোগী লঘু হয়েন, লঘু হইয়া 
পদ ছারা 'সলিলে বিহরণ (জলের উপর পদত্রজে গমন) করেন, অনম্তর 
উর্ণনাভি (মাকড়ষার জাল) মাত্র অবলম্বনে বিচরণ করিয়! হূর্য্যকিরণ মাত্র 
অবলম্বন করিয়! ক্রমশঃ যথেচ্ছ আকাশে গমন, করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥ 

মন্তব্য । পুরাণ ইতিহাসে অনেকের ( বিশেষতঃ নারদের ) আকাশগতি 
বর্ণনা আছে, শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিয়৷ হৃর্য্যমগুলে প্রবেশ করেন 
একথা ভাগবতে আছে, উহ! উল্লিখিত সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে । যে বিষয়ে 
চিত্ত দৃঢ় অভিনিবেশ করে তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে, চিত্ত এভাবে 
বিষয়ময় হইবে যাহাতে কেবল সমাধির আলম্বন বিষয়েরই প্রকাশ পায়, 
বিষয়ান্তরের সংঅব না থাকে ॥ ৪২ ॥ 


সুত্র। বহিরকল্লিতারৃতির্মহাবিদেহা' ততঃ প্রকাশাবরণ 
ক্ষয়ুত ॥ ৪৩ ॥ 


ব্যাথ্যা। বহিঃ অকল্পিত! বৃত্তিঃ মহাবিদেহ। (শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ মনসে। 
যা বহির্বৃতিধাঁরণা সা মহাবিদেহা নাম ) ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ( উক্ত বহির্ত্তেঃ 
প্রকাশরূপন্ত চিভতসত্বস্ত ষাঁবরণং রজস্তমোমূলং ক্লেশকর্ম্মাদি তস্ত ক্ষয়ঃ অপগমো৷ 
ভবতি )॥ ৪৩ ॥ , 

তাৎপর্য্য। শরীরে অহংভাব ন1 রাখিয়। চিত্তের বহির্বস্ততে অবস্থানকে মহা- 
বিদ্বেহা নামক ধারণ। বলে, উহার সিদ্ধি হইলে চিত্তের আবরণ নষ্ট হয় ॥ ৪৩॥ 

ভাস্ত । শরীরাদ্বহির্মনসে! বৃত্তিলাভো৷ বিদ্েহ! নাম ধারণা, সা' 
যদ্দি শরীরপ্রতিষ্ঠস্ত মনসো বহির্ধৃততিমাত্রেণ ভবতি সা কল্লিতে- 
ত্যুচ্যুতে, যা! তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতশ্যৈব মনসো৷ বহির্বৃত্তিঃ সা 
খন্বকল্লিতা, তত্র কল্লিতয়৷ সাধয়ত্যকল্লিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়। 
পরশরীরাপ্যাবিশস্তি যোর্গিনঃ, ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনে! বুদ্ধি- 
সন্ত যদাররণং ক্লেশকপ্্মবিপাকত্রয়ং রজত্তমোমুলং তন্য চ ক্ষয়ে! 
স্রিতি ॥৪৩ ॥ ০৮: 


[ পাও। সু ৪৪1] বিভৃতি পাদ । ২৬৫ 


অনুবাদ । শরীর হইতে বাহিরের বিষয়ে চিত্তের বৃত্তিলাতকে বিদেহানামক 
ধারণা (দেশবন্ধ) বলে, উহ্‌! যদ্দি শরীরে থাকিয়াই বুত্তিমাত্র দ্বারা চিত্তের 
বহিঃস্থিতি হয় তবে তাহাঁকে কল্পিত বলে, অর্থাৎ শরীরে অভিমান রাখিয়া 
আমার চিত্ত অমুক বিষয়ে অবস্থান করুক এইরূপে কল্পনা করিয়া যদদি 
চিত্তের বহিঃস্থিতি হয় তাহাকে কল্পিতা বলে, আর যদ্দি শরীরের অপেক্ষা 
না রাখিয়া শরীর হইতে বহির্ূত-চিত্তের বহি্বৃত্তি হয় তবে তাহাকে অকল্লিতা 
বৃত্তি বলে। পুর্বোক্ত কল্পিতা ধারণ“দ্বারা মহাঁবিদেহা নামক অকল্পিত 
ধারণার সিদ্ধি করিবে । এই মহা-বিদেহা সিদ্ধি হইলে যৌগিগণ পর শরীরে 
প্রবেশ করিতে পারেন। উক্ত ধারণ! হইতে প্রকাশম্বভাব চিত্তের আবরণ 
ন্ষ্ট হয়, রূজঃ ও তমোগুণ হইতে সমুতপন্ন অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, 
ধর্্মাধন্্দ এবং জাতি, আযুঃ ও ভোগরূপ ত্রিবিধ বিপাক ইহার্দিগকে চিত্তের 
আবরণ বলে ॥ ৪৩॥ 


মন্তব্য। কল্লিতা ধারণাটা অকল্পিতা ধারণার কারণ, চিত্তকে শরীরে 
রাখিয়া “অমুক বিষয়ে গমন করুক” এইরূপ দৃঢ়ভাবন৷ দ্বার! বৃত্তিরূপে বাহিরে 
অবস্থানকে কল্পিত ধারণা বলে, অকল্পিত ধারণাতে চিত্ত একেবারে শরীর 
হইতে বহির্গত হয়। চিত্রের স্বভাব সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা কেবল রজঃ ও 
তমোগুণ ও উহাদের কার্ধ্য ধর্মাধন্মা্দি দ্বারা অভিভূত থাকায় পারে না, এ 
আবরণ নট হইলে চিত্ত বিশ্বসংসার প্রকাশ করিতে পারে । উক্তরূপে সিদ্ধযোগী 
ইচ্ছান্ুসারে সর্বত্র চিত্তকে চালনা করিতে পারেন, স্বয়ং সর্বজ্ঞ হন॥ ৪৩॥ 


সুত্র । স্থুলস্বরূপসুন্মবান্বয়ার্থবন্ংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ 
ব্যাখা! । স্থুলেত্যাদি (স্থুলং, স্বরূপং, হুঙ্ষ্ং, অন্বয়ঃ, অর্থবত্বঞ্চ, এতেমু 


ভৃতস্বভাবেযু সংযমাৎ তত্তৎস্বরূপনাক্ষাৎকারাৎ ) তৃতজয়ঃ ০৪ ইচ্ছা- 
মাত্রেণ ভূতপরিণামে! ভবতি )॥ ৪৪ ॥ 

তাৎপধ্য ৷ পৃথিব্যাদি পঞ্ততৃতের পাঁচটা অবস্থা, ।১। শব স্পর্শাদি 
বিশেষ, |. ২। পৃথিবীত্বাদি সামান্ত (জাতি ), 1 ৩। ুক্ম তন্মাতর, | ৪। অস্বয় 
অর্থাৎ কারণরূপে প্রত্যেকে অন্থগত সত্বাদি গুণত্রয়। | ৫। অর্থবন্ধ অর্থাৎ, 
ভোগ ও অপবর্ণরূপ পুরুষার্ের সাধন। সংযম দ্বারা উক্ত পঞ্চবিখ অবাহার, 


৩৪ 


২৬৬. পাতঞ্জল দর্শন। [পাও। সু ৪8৪1] 


সাক্ষাৎকার হইলে ভূতজয় হয় অর্থাৎ ষোগীর ইচ্ছা বশতঃ পৃথিব্যাদির 
পরিণাম হয় ॥ ৪৪ ॥ 


ভাষ্য । তত্র পাথিবাগ্ভাঃ শব্দাদয়োবিশেষাঃ সহাকারাদিভি- 
ধর্টঃ স্ুলশব্েন পরিভাষিতাঃ, এতুদ্‌ ভূতানাং প্রথমং রূপম্‌। 
দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং, মূর্তিতূমিঃ, ন্নেহোজলং, বহিরুষ্ণতা, বায়ুঃ 
প্রণামী, সর্ববতোগতিরাকাশঃ ইতি, এত স্বরূপশব্দেনোচ্যতে, 
অস্য সামান্যন্য শব্ধাদয়ে! বিশেষাঃ। তথাচোক্তং “একজাতিসমন্থিতানা- 
মেষাং ধর্্মমাত্রব্যাবৃস্তিঃ ইতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োহত্র দ্রব্যম্‌, 
দবিষ্ঠোহি সমূহঃ প্রত্যন্তমিতভেদ।বয়বানুগতঃ শরীরং বৃক্ষো যৃথখং 
বনমিতি। শবঝেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ, উভয়ে দেবমনুস্যাঃ, 
সমূহস্য দেব। একোভাগে মনুষ্যা দ্বিতীয়োভাগঃ, তাভ্যামেবাভি ধীয়তে 
সমূহঃ, সচ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আআাণাং বনং ব্রাহ্ধণানাং সভবঃ, 
আঁ্বনং ব্রাহ্মণসঙ্ঘঃ ইতি, স পুনর্থিবিধো! যুতসিদ্ধাবয়বোহযুতসিদ্ধা- 
বয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহে বনং সঙ্ঘইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ 
শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি । অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো 
ভ্রধ্যমিতি পতগ্রলি:, এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তমূ। অথ কিমেষাং সুন্মনরূপং, 
তন্মাত্রং ভূতকারণং, তশ্যৈকোহবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্যবিশেষাত্মাহ- 
যুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগ তঃ সমুদ্বায় ইতি, এবং সর্ববতন্মাত্রাণি, এতৎ 
তৃতীয়ম্‌। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীল! গুণাঃ 
কাধ্যব্বভাবানুপাতিনোহম্বয়শব্দেনোক্তাঃ। অখৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থ- 
বন্ধম্‌, ভোগাপবর্গার্থত৷ গুণেষস্বয়িনী, গুণাস্তন্মাব্রভৃতভৌতিকেঘিতি 
অর্ববমর্থব। তেঘিদানীং ভূতেষু পঞ্চন্থ পঞ্চরূপেধু সংযমাত্তস্য ত্য 
রূপস্য -ক্রূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাছুর্ভবতি, তত্র পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিন্বা 
চতজয়ী: ভবতি, তজ্জয়াৎ বৎসানুসারিণ্য ইব গাঝোহম্য সঙ্কল্লানু- 
/বিধায়িস্ো। ভূত প্রকৃতয়ো ভবস্তি ॥ ৪৪ ॥ 
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অন্ুবাদ। আকার প্রভৃতি ধর্মের সহিত পাধিবাদি শব্ধকে বিশেষ বলে, 
উক্ত বিশেষ অবস্থা ভূতগশের প্রথমরূপ অর্থাৎ স্থলভাব। দ্বিতীয় অবস্থা স্বসা মান্ত 
অর্থাৎ স্ব ্ব অনুগত ধর্ম সাধারণ লক্ষণ পৃথিবীত্বাদি জাতি । ভূমিকে" মুর্তি বলে, 
মত্িটা ভূমির ধর্ম হইলেও ধর্মবর্্ার অভেদ ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত পমুসতিভূমি:” 
এইরূপ বলা হইয়াছে, মৃষ্তিশবে স্বাভাবিক কাঠিন্ঠ বুঝায়। পন্সেহো জলং,* 
স্নেহ শবে মজ্জা পুষ্টি বলাধানের কারণ বুঝায়, 'উহা জলের অসাধারণ চিহ্ন, প্র 
চিন্ে চিহ্নিত জলত্ব জাতিও সামান্ত, শবে বুঝায়। “বহ্নিরুষ্ণতা,৮ উষ্ণত। 
অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম, উহা! কি উদর, কি হৃর্য্য, কি পৃথিবীসন্বন্ধীয় বন্ছি, সর্বত্রই 
বিদ্যমান আছে। “্বায়ুঃপ্রণামী” অর্থাৎ বহনশীল ( সদ গতি )। “সর্বতো। গতি- 
রাকাশঃ,» আকাশ সর্বত্রই আছে, কেনন সর্বত্রই শব্দের অনুভব হয়। স্বরূপ 
শব্দে এই কয়েকটা বুঝায়, এই সামান্যের (অনুগত ধর্মের) বিশেষ (বাযাবর্তক 
ধর্ম) শব্দাদিগুণ ৷ এই বিষয়ে পুর্বাচাধ্যগণ বলিয়াছেন “একজাতি-সমন্থিতাঁনা- 
মেষাং ধর্ম্মমীত্র-ব্যাবৃত্তিঃ” অর্থাৎ প্রত্যেকে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি এক এক জাতিত্তে 
সন্বদ্ধ পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণ ষড়জাদি ধন্ম দ্বারা পরম্পর বিভিন্ন হয়। মড়্জ 
মধ্যম প্রভৃতি শবের ধর্ম, উষ্ণ শীত প্রভৃতি স্পর্শের, শুক্ুত্ব পীতত্বাদি রূগের, 
কষায়ত্ব কটুত্ব প্রভৃতি রসের এবং স্থুরভিত্ব প্রভৃতি গন্ধের বিশেষ বিশেষ ধর্ম । 
উক্ত সামান্ঠি ও বিশেষের সমুদায়কে (সমূহকে ) দ্রব্য বলে, অর্থাৎ স্তায়বৈশে- 
ধিক মতে যেমন সামান্ত ও বিশেষের আশ্রয় তদতিরিক্ত দ্রবা, এমতে সেরূপ 
নহে, 'দ্রব্য সামান্য বিশেষের সমূহ স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। সমূহ বিশেষই দ্রব্য, 
সাধারণতঃ সমূহ নহে, অতএব সমূহের বিভাগ দেখান যাইতেছে, সমূহ ছই 
প্রকার (দিষ্), এক প্ররার সমূহের অবয়বের (সমৃহীর) ভেদ প্রকাশিত থাকে 
'না যেমন শরীর, বৃক্ষ; যু ও বন, শরীর প্রভৃতি বলিবা মাত্রই উহাদের 
অবয়বের ভেদ স্পষ্টতঃ বুঝা যাঁ় না। অন্ত প্রকার সমূহের অবয়ব (সমূহী) 
স্পষ্টতঃ শব্ধ দ্বারা প্রকাশিত থাকে, যেমন প্দেবমন্ুত্য উভয়,” এস্থলে দেব- 
মনুষ্যব্পসমূহের একভাগ দেব, অপর ভাগ মন্থস্, তী ছুইটা ভাগ দ্বারাই 
সমূহ উক্ত হইয়াছে। উক্ত সমূহকে সমূহী হইতে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে বল! 
যার, আগ্রের রন, ব্রাহ্মণের সঙ্ঘ এই ছুইটা ভেদের উদাহরণ, ( ভেদেই 
ষঠী বিভক্তি হয়)। আমবন, ত্রাঙ্গণসঙ্ঘ এই ছইটা অভেদের উদাহরণ, 
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( কর্মধারয় সমাস দ্বারা অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে )। উক্ত সমূহ প্রকারান্তরে 
ঘিবিধ, যুতসিদ্ধাবয়ব ও অধুতসিদ্ধাবয়ব, যে সমূহের অবয়ব ( সমৃহ্গণ ) 
যুতসিদ্ধ (পৃথকৃভাবে স্থিত ) অর্থাৎ পরম্পর অসংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত, তাহাকে 
যুতসিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন বন, সঙ্ঘ ইত্যারণি। যাহার অবয়ব পৃথক ভাবে 
থাকে ন! পরস্পর মিলিত ভাবেই অবস্থান করে, তাহাকে অযৃতসিদ্ধাবয়ব বলে, 
যেমন শরীর বৃক্ষ ও পরমাণু প্রভৃতি । পতঞ্জলি বলেন অধুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের 
অনুগত সমূহই দ্রবা, অর্থাৎ ঘটপটীর্দি দ্রব্য বলিলে একটা সমূহ বুঝায়, উহার 
অবয়ব সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু সর্বতোভাবে মিলিত। এইটা স্বরূপ 
বল! হইল, সম্প্রতি ভূতগণের হুক্ম অবস্থা বলা যাইতেছে, ভূতের কারণ শব্দাদি 
পঞ্চতন্মাত্রই সুক্ষ অবস্থা, পরমাণু উহার একটা পরিণাম (অবয়ব) বিশেষ, অর্থাৎ 
পরমাণু বলিলে মৃত্তি প্রভৃতি সামান্তের ও শব্ধাদি বিশেষের সমূহ বুঝায়, উক্ত 
ৃততি প্রভৃতি ও শব্বাদি অপৃথক্রূপে অবস্থিত আছে। এইরূপেই সমস্ত তন্সাত্র 
বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তন্মাত্র হইতে পরমাণু ক্রমে স্থল ভৌতিক ঘটাদি 
জক্ষে। এই তন্মাত্রই ভূতগণের তৃতীয় অবস্থা। অনন্তর ভূতগণের চতুর্থরূপ 
অন্থয় বল! যাইতেছে, গুণত্রয় খ্যাতি, ক্রিয়া ও স্থিতিত্বভাৰ অর্থাৎ সত্বপ্গ 
খ্যাতি (প্রকাশ) স্বভাব, রজোগুণ ক্রিয়া! (প্রবর্তন! ) স্বভাব, তমোগুণ 
স্থিতি অর্থাৎ আবরণস্বভাঁব, ইহার! স্বকীয় কার্যে অনুগত, ( কারণমাত্রই 
কার্যে অন্থগত থাকে, নতুবা কার্যের আশ্রয় কে হইবে ?), অন্বয়শবে 
কার্ধ্যমাত্রে অনুগামী গুণত্রয়কে বুঝায়। অনন্তর ভূতগণের অর্থবত্বরূপ পঞ্চম 
অবস্থা বলা যাইতেছে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্থ সাধন করাই গুণত্রয়ের 
স্বভাব, এই গ্রণত্রয় তন্মাত্র ও পঞ্চভূতে অন্থগত আছে, সুতরাং জড়বর্গমা্রই 
অর্থবৎ অর্থাৎ পুরুষের উপকরণ স্বরূপ । ইদানীস্তন দৃশ্ত স্কুল পঞ্চবিধ পঞ্চভৃতে 
ধম করিলে সেই সেই রূপের সাক্ষাৎকার ও বশীকার জন্মে, সংযম দ্বারা 
ভূৃতগণের পঞ্চবিধস্বর্ূপ বশীভূত করিলে যোগী ভূতজয়ী বলিয়া অভিহিত 
হয়েন। গাভীগণ যেমন বৎসগণের অন্ুগমন করে, যেদিকে বস যায় গাভীও 
সেই দিকে ধায়, তন্রপ ভূতপ্রকৃতি ( পঞ্চতৃত ) উক্ত দিদ্ধ য়োগীর সন্কল্পের 
অঙ্গুসরণ ক্ষরে, । যোগীর ইচ্ছামত ভূত-ভৌতিক পরিণাম হয় ৪৪। 


: মস্তব্য। আকারো গৌরবং রোক্ষং বরণং স্ৈ্ধ্যমেবচ। বৃত্ির্ভেদঃ ক্ষম! 
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কা্যং কাঠিন্তং সর্বভোগ্যতা ৷ ন্নেহঃ সৌন্ং প্রভা শৌক্যুং মার্দবং নূন 
যৎ। শৈত্যং রক্ষা পবিত্বত্বং সন্ধানং চৌদকা! গুণাঃ। উর্ধভাক্‌ পাবকং দগ্ধ 
পাচকং লঘু ভাম্বরম্‌। প্রধ্বংস্তোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্বাত্যাং ভিন্নলক্ষণম্‌। 
তির্যযগ্যানং পবিভ্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলম্‌। চলমচ্ছাঁয়তা বৌক্ষ্যং বায়োধন্মাঃ 
পৃথদ্ধিধাঃ| সর্বতোগতিরব্যৃহো ঝিষ্ুন্তশ্চেতি চ ব্রয়্ঃ। আকাশধর্থা ব্যাখ্যাতাঃ 
পূর্ববধর্্ম-বিলক্ষণাঃ । আকার শব্দে অবস্ুব সংস্থান বুঝায়। সুগম বলিয়া শ্লোক 
কয়েকটার অনুবাদ করা হইল না। *সর্ববভোগ্যতা পর্যন্ত ক্ষিতির, সন্ধান 
পর্ধ্যস্ত জলের, ওজস্থিতা পর্যাস্ত তেজের, রৌক্ষ্য পর্য্স্ত বায়ুর ও ঝিষ্ন্ত 
পর্ধ্স্ত আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে। 

সাংখ্য পাতঞ্জলমতে পরমাণু স্বীকার আছে, কিন্তু স্তায় বৈশেষিকের ন্যায় 
উহাকে নিত্য বলেন না, শবাদি তন্মাত্র হইতে পরমাণু জন্মে, সুতরাং 
উহার অবয়ব আছে। সাংখ্যকার পরমাণু হইতেও হৃক্ষে প্রবেশ করিয়! 
ক্রমশঃ প্রকৃতি পর্য্স্ত বুঝিয়াছেন, নৈয়ায়িক পরমাণুর উপরে আর অনুসন্ধান 
করেন নাই। প্রথম অধিকারীকে উপদেশ প্রদান করা নৈয়ায়িকের উদ্দেস্, 
স্থৃতরাং অতিস্থক্্তত্বে প্রবেশ করার আবশ্ঠক হয় নাই ॥ ৪৪ ॥ 


সুত্র। ততোহণিমাদি-প্রাহুর্ভাবঃ রায়সম্পৎ তদ্ধন্দীনভি- 
ঘাতশ্চ ॥ 8৪৫ ॥ 
ব্যাখ্যা। ততঃ (ভূতজয়াৎ) অধিমাদি-প্রাছুর্তাবঃ (অধুত্বাদীনাং অষ্টানা- 
মৈশ্বর্যাণামুপগমঃ) কায়সম্পৎ (রূপলাবন্তাদীনাং বক্ষ্যমানানাং প্রাপ্তিঃ) 
তদ্বন্নীনভিঘাতশ্চ (তদ্বন্্ীণাং কায়ধর্মীণাং অনভিঘাতঃ অবিনাশঃ 
ভবতীত্যর্থ:) ॥ ৪৫ 
তাৎপর্য । পুর্বোক্তভাবে ভূতজয় হইলে যোগীর অণিম! লঘিম! প্রভৃতি 
অষ্টপ্রকার প্রশ্্য্য ও রূপলাবণ্য টা কায়সম্পৎ জন্মে এবং ক্ষিতি প্রভৃতি 
ভূতগণ দ্বারা তাঁহার শরীরের অভিঘাত হয় না, অগ্রিতে দগ্ধ হয় না 
ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥ ূ 
ভাস্ত। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিম! মহান্‌ ভবতি, 
প্রাপ্তি: অঙ্গুলাগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ, 
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ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যখোদকে, বশিত্বং ভূততৌতিকেষু বশীতবতি 
অবশ্মশ্চান্যেষাং, ঈশিত্বং তেষাম্প্রভ্বাপ্যয়ব্যহানা মী্টে, যত্রকামাব- 
সায়িত্বং সত্যসঙ্কল্লতা, যথা মঙ্কল্পস্তথাভৃতপ্রকৃতীনামবস্থানং, নচ 
শক্তোহপি পদীর্ঘবিপর্যযামং করোতি, কম্মা্ অন্যন্য যত্রকামাব- 
সায়িনঃ পূর্বরসিদ্ধস্ত তথা ভূতেষু সন্কল্লাদিতি, এতান্যষটা বৈশবর্যাণি। 
কায়সম্পত্ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধন্ভিঘাতশ্চ পৃর্থী মৃত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি 
যোগিনঃ শরীরাদি ক্রিয়াং, শিলাঁমপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ সিদ্ধাঃ 
ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ঞোদহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেই 
প্যাকাশে ভবঙ্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥ 
অনুবাদ । স্থুল হইয়াও অতিহুষ্ম হওয়ার শক্তিকে অণিমা বলে, গুরু 
হইয়াও কাশতৃণের ন্যায় অতি লঘু হওয়ার শক্তিকে লঘিমা বলে, অকিক্ষুদ্ 
হ্ইয়াও হস্তিপর্কতাদি বৃহদাকার ধারণ কর শক্তির নাম মহিমা । যে শত্তি- 
দ্বার ভূমিতে থাকিয়াও অঙ্কুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করা যায় তাহাকে 
প্রাপ্তি ্রশ্্য্য বলে। প্রাকাম্য শবের অর্থ ইচ্ছার অনভিঘাত (বাধা না হওয়া), : 
ইহাতে জলের স্যার ভূমিতে উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে পারে। বশিত্ব শব্দের 
অর্থ স্বয়ং অপরের বশীভূত না হইরা পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও গো ঘটাদি 
ভৌতিক পদার্থের বশী (নিয়ামক ) হয়, অর্থাৎ আপন ইচ্ছায় ভৃত-ভৌতিক 
সকল পদার্থকে অবস্থাপন করিতে পারে । ঈশিত্ব শব দ্বারা ভূত-ভৌতিক- 
গণের উৎপত্তি-বিনাশ ও অবয়ব-সংস্থান অনায়াসেই করিতে পারা যায়, 
কারণ, মূলপ্রকৃতি জয় হইলে প্রকৃতির কার্ধ্য অন্ত সমস্তেই স্বতন্ত্র জগ্মে। 
যত্র-কামাবসায়িত্বের অর্থ সত্যসঙ্কল্পল অর্থাৎ তাদৃশ যোগিগণ যেরূপ নকল 
করেন সেই ভাঁবেই ভূতপ্রক্কৃতিগণ অবস্থিত থাকে৷ উক্তভাবে সিদ্ধ ঘোগী 
সমর্থ হইয়াও পদার্থের বৈপরীত্য অর্থাৎ একটাকে আর একটা (চন্দ্রকে 
কুর্য্য করা ইত্যার্দি) করিতে পারেন না, কেবল পদার্থের শক্তির অন্যথা 
করিতে,পারেন, কারণ পদার্থের নিয়ম বিষয়ে আর একজন পূর্ববসিদ্ধ ( ঈশ্বর ) 
ধত্র-কামাবসারী যোগীর সন্কল্প আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্কর' বশতঃ জগতের 
মর্যাদা স্থির আছে, তাহার বিপরীত করা অপর যোগীর সাধ্য নহে, দেশকাপ-, 
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ভেদে পদার্থ শক্তির অন্যথাভাব হইয়! থাকে, সিদ্ধ যোগিগণ শক্তির অন্যথা 
করিতে পারেন । এই আট প্রকার রশ্বর্ধ্য বল! হইল। কায়ের সম্পৎ অগ্রে 
বলা যাইবে । তদ্ধর্্ের অনভিঘাত অর্থাৎ শরীরের ধর্ম গুণ 'ক্রিয়াদির 
অভিঘাত (প্রতিবন্ধ) অন্য পদার্থ দ্বারা হয় না, পৃথিবী মৃত্তি ( কাঠিন্ত ) 
দ্বারা যোগীর শরীরাদি ক্রিয়ার প্রতিবন্ধ করিতে পারে না। দসিদ্ধযোগী প্রস্তরের 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন। ন্গেহ (আর্রকরণশক্তি) যুক্ত জল উত্ত 
যোগীকে আর্্ করিতে পারে না। জ্প্নি দাহ করিতে পারে না। প্রণামী 
(চালক) বাধু উহাকে স্থানান্তরে লইতে পারে না। আবরণহীন আকাশ- 
ভাগেও আবৃতকায় হইয়া সিদ্ধগণেরও অনৃষ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ 


মন্তব্য । স্থুল, স্বরূপ, সুন্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ব এই পাঁচটা ভূতম্বভাবে 
পুর্ব্বে সম উক্ত হইয়াছে, উহার মধ্যে স্থলে সংযম করিলে অণিম! লঘিমা, 
মহিমা ও প্রাপ্তি এই চারিটী রশ্বর্য্য হয়, স্বরূপে সংযম করিলে প্রাঁকাম্য 
সিদ্ধি, সক্ষ্রে সংযম করিলে বশিত্ব সিদ্ধি, অন্বয়ে সংযম করিলে ঈশিত্ব সিদ্ধি 
ও অর্থবত্বে সংযম করিলে যত্র-কামাবসায়িতা সিদ্ধি হয়। 

আশঙ্কা হইতে পারে যত্র-কামাবসাফ়িতা সিদ্ধি হইলে অপর গুলির আবশ্তক 
কি? ইহার উত্তর প্রধানটা প্রথমতঃ হয় না, যত্র-কামাবসায়িত্বটী শেষ 
ব্য, উহা প্রথমে হইতে পারে না, বিশেষতঃ উক্ত অষ্টবিধ রশ্ব্ধ্য যুগপৎ 
হয় না, পূর্বোক্ত সংযমের ভূমির তারতম্যান্ুসারে পিদ্ধিরও তারতম্য হয়। 
অণিমাদি সিদ্ধি হইলে কারধর্ম্বের অনভিঘাত পৃথক্‌ ভাবে বলিবার উদ্দেশ এই, 
ভূতগণের স্থুলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার যে কোনও অবস্থায় সংঘম করিলে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত কায়সিদ্ধি ও তনবন্্ীনভিঘাত 
পৃথক্‌ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ 


সুত্র। রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্জসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥৪৬॥ 
ব্যাখ্যা। রূপেত্যাদি (রূপং চক্ষুঃপ্রিয়ো গুণবিশেষঃ, লাবণ্যং সৌনার্য্যং, 


বলং বীর্ষ্যং বজ্্সংহননত্বং, বজ্জস্তেব সংহননং দৃঢ়ঃ অবয়বসমূহে! যস্ত তন্ত ভাবঃ ) 
কায়সম্পৎ (এতানি কায়ন্ত সম্পদ গুণবিশেষঃ | ইত্যর্থ;)॥ ৪৬॥ 


তাৎপর্য ৷ স্ুন্দররূপ, শরীরের মাধুর্য, অতিশয় বী্ধ্য ও বজ্র স্তায় 
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অতি দৃঢ়, এই সমস্ত শরীরের সম্পৎ, পূর্বোক্ত ভূতস্বভাবে সংযম করিলে 
ইহা! হয় ॥ ৪৬॥ 
ভাষ্য । দর্শনীয়ঃ কাস্তিমান্, অতিশয়বলে! বজ্বসংহননশ্চেতি ॥৪৬।॥ 
/ অনুবাদ । ভূতজয়সিদ্ধ যোগী সুদৃশ্ত, মনোহর কাস্তি, অতিশয় বলবান্‌ ও 
ও'বজের স্তায় দৃঢ় শরীর হইয়! থাকেন ॥ ৪৬ 
মন্তব্য । বজ্রসংহনন শব্দে বজ্রে শ্ঞায় ধাহার প্রহার এরূপ কেহ কেহ 
ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধ ধোগীর শরীর &ঢ় হয় দধীচ মুনি তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত 
স্থল ॥ ৪৬ ॥ 


সুত্র। গ্রহণ-স্বরূপাহম্মিতাহম্বয়ার্থবত্বসংযমাদিক্দিয়জয়ঃ॥৪ ৭। 

ব্যাখ্যা । গ্রহণেত্যাদ্দি ( গ্রহণং শব্দাগ্ভাকার! বৃত্তিঃ, শ্বরূপং চক্ষুরাদিকং, 
অম্মিতাইহস্কারঃ, অন্বয়ার্থবন্ধে চ পূর্বোক্তে, এতেষু সংযমাৎ সংযমেন সাক্ষাৎ- 
কারাঁৎ ) ইন্জ্রিয়জয়ঃ ( চক্ষুরাদীনাং বশীকারে। ভবতি )॥ ৪৭ ॥ 

“তাৎপর্য্য। ইন্ত্রিয়গণের গ্রহণ অর্থাৎ বিষয়াকারে বৃত্তি, স্বরূপ চক্ষুরাদি 
ত্বয়ং, অন্মিত! অর্থাৎ কারণ অহঙ্কার, অনুগত সত্বাদদি গুণত্রয় ও অর্থবত্ব অর্থাৎ 
পুরুষের ভোগ ও অপবর্ণের জনকতা এই পঞ্চবিধ অবস্থায় সম করিলে 
ইন্ছরিয়ের জয় হয় ॥ ৪৭ ॥ 

ভাষ্য । সামান্যবিশেষাত্বা শব্দাদিগ্রাহঃ তেষিক্ট্িয়াণাং বৃত্তি- 
গ্রহণম্‌, ন চ তৎসামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়- 
বিশেষ ইন্দ্রিয়েগ মনসাহনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো 
বুদ্ধিসত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুত সিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্য 
মিক্দ্িয়ম্‌। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোহহঙ্কারঃ তন্য সামান্য- 
স্যেন্দ্িয়াণি বিশেষাঃ । চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্বকাঃ প্রকা শক্রিয়ান্থিতি- 
শীল গুণাঃ, যেষামিন্দ্িয়াণি সাহঙ্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং 
পু পুরুতার্থবত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিযর্ূপেষু যথাক্রমং 

১ "তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ সানা 
ফোগিন: ॥ ৪৭ ॥ 
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অনুবাদ । সামান্ত ও বিশেষ (৪৪ সুত্রোক্ত ) উতয়াত্মক শব্বাদি বিষয় 
গ্রান্থ অর্থাৎ অনুভাব্য, উক্ত বিষয়াকারে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিকে (পরিণাঁমকে ) 
গ্রহণ বলে, এই গ্রহণ কেবল শব্ধাদির সামান্তাকারে হয় না, বিশেষ আকারেও 
( তদ্ধ্যক্তিরপেও ) হয়, কারখ, বিশেষ আকারটা ইন্দ্রিয় ছারা আলোচিত ন! 
হইলে চিত্ত দ্বার! কিরূপে উহার নিশ্চয় হইবে ? (ইন্্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে 
বহিবিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হয় না), ্বরূপ কি তাহা' বল! যাইতেছে, প্রকাশ স্বভাব 
বুদ্ধিত্ব হইতে অহঙ্কারকে দ্বার করিয় 'ই্্রিযগণের উৎপত্তি হয়, ইন্্িয়ের 
কারণ সাত্বিক অহঙ্কার, ইন্জিয়ত্ব সামান্ত ও তন্তদিক্ত্রির বিশেষ এই উতভয়াত্মক 
ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য, ইহার অবয়ব সাত্বিক অহঙ্কার অধুতসিদ্ধ (পৃথক্‌ সিদ্ধ) নহে, 
অর্থাৎ পৃথক্‌ থাকিয়া মিলিয়৷ অবস্থিত আছে এরূপ নহে, উক্ত অবয়ব সমূহই 
দ্রব্যরূপ ইন্দ্রিয় । ইন্্রিয়গণের তৃতীয় অবস্থা অস্মিতারূপ অহঙ্কার, উক্ত অস্মিতা- 
রূপ সামান্তের বিশেষ ইন্দ্রি়গণ । ইন্দ্রিয়গণের চতুর্থ অবস্থা ব্যবসায় ( মহত্বত্, 
নিশ্চয়-বৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধি) রূপে পরিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্াদি 
গুণত্রয়, মহতত্বরূপে পরিণত গুণত্রয়ের পরিণাম অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ । 
ইন্ত্রিয়ের পঞ্চম অবস্থা গুণত্রয়ে অনুগত পুরুযার্থবত্ব অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও 
অপবর্থজননরূপ পরার্থতা । ইন্ড্রিয়গণের এই পঞ্চবিধ অবস্থায় যথাক্রমে 
(গ্রহণাদিরূপে ) সংঘম করা কর্তব্য, উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ অধিকার করিলে 
যোগিগণের ইন্দ্রিয় জয় সম্পন্ন হয় ॥ ৪৭ ॥ 


মন্তব্য । বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সংযোগ হইলে যে সামান্ত জ্ঞান 
(আলোচন ) হয় উহাকে ইন্দ্রিষের ধর্ম বলিয়! নির্দেশ হইয়াছে, বাস্তবিক 
ইহা ইন্জিয়ের ধর্ম নহে চিত্তেরই ধর্ম, ইন্িয়ের সংযোগে হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের 
বল। হইয়াছে, বছিবিধয়ে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় চিত্ত প্রকাশ করে। 

পদার্থ মাত্রই, সামান্ত ও বিশেষরূপ, পরোক্ষপ্রমাণে কেবল সামান্তাকারে 
জ্ঞান জন্মে, ইন্্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বিশেষটা প্রকাশিত হয়, ইহার বিশেষ 
বিবরণ প্রথম পাদে প্রত্যক্ষ লক্ষণে বল! হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন উদ্ক 
বিশেষটী মনেরই গ্রান্থ, উহাতে ইন্দ্িয়ের আরগ্তকতা লাই। গুণত্রয় হইতে 
দ্দিবিধ কাধ্য জগ্মে, একটী তমোবহুল জড়বর্গ, অপরটী সত্ববহল প্রক্াশস্বভাৰ 
ইন্্রিয়গণ । ইন্দ্রিয়গণ নিরবয়ব নহে, অহঙ্কারই উহার অবয়ৰ ॥ ৪৭ ॥ : 

৩৫ 


২৭৪ পাতঞ্জল দর্শন । [পাও । সু৪৮।] 


সুত্র। ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধান- 
জয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥ 


ব্যাখ্যা। ততঃ (ইন্দ্রিয়জয়াৎ ) মনোজবিত্বং ( মনোবৎ শীপ্রগামিত্বং ), 
বিকরণভাবঃ (স্থলদেহানপেক্ষয়! ইন্জিয়াণাং অভিপ্রেতবিষয়াকারেণ বৃন্তিলাভঃ ) 
প্রধানজয়শ্চ ( প্রকৃতিবশিত্বঞ্চ উপজায়তে ইত্যর্থঃ )॥ ৪৮ ॥ 

তাতপর্ধ্য। পূর্কোক্তরূপে ইন্দ্রিয় জয় হইলে মনের স্তায় দেহের অতি শী 
গতি, দেহকে অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্ি়গণের বহিবিষয়ে বৃত্তিলাভ ও সমস্ত 
প্রক্ৃতিবর্গ জয়রূপ সর্বেশ্বরত্ব লাভ হয় ॥ ৪৮ ॥ 


ভান্ত। কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো! মনোজবিত্বং, বিদেহানা- 
মিক্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো৷ বিকরণভাবঃ, 
সর্ব প্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এতাস্তিঅঃ সিদ্ধয়ো মধু 
প্রড়ীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চকরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥ 


' অনুবাদ । যাহা হইতে অধিক হইতে পারে না দেহের এরূপ শীত্র গতিকে 
মনোজবিত্ব বলে, স্থূল শরীরকে অপেক্ষা না করিয়! ইচ্ছান্ুসারে অতি দূরদেশস্থ 
ও বহুকালীন অতীতাদি বিষয় আকারে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের নাম বিকরণভাব, 
প্রকৃতি ও তৎকার্ধ্য বর্কে আপনাঁর অধীন করার নাম প্রধান জয়, এই তিনটা 
সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, পূর্বোক্ত গ্রহণাদি পঞ্চরূপ ইন্দ্রিয় স্বভাবে সংযম দ্বারা 
জয় করিলে এই সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ 


মন্তব্য। দেবধি নারদ ক্ষণমাত্রে চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণ করেন, পুরাগাদিতে 
বণিত উক্ত বিষয় মনোজবিত্ব সিদ্ধির ফল, মনঃ যেরূপ অপ্রতিবন্ধে ক্ষণকালে 
সমস্ত জগৎ চিন্তা করিতে সমর্থ, তদ্রপ শরীরেরও স্বচ্ছন্দ গমন হয়। কোনও 
দেশবিশেষে অবস্থিত থাকিয়! অতি দুরদেশের ও অতি দূরতর অতীত ভবিষ্যৎ 
কালের বিষয় সকলের ইন্দ্রিয় ছারা জ্ঞানকে বিকরণ-ভাব বলে। প্রধান-জয় 
অর্থাৎ ইচ্ছাহছসারে প্রকৃতির গরিচালনা করিতে পারিলে সর্বোশ্বরত্ব লাভ হয়। 
| 'ঘোগশান্সে এই দিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, অর্থাৎ মধুর যেমন সমস্ত অবয়বে অমৃত 
রস, এই সিদ্ধিরও তক্জপ হয় ॥ ৪৮ ॥ 


[পাও।সৃ৪৯।]  বিভূতি পাদ। ২৭৫ 


সুত্র। সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্ত র্ববভাবাধিষ্ঠাতৃতবং 
সর্ববজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥ 


ব্যাখ্যা । সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্ত ( বুদ্ধিপুরষয়ৌরন্ততাখ্যতির্ডেদজ্ঞানং, 
তন্মাত্রস্ত তন্নিষটস্ত, সংযমেন তন্ময়স্তেতি যাবৎ) সর্বভাবাধিষ্ঠাভৃত্বং (সর্ব 
নিয়স্তত্বং ) সর্ববজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ( সমন্তবিধয়কজ্ঞানঞ্চ উপজায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥ 

তাৎ্পধ্য । বুদ্ধি পৃথক্‌ পুরুষ পৃথথকু 'এইরূপ বিবেকজ্ঞানে সংযম অভ্যান 
করিয়া যোগিগণ সর্বনিয়ামক ও সর্বজ্ঞ হয়েন ॥ ৪৯ ॥ 

তান্ত। নিষ্ুতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিনত্বস্ত পরে বৈশারছ্ে পরস্তাং 
বশীকারসংজ্ঞ।য়াঁং বর্তমানস্য সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপপ্রতিষ্ঠন্থ 
সর্ববভা বাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ববাত্মানো গুণ! ব্যবসায়-ব্যবসেয়াত্বকাঃ স্বামিনং 
ক্েব্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্মাত্মত্বেনোপতিষ্ঠ্তে ইত্যর্থঃ। সর্বজ্ঞাতৃত্বং 
সর্ববাত্বনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমো- 
পারূঢং বিবেকজং জ্ঞ/নমিত্যর্থঃ, ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, 
যাল্প্রাপ্য যোগী সর্ববজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধানো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥ 

অনুবাদ । রজঃ ও তমঃ রূপ কালুষ্য অপগত হইলে বুদ্ধিসত্ের ( অন্তঃ- 
করণের ) পরবৈশারগ্য অর্থাৎ অতিশয় স্বচ্ছতা জন্মে, তখন বশীকার নামক 
পরবৈরাগ্যযুক্ত চিত্তের কেবল সত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি ) 
হয়, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানে সংযম অভ্যাস করিলে চিত্তের অন্তরূপ বৃত্তি ন৷ 
হইয়া কেবল তদাকারে বৃত্তি হয়, চিত্তের এই অবস্থায় যোগিগণ সর্বভাবের 

"(সমস্ত জড়বর্গের ) অধিষ্ঠাতা (নিয়ামক ) হন, অর্থাৎ ব্যবসায় (জ্ঞান) ও 

ব্যবসেয় ( জ্ঞেয়) রূপ সমস্ত গুণবর্গ ক্ষেত্রজ্ঞ ( জীব ) প্রভূ সকলের উপভোগ্য- 
রূপে পরিণত হয়, একক্ষণেই সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান (এটা জানিয়া উটা 
জানা, এভাবে নহে) হয়। ইহাকে যোগিগণ বিশোক! নামক সিদ্ধি বলেন, 
এই সিদ্ধি লাঁভ করিয়া যোগী সর্বজ্ঞ হয়েন, তাহার অবিদ্ধাদি ব্েশ ও 
ধর্মীধন্ন রূপ বন্ধন থাকে না ॥ ৪৯ ॥ 

মন্তব্য। প্রথম পাদে ছারি প্রকার বৈরাগ্য বর্ধিত আছে, বলীকার লামে 


২৭৬ পাত্রঞ্জল দর্শন। [পাঙ। সু ৫০।] 


বৈরাগ্যটা সকলের শেষ। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণত্রয়েও বৈরাগ্য জন্মে, 
“তৎপরং পুরুষখ্যাতেওগুণবৈতৃষ্যম্। এশ্বর্ধ্য ছুই প্রকার, ক্রিয়ৈশ্বর্ধ্য ও জ্ঞানৈ- 
বধ্য, সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বটী ক্রিয়ৈশ্বর্য্য, সর্ববজ্ঞাতৃত্বটী জ্ঞানৈশ্ব্ধ্য ॥ ৪৯ ॥ 


সুত্র। তৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যমূ ॥ ৫০ ॥ 


ব্যাখ্যা। তদ্বৈরাগ্যাদপি (তন্তাং বিবেকথ্যাতৌ রাগাভাবাৎ ) দোষবীজক্ষয়ে 
( দোষবীজানাং ক্রেশকর্মণাং ক্ষয়ে আনতযুস্তিকে তিরোভাবে ) কৈবল্যং ( স্বরূপ- 
প্রতিষ্ঠত্বং মুক্তিরপি পুরুষস্ত ভবতি )॥ ৫০ ॥ 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত সত্বপুরুষান্থতাখ্যাতিরপ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্তি 
হইলে অবিষ্ার্দিক্রেশ ও ধর্ম্মাধর্শ্রূপ কর্মমবন্ধন বিনষ্ট হয়, তখন পুরুষের 
স্বরূপে অবস্থানরূপ নির্বাণ মুক্তি হয় ॥ ৫০ ॥ 

তাত্য। যদাহস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্মক্ষয়ে সত্বন্তায়ং বিবেক- 
প্রত্যযো ধর্্মঃ সত্বঞ্ হেয়পক্ষে ন্াস্তং, পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোহন্যঃ 
সত্বাদিতি, এবং অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধ- 
শালিবীজকল্লান্প্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা! প্রত্যস্তং গচ্ছস্তি, তেষু 
প্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুউ্ক্তে, তদেতেষাং গুণানাং 
মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকন্বরূপেনাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতি- 
প্রসবে পুরুষস্থাত্যস্তিকোগুণবিয়োগঃ “কৈবল্যং”, তদা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা 
চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ 

অনুবাদ । ক্লেশ ও কর্মের অত্যন্ত বিনাশ হইলে যোগীর যখন এরূপ , 
ধারণ! হয়, বিবেকপ্রত্যয় (ভেদজ্ঞান ) সত্তব্বের (বুদ্ধির ) ধর্ম, সেই সত্ব হেয় 
পক্ষে স্স্ত অর্থাৎ পরিত্যাজ্য বলিয়৷ নির্ণীত হইয়াছে, ' পুরুষ পরিণামী 
নহে, শ্তদ্ধ, অর্থাৎ তাহাতে কোনও বিকার নাই, অতএব বিকারী সত্ব হইতে 
পৃথক, এইরূপে বিবেকখ্যাতি হইতে বিরক্তযৌগীর দগ্ধশালি বীজকল্প 
(গৌড়! ধানের স্তাক্স) অতএব শ্রসব অর্থাৎ পাপপুধ্য দ্বারা বিপাকত্রয় 
জন্মাতে অসমর্থ এরূপ ক্লেশবীজ সমস্ত মনের সহিত অন্তমিত' হইয়া যায়। 
উদ্নৃী বিনষ্ট হইলে পুরুষ আর ছ্ঃখত্রয় ভোগ করে না। কর্ণ, ক্লেশ ও 
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জাত্যাদি বিপাকরূপে পরিণত, চিত্তে অবস্থিত, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ 
সম্পাদন করায় ক্ৃতন্কত্য গুণরয়ের তখন প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রলয় বিনাশ) 
হইলে পুরুষের আত্যস্তিক গুণ বিষ্বোগ হয়, আর কখনও গুণের সহিত 
সম্বন্ধ হয় না, তখন চিতিশক্তি (পুরুষ) আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, 
অর্থাৎ পুরুষে আর চিত্ৃধন্ম্ের আরোপ হয় না॥ ৫০॥ 

মন্তব্য । “উপধ্যুপরি পশ্রান্তঃ সর্ব্ব এব দরি তি” উর্ধাদিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে নিজের সম্পত্তিকে তুচ্ছ বোধ হয, বিবেক খ্যাতিটা সকলের শিরোমণি 
বটে, কিন্তু পুরুষের স্বরূপে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর উহাতে 
বাগ থাকে না। রিবেকখ্যাতি চিত্তের বৃত্তি, বৃত্তি হইলেই পুরুষে আরোপ 
হয়, নিস্তরঙ্গ-মহার্ণবে তরঙ্গের রেখা হয়, এরূপ বিবেকখ্যাতির প্রয়োজন কি? 
পুরুষ মহাসাগর প্রশান্তভাবে থাকাই মঙ্গল। বন্ধন ও মুক্তির স্বরূপ “তদাদ্রষটঃ 
স্বর্ূপেইবস্থানম্” “বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র” ইত্যাদি স্ৃত্রে দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥ 


সুত্র। স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গন্ময়াকরণং পুনরনিইট- 
গ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥ ৃ 


ব্যাখ্যা। স্থাঙ্গযপনিমন্ত্রণে (্বর্স্থানস্থৈঃ মহেন্রাদিভিরুপনিমন্ত্রণং আহ্বানং 
তশ্মিন্‌ সতি ) সঙ্গন্ময়াকরণং ( সঙ্গঃ কামঃ ম্ময়ঃ কৃতার্থতাভিমানঃ, তয়োরকরণম্‌, 
সঙগঃ ম্ময়শ্চ ন কর্তব্যঃ ) পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ (তথা সতি পুনঃ সংসারপতন- 
সম্ভবাৎ ) ॥ ৫১ ॥ ৃ 

তাৎপর্ধ্য। কি জানি আমাদের পদ কাড়িয়া লয় এই ভয়ে ন্বর্গবাসি- 
€দবগণ যোগীর সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ প্রলোভন প্রদশন 
করিয়া থাকেন তাহাতে অনুরাগ বা বিস্ময় কাঁপবে না, কেননা তাহাতে 
পুনর্বার পতনের সম্ভীবনা আছে ॥ ৫১ ॥ 

ভাম্ত । চত্বারঃ খম্বমী যোগিনঃ, প্রথমকল্িকঃ মধুভূমিকঃ, 
প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি | তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তমাত্র- 
জ্যোতিঃ প্রথম্নঃ। খতস্তরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেক্দ্রিয়জয়ী .তৃতীয়$ 
সর্ব্বেধু ভ।(বিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃত র্তব্যসাধনাদিমান্‌+. 
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চতুর্ঘো যন্তরতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্ত চিত্তপ্রতিসর্গ একোহর্থঃ সপ্তবিধাইস্থয 
প্রান্তভৃমিপ্রজ্ঞ৷ ৷ তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষা্কুর্ববতো! ব্রাহ্মণস্থ 
স্থানিনো দেবাঃ সত্বশুদ্ধিমনুপশ্যান্তঃ স্থানৈরুপনিমন্তরয়ন্তে,র ভোঃ 
ইহাম্ততাং, ইহ রম্যতাং কমনীয়োহয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, 
রসায়নমিদং জরাম্ৃত্যুং বাধতে, বৈহাযসমিদং যানং, অমী কল্পক্রমাঃ, 
পুণ্য মন্দাকিনী, সিদ্ধ। মহর্ষয়$, উত্তমা অনুকূলা অপ্নরসঃ, দিব্য 
শ্রোত্রচক্ষুধী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ববমিদমুপার্জিতমায়ুদ্মতা, 
প্রতিপছ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি | এবমভিধীয়- 
মানঃ সঙ্গদোষান্‌ ভাবয়ে, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া 
জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্রেশতিমির- 
বিনাশো যোগপ্রদীপঃ, তহ্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতি- 
পক্ষাঃ স খন্বহং লন্বালোকঃ কথমনয়া বিষয়স্থগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্ত্যৈব 
পুনঃ প্রদীপ্তস্ত সংসারাগ্নেরাত্মানমিন্ধনী কুর্যযামিতি। স্বস্তিবঃ স্বপ্পোপ- 
মেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্যঃ ইত্যেবং নিশ্চিতমতিঃ 
সমাধিং ভাবয়েু। সঙ্গমকৃত্ব! ম্ময়মপি ন কুর্ষ্যা এবমহং দেবানামপি 
প্রার্থনীয় ইতি, ল্ময়াদয়ং স্স্থিতং-মন্তয়া ম্ৃত্যুনা কেশেষু গৃহীত- 
মিবাত্মানং ন ভাবয়িস্তুতি, ভথা চাস্য ছিত্রান্তরপ্রেক্ী নিত্যং যত্বোপ- 
্ধ্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তস্তযিস্যাতি, ততঃ পুনরনিষটপ্রাসল 
এবমস্য সঙ্গল্ময়াবকুর্বতো ভাবিতোহর্থে দৃট়ী ভবিষ্যতি, ভাবনীয়- 
শ্চার্থোহভিমুখী ভবিষ্যতীতি ॥ ৫১ ॥ 

অন্ুবাদ। যোগী চারি প্রকার, প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ 
ও অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। যোগশিক্ষা কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, বাহার পর- 
চিন্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাকে প্রথম- 
কর্পিক যোগী বলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধুতৃমিক যোগীর নাম খতস্তরপ্রজ্ঞ, ইনি 
ভুত ও ইি্্রিয়গণের জয়ের অভিলাবী। তৃভীয় যোগী প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ পঞ্চতৃত ও 
ইঞ্জিয়গণকে- সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন, ভূত ও ইন্দ্রিয়জয় বশতঃ পরচিত্বাদি 
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জ্ঞানরূপ সমস্ত ভাবিত (সম্পার্দিত) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধ যোগীর 
আয়ত্ত বিষয় সমস্তের বিনাশ হয় না, এই যোগী ভাবনীয় (সম্পাদনীয় ) অর্থাৎ 
যাহার সিদ্ধি করিতে হইবে এমত বিশোঁকা হইতে পরবৈরাগ্য পর্য্যস্ত বিষয়ে 
ককতকর্তব্য সাধনাদিমান্‌ অর্থাৎ সম্যক্‌ উপায়ের অনুষ্ঠাতা ৷ অতিক্রান্ত ভাবনীয় 
নামক চতুর্থ যোগীর কেবল চিত্ত ীয়ূপ একটা কার্ধ্য অবশিষ্ট থাকে, ইহাকেই 
জীবন্ত বলে, ইহারই »প্ত প্রকার রন্তভূমি ্রস্ঞ। (প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং 
ইত্যাদি) পূর্বে বর্গিত হইয়াছে । এই ঢারি প্রকার যোগীর মধ্যে মধুমতী ভূমি 
(দ্বিতীয় অবস্থা) সাক্ষাৎ করিয়াছেন এমত ব্রাহ্মণের (যোগীর ) চিত্তশুদ্ধি 
অবগত হইয়া স্বর্স্থা্নবাসী ইন্ত্রাদি দেবগণ স্থান অর্থাৎ স্বর্গাদি স্থানের বিবিধ 
উপভোগ্য বিষয় ছারা উহাদের প্রলোভন প্রদর্শন (আহ্বান) করেন, কারণ, 
দেবগণের ভয় হয়, পাছে যোগসিদ্ধি প্রভাবে আমাদের অধিকার চ্যুতি করে। 
আহ্বানের আকার এই, আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, এখাঁনে বিহার 
করুন, এই ভোগ কমনীয় (মনোহর ), এই কন্তা কমনীয়! চিন্তহারিণী, এই 
রসায়ন (ওষধ বিশেষ ) জরা মৃত্যু বিনাশ করে, এই বান ( রথ ) গগনচাঁরী, 
ইহ! দ্বার! স্বেচ্ছায় বিচরণ করুন্‌, এই কক্পবৃক্ষ সকল আপনার ভোগ প্রদান 
করিবে, স্ব্গঙ্গা মন্দাকিনী, ইহার কি সুন্দর জল! এখানে দিদ্ধ মহধিগণ 
বিরাজ করিতেছেন, এখানে সুন্দরী মনোহারিণী অগ্মরা সকল বাস করিতেছে, 
এখানে থাকিলে চচ্ষঃ শ্রোত্র প্রত্ৃতি ইন্জিয়/কল দিব্য হয়, অর্থাৎ দুরের বিষয় 
গ্রহণ করিতে পারে, এখানে শরীর বজ্রের স্ঠায় দৃঢ় হয় । আয়ুষ্সন্‌ আপনি স্বকীয় 
প্রভাবে এই সমস্ত উপার্জন করিয়াছেন, দেবগণের প্রিয় এই অক্ষয় অজর স্বর্গ 
স্থান গ্রহণ করুন্‌। এইরূপ কথিত হইয়া বিষয় সঙ্গের ( অন্ুরাগের ) দৌষ চিন্তা 
করিবে, আমি চিরকাল সংসারানলে দগ্ধ হইয়া জন্ম মৃত্যু অন্ধকারে ঘুরিয়া 
বেড়াইয়া সম্প্রতি কোনওরূপে অতি কষ্টে ক্লেশ-তিমিরনাশক যোগপ্রদ্দীপ লাভ 
করিয়াছি, তৃষ্ণার কারণ বিষয়রূপ বায়ু এ প্রদ্দীপের প্রতিকূল, আমি কিরূপে 
যোগ আলোক লাভ করিয়াও বিষয় মৃগতৃষ্টায় বঞ্চিত হইয্ম! সেই (যাহা! চির” 
কাল জ্ঞাত আছি ) সংসার-হুতাশনে আপনাকে কাষ্টন্ধপে দগ্ধ করিব। হে কৃপণ 
জনের (যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই) প্রার্থনীয স্বগ্রসদৃশ বিষয় সকল, তোমাদের 
মঙ্গল হউক, এইরূপ স্থির করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। উক্তদ্নপে শ্বর্গ- 
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ভোগে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিন্ময়কেও (আমি কত বড় লোক, দেবগণও 
আমাকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন, এইরূপ আত্মাভিমানকেও ) ত্যাগ করিবে, 
কারণ এ ভাবে বিস্ময় হইলে তাহাতে সুস্থিতমনা অর্থাৎ যথেষ্ট হইম্নাছে এন্প 
বোধ হওয়ায় আর সমাধির অনুষ্ঠান করে না, যমরাজ যে তাহার কেশাকর্ষণ 
করিয়াছে তাহা! জানিতে পারে না, তখন, ছিদ্রান্বেষী, সর্বদা প্রষত্রহকারে 
প্রতীকার করিতে হয় 'এমত প্রমাদু (আসক্তি) অবকাশ লাভ করিয়৷ 
অবিষ্ভাদি ক্লেশ সকলকে উদ্দীপিত দরে, তখন পুনর্বধার অনিষ্ঠের সম্ভাবন! 
অর্থাৎ সংসারে পতন অবশ্থস্তাবী। এইরূপে সঙ্গ ও ম্ময় করেন ন! এরূপ যোগীর 
লব্ধ বিষয় (সিদ্ধি) স্থির থাকে, এবং যাহা ভাবনীয় অর্থাৎ সিদ্ধি করিতে 
হইবে উক্ত যোগীর তাহ! সন্ুখীন হয় ॥ ৫১ ॥ 

মন্তব্য । যোগের প্রারস্ত হইতে কৈবল্য পর্য্যস্ত অবস্থাকে শান্ত্রকারগণ 
চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । উহার প্রথম অবস্থায় দেবগণের সাক্ষাৎকারের 
সম্ভাবন। নাই, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থাপন্ন যোগিগণ দেবগণ অপেক্ষা উন্নত, সুতরাং 
দের্বগণ তাহাদের প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, পরিশেষে দ্বিতীয় অবস্থা, 
যাহাতে সিদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, অথচ চিত্ত দৃঢ় নহে, সহজেই টলিতে পারে, 
এমত অবস্থায় প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়। অপস্তব নহে ।«দেবগণের লোভ প্রদর্শন 
করিবার কারণ, তাহাদের অধিকার কীড়িয়া লইবে এই ভয়, আর এক কারণ 
এই, মানবগণ চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিয়া যাগ যজ্ঞ দ্বার! প্রীতি উৎপাদন 
করুক্‌ ইহাই দেবগণের ইচ্ছা, মন্ুম্যগণ মুক্তির পথে পথিক হইবে, ইহা! দেবগণ 
দেখিতে পারেন না, এ বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমে বধিত আছে। 
উন্নত জীব নিষ্ন শ্রেণির উন্নতি দেখিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। 

দেবগণ মন্ুত্তের সাধ্যসাধনা করেন একথা আপাততঃ আশ্চর্য্য বোঁধ হইতে 
পারে, বিষয় লম্পট আসক্ত জীবের পক্ষে দেবপদ অতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু বিরক্ত যোগীর পক্ষে দেবপদ নিকৃষ্ট বই উৎকৃষ্ট নহে, বিশেষতঃ 
তাঁপস ব্রাহ্মণ দেবগণের অপেক্ষ। উন্নত একথা পুরাণের অধিকাংশ স্থলে দেখা 
যায়। ভাস্কার দ্বিতীয় 'যোগীকে ব্রাহ্মণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, এ ত্রাঙ্গণ 
তপন্থী, হক্মতেজে বনীয়ান্‌, কলির ব্রাঙ্গণ নহে। এক ভৃগু মুনির বৃত্াস্ত জানি- 
ঞেই ্রাঙ্মণের কতদূর গৌরব তাহা জানিতে পারা! যায়, উক্ত মুনিবর বিষুণর 
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বক্ষঃস্থলে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন । সাধারণতঃ লোক সকল অতি নীচমনা, 
দেবপদের কথ! দুরে থাকুক, সামান্ত একটী দাঁসত্ব পদকেই মোক্ষপদ বলিয়! 
বোধ করে, চিত্ত দুর্বল হইলে লঘুকেও গুরু বলিয়া বোধ হয়; শত্রীরাদিতে 
আত্মাভিমানই উহার কারণ ॥ ৫১ ॥ 
সুত্র। ক্ষণততক্রময়ো? সংযমাদ্িবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
ব্যাখ্যা । ক্ষণততক্রময়োঃ (ক্ষণে "আন্গ্ভ কাঁলভাগে বস্তভৃতে, অবিচ্ছেদ্দে 
চ তৎপ্রবাহে ) সংযমাৎ (তৎ সাক্ষাৎকাঁরাৎ ) বিবেকজং জ্ঞানম্‌ (সর্ববস্তুনাং 
ভেদেন তত্বসাক্ষাৎকাঁরো৷ ভবতি ) ॥ ৫২। 
তাৎপর্য্য। বিভাগ হয় না এরূপ সুন্ম কালাবয়বকে ক্ষণ বলে, উহাতে এবং 
উহাদের অবিচ্ছেদে পৌর্ধাপধ্য প্রবাহে সংযম করিলে বিবেকজ অর্থাৎ সমস্ত 
বস্তর অসস্ীর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৫২ ॥ 
ভাস্তা। বথাশপকর্ষপর্ধ্যন্তং দ্রব্যং পরমাণ্ঠ এবং পরমাপকর্ষ- 
পর্য্যস্ত; কালঃ ক্ষণঃ, যাঁবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পুর্ববদেশং 
জহাহ্ত্তরদেশমুপসম্পন্ভেত স কালঃ ক্ষণ, তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্ত ক্রমঃ, 
ক্ষণতত্ক্রময়োর্নান্তি বস্তসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্তাহোরাত্রা- 
দয় স খন্বয়ং কালো বস্তশুন্যো। বুদ্ধিনিষ্্ীণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী 
লৌকিকানাং ব্যুখিতদর্শনানাং বস্তম্বরূপ ইবাবভাসতে, ক্ষণম্ত বস্ত- 
পতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তধ্যাত্আা, তং কালবিদঃ কাল 
ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দো ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন ছয়োঃ 
.সহভুবোরসম্তবাত, পূর্ববস্মাহুত্তরভাবিনো যদীনন্তর্য্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ, 
তম্মাৎ বর্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পুর্বেবাত্তরক্ষণাঃ সম্তীতি, তন্মান্নান্তি 
তশুসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাঃ তে পরিণামান্থিতা ব্যাখ্যেয়াঃ, 
তেনৈকেন ক্ষণেন কৃওস্মো লোকঃ পরিণামমন্ুভবতি, তত্ক্ষণোপারূঢ়াঃ 
খন্বমী ধশ্মীঃ, তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাত তয়োঃ ০ 
ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাহুর্ভবতি ॥ ৫২॥ 
অনুবাদ । ঘটাদি টিটি ভানি রর দিতির যেখানে ৮৮৪৪ 
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অপকর্ষ (ন্যুনতা ) শেষ হয় অর্থাৎ যাহার আর বিভাগ হয না, যাহার 
অবয়ব নাই, এরপ ভ্রব্যকে যেমন পরমাণু বলে, তদ্রপ দণ্ড পল প্রভৃতি 
কালের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে আর বিভাগ হয় না, দেই নিরবয়ব 
কালের অংশকে ক্ষণ বলে, পরমাগুতে ক্রিয়া হইয়া যতটুকু সময় মধ্যে 
ূর্বদেশ পরিত্যাগ করে, অথবা উত্তর দেশ গ্রহণ করে সেই হুক্মকালকে 
ক্ষণ বলা যায়, উক্ত ক্ষণ ধারার অবিচ্দকে ( নৈর্তর্্যকে ) ক্রম বলে। 
ক্ষণ ও তত ক্রমের বস্ততঃ সমাহার“ মিলন ) না! হইলেও বুদ্ধিকূত অর্থাৎ 
কল্পিত মিলন হইতে পারে । এক সময়ে বিদ্ধমান পদার্থ সকলেরই সমাহার 
সম্ভব, মুহূর্ত (দণদয়) দিব রাত্রি প্রভৃতি কাল ক্ষণেরই সমষ্টি, কিন্তু একটা 
ক্ষণ উৎপন্ন হইলে তাহার পুর্বক্ষণ বিনষ্ট হয়, এইরূপে উত্তরোত্তর ক্ষণের 
উৎপত্তিতে পুর্ধব পূর্ব ক্ষণের বিনাশ হয়, বহুসংখ্যক ক্ষণের মিলন অতি দূরের 
কথা, ছুইটা ক্ষণও এক সময়ে মিলিত হইতে পারে না, কেবল বুদ্ধিতে 
মিলন হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান হয় যেন কতকগুলি ক্ষণ একত্র ক্রমিক- 
ভাবে মিলিত হইয়া আছে, উহাই মুহুর্ত প্রভৃতি কাল । দিন, মাস প্রভৃতি 
শব্দ আছে, উহার উচ্চারণ করিলে লোকের একটা জ্ঞানও হয়, অথচ উহা! 
বস্তশূন্ত অর্থাৎ কিছুই নহে, কেবল বিচারশক্তি রহিত সাধারণের বুদ্ধিতে 
উখিত হইয়া যথার্থ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। উহার মধ্যে ক্ষণটী বাস্তবিক, 
ক্রমের অবলম্বন, কারণ ক্রম আর কিছুই নহে, কেবল ক্ষণের আনন্তরঘ্য 
অর্থাৎ অবিরল ভাবে ক্ষণপ্রবাহই ক্রম। এই ক্রমবিশিষ্ট ক্ষণকেই কালজ্ঞেরা 
কাঁল বলিয়া থাকেন। ক্রমটী মিথ্যা, ইহার কারণ, ছুইটী ক্ষণের একত্র 
অবস্থান সম্ভব নহে, ছুইটীর ক্রমও হইতে পারে না, কারণ সহ্ভাবী (একত্র 
থাকে) একপ ছুইটা ক্ষণ নাই। পূর্বক্ষণ হইতে উত্তর ক্ষণের যে আনন্তর্ধ্য 
তাহাই ক্রম অতএব কেবল বর্তমানই একটা ক্ষণ, পূর্বোত্বর অর্থাৎ ভূত- 
ভবিষ্যৎ ক্ষণ বলিয়া কিছুই নাই। উহার হুক্রূপে পরিণাম অর্থাৎ সামান্য 
দ্বারা অন্বিত হয়, বস্তর নৃতন পুরাতন ভাবের উপযোগী হয়। অতএব কেবল 
একটা বর্তমান ক্ষণ দ্বারাই সাধারণের পরিণাম (ক্রিয়া) সম্পন্ন হয়। অপরা- 
পর (ভূত তবিস্বুৎ) ধর্ম সমস্ত এ বর্তমানের আশ্রিত, অর্থাঞ্চ উহারই অবস্থা 
মাজি। উত্তর ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিয়া! সাক্ষাৎকার করিলে বস্ত- 
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মাত্রেরই বিবেকজ অর্থাৎ ইতর বস্ত হইতে পৃথক ভাবে কেবল সেই বস্তুর 
প্রত্যক্ষ হয়, তদ্যক্তিরূ্প বিশেষ ভাবে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয় ॥ ৫২॥ 

মন্তব্য । ন্তায় বৈশেষিক মতে কাল একটা অতিরিক্ত পদার্থ, উহ নিতা, 
উপাধি (ক্রিয়া) বশতঃ ক্ষণাদি ব্যবহারের কারণ হয়। সাংখ্যপাতঞ্রলমতে 
অতিরিক্ত কাঁলনামে পদার্থ নাই, ক্রিয়াকেই কাল বলে। অতিরিক্ত নিত্য 
মহাকাল দ্বারা কোনও ব্যবহার হ্য়ু না, খণ্ডকাল (দিন মাস প্রভৃতি ) 
দ্বারাই ব্যবহার হইয়া থাকে, এমত অবস্থায় নিত্যকাল স্বীকারের আবশ্তক 
কি? জগতে এরূপ অনেক পদার্থ আছে, অথবা আছে বণিয়! জ্ঞাত থাকে, 
যাহার সত্বা মাত্রও নাই, ক্বেল লোকের বুদ্ধিপটে আবহ্মার্নকাল হইতে 
অস্কিত থাকায় ষথার্থ বলিয়া বোধ হয়। দিন রাত্রি মাস প্রভৃতি এই ভাবের 
পদার্থ, দিন বলিলে কি বুঝায় তাহা! কাহাকেও বলিতে হয় না, আমরা 
সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারি, কিন্তু কি বুঝি তাহা কেহই বিচার করে না. 
গ্রহগণের ক্রিয়৷ (গতি ) দ্বারা কালের গঠন হয়, ক্রিয়ার সমষ্টিই দিন প্রভৃতি 
কাল, কিন্তু সমষ্টি হইবার সম্ভব নাই, অসংখ্য ক্রিয়া ব্যক্তি একত্র দণ্ডায়মান 
থাকে না, উত্তরটা হইলে পুর্ববটী নষ্ট হয়, এই ভাবেই চিরকাল চলিয়া 
যাইতেছে, তথাপি আমরা বুদ্ধিতে একরূপ গড়িয়া লই, এইরূপে কতকগুলি 
ক্রিয়া ক্ষণের সমষ্টি হইতে দিন মাস প্রভৃতি কপ্পিত হয়, এই কতকগুলিই 
বা কোন্‌ কতকগুলি তাহাও জান। কঠিন, গ্রহগতির বিশ্রাম নাই, উহার 
সমট্টির আদি অন্ত নির্দেশ হয় না, কেবল গ্রহক্রিয়ার অনুক্রিয়া দ্বারা একটা 
সমষ্টি করা যায়, যেমন হৃর্য্যের ক্রিয়া বশতঃ পৃথিবীতে আলোক পতনের 
অনন্তর অন্ধকার বিনাশ ইহাকে আদি ধরিয়া পৃথিবীতে আলোক রহিত 
"হইয়া অন্ধকারের আগমন ইহাকে অন্ত ধরিয়া দ্রিন নামক একটা কাল হয়, 
এইরূপে রাত্রি প্রতৃতিরও কল্পনা বুঝিতে হইবে ॥ ৫২। 


ভাষ্া। তম্ত বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে । 
সুত্র । জাতিলক্ষণদে শৈরন্যতাহনবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ 
'. , প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥ 


ব্যাখ্যা। জাঁতিলক্ষণদেশৈঃ (জাতিগোত্বাদিঃ, লক্ষণং 'অসাধা রণধর্শঃ, দেশঃ 
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স্থানং তৈঃ) অন্ততাইনবচ্ছেদাৎ ( ভেদানবধারণাৎ) তুল্যয়োঃ :( সমানয়োঃ 
বস্তনোঃ) ততঃ প্রতিপত্তিঃ (পুর্বোজসংযমাৎ গ্রতিপত্তিঃ ভেদেন সাক্ষৎকারঃ 
তথ্ধ্ক্তিতবেন ভানমিতি যাবৎ ॥ ৫৩॥ 

. তাৎপর্য । গোত্বাদি জাতি, বস্তর অসাধারণ ধর্ম ও দেশ দ্বারাই বস্তুর 
ভেদ প্রদশিত হয়, যেখানে এই তিনটার €কানটারও সম্ভব নহে, অথচ এক 
পার্থ হইতে অন্য পদার্থকে তির বলি জানিতে হইবে সেখানে পূর্বোক্ত 
বিবেকজ জ্ঞানই একমাত্র উপায় ॥ ৫৩॥ 

ভাব্য । তুল্যয়োর্দেশলক্ষণসারূপ্যে জাতিতেদোহমন্যতায়া হেতুঃ, 
গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুল্যদেশজাতীয়ত্বে লক্ষণমন্যত্বকরং, কালাক্ষী 
গৌঃ ন্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকয়োর্জীতিলক্ষণসারূপ্যাৎ 
দেশভেদোহন্যত্বকরঃ, ইদম্পূর্ববমিদমুত্তরমিতি । যদ] তু পূর্ববমামলক- 
মন্থাব্যগ্রস্ত জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্যতে তদা তুল্যদেশত্বে পুর্ববমেত- 
দুত্তরমেতদ্রিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ, অসন্দিগ্ধেন চ তত্বত্্ানেন ভবি- 
তব্যম্‌, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ বিবেকজজ্ঞানাদিতি । কথং, 
পূর্ববামলকসহক্ষণো। দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশাৎ ভিন্নঃ তে চামলকে 
স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্ত তয়োরন্যাত্বে হেতুরিতি। 
এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তল্যজা তিলক্ষণদেশত্য পূর্ববপরমাণুদেশ- 
সহক্ষণসাক্ষাতৎ্করণাছুত্তরস্য পরমাণোস্তদ্দেশানুপপত্তাবুত্তরস্য তদেশা- 
মুভবে! ভিন্ন; সহক্ষণভেদা তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোহন্ত্বপ্রত্যয়ে। 
ভবতীতি। অপরে তু বণয়ন্তি, যেহস্ত্যা বিশেষাস্তেহম্যতী প্রত্যয়ং, 
কুর্ববন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদে মূর্তিব্যবধিজাতিভেদশ্চান্যত্ব- 
হেতুঃ ক্ষণভেদস্তব যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং “মুর্তিব্যবধি- 
জাতিভেদাভাবান্নাস্তি মুলপৃথক্ত্বং” ইতি বার্ষগণ্যঃ ॥ ৫৩॥ 

অন্বাদ, । পূর্বোক্ত সংযমের বিষয় বিশেষ বল! যাইতেছে, থে স্থানে স্থান 
অর্থাৎ আধার দেশ ও লক্ষণ ( বর্ণ প্রভৃতি ). সমৃশ হয়, সেখানে কুল্য বস্ত ্বয়ের 
জাতিই ( গোত্বাদি ) ভেদের কারণ হয়, যেমন এইটা গাভী এইটী ঘোটকী, 
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গাভী ও ঘোটকী উভয়েরই বর্ণ রজ, ক্ষণভেদে এক স্থানেই উভয়ে অবস্থিত, 
এক্প স্থলে উভয়ের জাতি ( গোত্ব অশ্বত্ব ) উভয়ের ভেদ জ্ঞাপন করায়। বস্তদ্বয় 
তুল্যদেশীয় ও তুল্যজাতীয় হইলে লক্ষণই (বিশেষ চিহ্ুই ). তাহাদের ভেদক 
হয়, যেমন কালাক্ষী গাভী (গাভীবিশেষ ) স্বস্তিমতী গাভী, ইহারা উভয়ই 
গোজাতীয়, উভয়েরই ক্ষণভেদে এক দেশে অবস্থান সম্ভব, এমত স্থলে তাহাদের 
শরীরে কোনও বিশেষ চিহ্ন দ্বারা ভেদ জ্ঞান হইয়! থাকে। দুইটা আমলকের 
জাতিগত বা লক্ষণগত কোনও ভেদ নাই, উভয়ই আমলক জাতীয়, উভয়েরই 
আকার একরূপ, কোন মতেই ভিন্ন বলিয়৷ জান। যায় না, এপ স্থলে দেশ- 
ভেদই (আধার স্থানভেদই ) উহাদের পরস্পর ভেদের কারণ হয়। একটা 
দেশই (হস্ত প্রভৃতি ) ক্ষণভেদে পূর্ব্ব ও উত্তর বলিয়! নির্দিষ্ট হইতে পারে, এ 
পূর্ববোত্তর দেশে অবস্থিত বলিয়া এই আমলকটা পুর্ব এইটী উত্তর এইরূপে 
পৃথকৃভাবে জানা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতাকে (এন্থলে যোগীকে ) পরীক্ষা 
করিবার নিমিত্ত অন্ত ব্যগ্র অর্থাৎ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিয়া প্র আমলক ছুইটা 
যদি উল্টাইয়! রাখা যায়, তবে আর পৃথক্রূপে জানিবার কোনই উপাঁয় থাকে 
না, তত্বস্তানে সন্দেহ থাকিতে পারে না, যদি যোগীর তত্ক্ঞান হইয়া থাকে তবে 
নিঃদন্দেহরূপে বলিতে হইবে কোন্টা পূর্ব ও কোন্টা উত্তর, এই নিমিত্ত বল! 
হইয়াছে_-“ততঃ প্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিবেকজ জ্ঞানশক্তি দ্বারাই 
আমলকদ্বয়ের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইবে। পূর্ববক্ষণে পৃর্র্ব আমলক পুর্ব্বদেশে 
ছিল, ইহাতে আমলকে ক্ষণ ও দেশ দ্বারা একটা বিশেষ ধর্ম জন্মিয়াছে, এই- 
রূপে উত্তর আমলকেও জন্বিয়াছে, আমলকদ্ধয় উন্ট1 পাণ্টা করিয়৷ রাখিলেও 
ক্ষণসহকারে একই দেশের যে ভেদ আছে উহা দ্বারা সংযম বলে যোগী পৃথকৃ- 
রূপে চিনিতে পারেন, অর্থাৎ সিদ্ধ যোগী পূর্বক্ষণ, দেশ ও আমলক এই 
ত্রিতয়ের বৈশিষ্ট্ে (সাহিত্য, মিলন ) সংযম করিয়! পূর্বক্ষণ সহকারে দেশ 
ও আমলকের সম্বন্ধ ধরিয়া উত্তর আমলক হইতে পৃথক্‌ করিতে পারেন। 
উক্ত স্থৃল দৃষ্টান্ত দ্বারা তুল্যজাতি-লক্ষণ-দেশ পরম সুক্ষ পরমাণুহদ্বয়ের পরস্পর ভেদ 
বুঝিতে হইবে, যেমন দুইটা পািব পরমাণুর্র পৃথিবীত্ব এক জাতি, গন্ধ প্রতৃতি 
লক্ষণও উভয়ের তুল্য এবং দেশও ( অবস্থিতি স্থান) এক হইলে পুর্বব পর- 
মাগুর যে ক্ষণে যে দেশে স্থিতি হইয়াছে ঠিক্‌ সেই ভাবে উত্তর পরমাণুর হয় 
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নাই, অর্থাৎ একক্ষণে একদেশে ছুইটা পরমাণু থাকিতে পারে ন1) ক্ষণ, দেশ 
ও পরমাণু, এই ত্রিতয়ের মিলনে যে একটা নুতনত্ব জন্মে সংযম দ্বারা উহার 
সাক্ষাৎকার হইলে জ্ঞানৈশ্ব্য্যশক্তিশালী যোগীর উহ৷ অনায়াসেই বিদিত হয়। 

কেহ কেহ (বৈশেষিককার ) বলেন অস্ত্য অর্থাৎ শ্বতো। ব্যাবর্ত্য, 
যাহার নিজের পরিচয় নিজেই প্রদান করে, এমত বিশেষ নামক একটা 
পদার্থ আছে, উহা! নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাঁকে, উহা! দ্বারা পরমাগুত্র 
পরম্পর ভেদ হয়। সে স্থলেও (পর্মাণু প্রভৃতিতে ) দেশ প্রভৃতি পূর্বোক্ত 
হেতু, মূর্তি, অবয়ব সংস্থান ও ব্যবধান ইত্যাদি নানাবিধ ভেদক ধর্ম আছে, 
অতএব অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জাতি, 
দেশ, লক্ষণ, মুর্তি ও ব্যবধান প্রযুক্ত ভেদ সাধারণের বুদ্ধির বিষয় হইতে 
পারে, যেখানে জাতি প্রভৃতি নাই, কেবল পূর্বোক্ত ক্ষণপ্রযুক্তই ভেদ থাকে 
তাহা কেবল সিদ্ধ যোগিগণেরই বুদ্ধিগম্য, উহা! অপরে জানিতে পারে ন]|। 
বার্ষগণ্য অর্থাৎ আচার্ধ্য পতঞ্জলি বলেন মূল কারণের (সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই, গুণত্রয়রূপ প্রকৃতির ) ভেদ নাই, কারণ ভেদের হেতু মূর্তি ব্যবধি 
জীতি প্রভৃতির পার্থক্য উহাতে কিছুই নাই ॥ ৫৩॥ 

মন্তব্য । অবয়বী ঘটপটাদি পদার্থের মধ্যে একটী হইতে অপরটী ভিন্ন 
তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, কারণ একের অবয়ব হইতে অপরের অবয়ব 
ভিন্ন, এ অবয়বই অবয়বীর ভেদক হয়, নিরবয়ব পরমাণু প্রভৃতি পদার্থের 
ভেদ্ক কে হইবে? ভেদক ন! থাকিলে মাধারভ্তক পরমাণু হইতে মুদেগর 
আরম্ভ হইতে পারে, উহা! অভিমত নহে, এবং মুক্ত আত্মা সকলের পরম্পর 
ভেদ হইতে পারে না এই নিমিত্ত বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ নামে একটা 
অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার আছে, উহা! কেবল নিত্য দ্রব্যে থাকে, স্বয়ং 
নিত্য, “অস্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্রিশেষঃ পরিকীর্তিতঃ,৮» এই বিশেষ পদার্থ 
অপরের ভেদক হয়, ইহার আর ভেদক নাই, স্বয়ংই তেদক (ব্যাবর্তক )। 
পতঞ্জলির মতে পরমাণু নিরবয়ব নহে, মুক্তপুরুষ সকলেরও পূর্ববশরীর সম্বন্ধ 
দ্বারা ভেদ প্রতীতি হইতে পারে, অতএব অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকারের 
আবস্তক নাই। মূর্তি শবে অবয়ব সংস্থান বুঝায়, উহাদ্বারা 'ভেদ জ্ঞান হয়, 
জনদর ও কুৎপিৎ অবয়ব দ্বারা ভেদ জ্ঞান হয়। অথবা মূর্তি শকে শরীর 
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বুঝায়, ষদিচ মুক্তপুরুষের শরীর সন্বন্ধ নাই, তথাপি বদ্ধাবস্থায় শরীর সম্বন্ধ 
ছিল, সংঘম দ্বারা তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া! যুক্তগণকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া 
জানা যাইতে পারে। কুশপুক্কর প্রভৃতি দ্বীপের ভেদের কারণ ব্যবধি অর্থাৎ 
দুরবর্তিতা। কেবল কাঁল বা কেবল দেশ ভেদের জ্ঞাপক হয় না, কাল ও 
দেশ মিলিত হইয়াই আধেয়ের পরিচয় জন্মায়। এই ক্ষণাবচ্ছেদে এই বস্ত 
এই স্থানে আছে, অথবা এই দেশাবচ্ছদে এই বস্ত এই ক্ষণে আছে, “দেশ. 
বৃত্তৌ কালস্তেব, কালবৃতৌ দেশল্তাপ্যবচ্ছেদকত্বৎ” এইরূপেই প্রভীতি হইয়া 
থাকে । ক্ষণবুত্তিতা দ্বারা যে বস্তর ভেদ হইতে পারে তাহা সাধারণের 
বুদ্ধিগম্য নহে, উহা! সংযমশীল সিদ্ধযোগীরাই জানিতে পারেন ॥ ৫৩ ॥ 


সুত্র। তারকং সর্বববিষয়ং সর্ববথা বিষয়মক্রমং চেতি 
বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
ব্যাখ্াা। বিবেকজং জ্ঞানম্‌ (পূর্বোক্ত সংযমবলাৎ জায়মানিং ভেদজ্ঞানম্‌) 
তারকং (সংসারার্ণবাৎ তারয়তীতি তারকম্‌) সর্ধবিষয়ং (নান্ত অবিষয়ঃ 
কিঞিৎ) সর্ধথা বিষয়ং (সপ্রকারং সর্বং প্রকাশয়তি ) অক্রমং (যুগপদেৰ 
সর্বং বিষয়ীকরোতি ) ॥ ৫৪॥ 
তাৎপধ্য। পুর্বোক্ত ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম দারা যে বিবেকজ জ্ঞান 
জন্মে, এ জ্ঞান যোগীকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, উহার অবিষয় 
কিছুই থাকে না, অশেষ বিশেষরূপে বন্তরমাত্রকেই একদা! প্রকাশ করে.॥৫৪| 
ভাষ্য । তারকমিতি স্বপ্রতিভোখমনৌপদৈশিকমিত্যর্থ% সর্বব- 
'বিষয়ং নাহ্য কিঞ্রিদিবিষয়ীতৃত মিত্যর্থ:, সর্ববথা বিষয়ং অতীতানাগত- 
প্রত্যু্পন্নং সর্ববং পর্ধ্যায়ৈঃ সর্ববথা জানাতীত্যর্থঃ, অক্রমমিতি 
একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ববং সর্ববথা গৃহ্থাতীত্যর্থ» এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং 
পরিপূর্ণ, অস্তৈবাংশো৷ যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্থয 
পরিসমাপ্তিরিতি ॥ ৫৪ ॥ 
অনুবাদ ।,. সত্ব ও পুরুষের ভেদে ও ক্ষণততক্রমে সংযম হইতে লৌকিক* 
জ্ঞানসামগ্রী ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকে উৎপন্ন বথার্থ জ্ঞানশর্তিকে প্রতিত। বলে, 
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উহা! হুইতে ষে স্বভাবতঃ জ্ঞান জন্মে তাহাকে তারকজ্ঞান বলে, উহ! 
অনৌপদৈশিক অর্থাৎ উপদেশ (শব্দ প্রয়োগ) ব্যতিরেকেই জন্মে, সমস্ত 
পদদার্ঘই ইহার বিষয়, জগতে এমত কোনও বস্ত নাই যাহা ইহার গোচর ন! 
হয়, এই জ্ঞান সর্বথ! বিষয়, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত পদার্থই 
অবান্তর বিশেষের সহিত এই জ্ঞানের বিষয় হয়, এই জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ 
ুগ্পপৎ সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে: এটা গ্রহণ করিয়া! উটী গ্রহণ করা এরূপে 
নহে, একদাই সকল পদার্থ বিষয় কুরে, বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ অর্থাৎ 
কোনও স্থলে, কোনও বস্তু, কোনওরূপে, কোনও কালে ইহার অগোচর 
হয় না, (অন্তজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক) সম্প্রজ্ঞাতযোগ প্রদদীপও এই 
জ্ঞানস্্যের একটী অংশমাত্র। “স্থাঙ্থ্যপনিমন্ত্রনে” ইত্যাদি সুত্রে বণিত খতস্তরা- 
প্রজ্ঞা নামক মধুভূমিকরূপ দ্বিতীয় ভূমিই মধুমতী ভূমি, উহাকে আরম্ত 
করিয়া সপ্তধা প্রান্ততৃমি প্রজ্ঞা নামক পরিসমাপ্তি এই আ্োপান্ত সম্প্রজ্ঞাত- 
যোগ হ্যত্রলিখিত তাঁরকজ্ঞানের অংশ বলিয়া ইহাকে তারকজ্ঞান বলা 
হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ 
মন্তব্য । তারকজ্ঞান অনৌপদৈশিক, ইহা শব দ্বারা জন্মিতে পারে না, 
কারণ শব্দ পরোক্ষভাবে সামান্তরূপেই পদার্থের জ্ঞান জন্মায়, তারকজ্ঞান 
প্রত্যক্ষরূপে বিশেষভাবে সমস্ত পদার্থের প্রকাশ করে, অতএব উহা! শবব হইতে 
উৎপন্ন হয় না। 
পূর্বে অনেক স্থানে সংযমবলে সর্ধজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে, পুনর্বার 
এখানে বিবেকজ জ্ঞানকেও সর্ব বিষয় বলা হইল, ইহাঁতে পুনরুক্তি হইয়াছে 
বোধ হয়, তাহা হয় নাই, কারণ, সর্বশব্ধ প্রকার ও অশেষ অর্থে ব্যবন্থত, 
হইয়! থাকে, বিবেকজ জ্ঞানই সর্ধব বিষয় অর্থাৎ অশেষ বিষয়ক, ইহার অবিষয় 
কিছুই নাই। পূর্বোক্ত সর্বশব্ধ এইরপে প্রযুক্ত হইয়াছে, “সমস্ত ব্যঞ্জন দ্বারা 
আহার কর! হইয়াছে” বলিলে পাকশালায় ধত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তত ছিল 
তাহার প্রত্যেকের কতক অংশ দ্বারাই ভোজন হইয়াছে এরপ বুঝায় । “সমস্ত 
্রাঙ্মণ ভোজন করান হইয়াছে” বলিলে যতগুলি নিমদ্ধিত সকলেই ভোজন 
কন্ষিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, সংসারের সমস্ত ব্রাহ্মণ বুঝায় নাঁ, পূর্ব পূর্বে 
উক্ত সর্ধশবেও এরূপ প্রকার বিশেষ বুঝিতে হুইবে'। পাব্রস্থ সর্ব ব্যঞ্জন 


5 বিভূতি পাদ। ২৮৯ 


ভোজন করা হইয়াছে, এস্থলে সর্বশবে নিঃশেষ অর্থ বুঝায় অর্থাৎ একটুকুও 
বাকি নাই এইরূপ বুঝায়, বিবেকজ জ্ঞানস্থলেও প্রবূপ বুবিবে। রজঃ ও তমঃ- 
রূপ বুদ্ধির আবরণ বিদূরিত হইলে বিশুদ্ধ সত্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ-রূপ প্রতিভা 
জন্মে, উহা! হইলে আপনা হইতেই বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, কোনওরূপে 
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না ॥ ৫৪ ॥ 


ভাষ্য । প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানশ্কাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা। 


সূত্র । সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ 


ব্যাখ্যা । সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিলাম্যে ( সত্বম্ত চিত্তন্ত শুদ্ধিঃ বৃত্তিরাহিত্যং 
পুরুষস্ত' চ শুদ্ধিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। চিন্তধন্মাণামনারোপঃ ইতি যাবৎ, এবং সতি ) 
কৈবল্যমিতি (মুক্তির্ভবতি, তত্র চ বিবেকজং তারকজ্তানং ভবতু মা বা ভূৎ 
নাপেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ, ইতিশব্দঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ ) ॥ ৫৫ ॥ 

তাৎপর্য্য। পূর্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞান হউক ব! নাই হউক, বিষয়াকারে বুদ্ধির 
পরিণাম না হইলে সুতরাং তাহার প্রতিবিস্ব পুরুষে ন! পড়িলে মুক্তি হয় ॥ ৫৫ ॥ 

ভাব্য। যদা নি্ুতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্বং পুরুষন্থান্যতী প্রত্যয়- 
মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদ। পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং 
ভবতি, তদ। পুরুষস্তোপচরিতভোগাভাবঃ শুদ্ধি, এতন্যামবস্থায়াং 
কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্তানীশ্বরস্ত ব। বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা, 
ন হি দগ্ধক্লেশবীজন্ত জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদ্তি, সত্বশুদ্ধিত্বারেণৈতণু 
সমাধিজমৈশ্র্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্, পরমার্থতস্ত জ্ঞানাদদর্শনং 
নিবর্ততে, তম্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যত্তরে ক্লেশাঃ, ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকা- 
ভাবঃ, চরিতাধিকারা্চৈতস্তামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনদৃশ্যত্ে- 
নোপতিষ্ঠস্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতি- 
রমলঃ কেবলীভবতি ॥ ৫৫ ॥ 

অনুবাদ ৷ * বুদ্ধিসত্বের ( চিত্তের) রজঃ ও তমোরূপ মল বিদুরিত হইলে 
কেবল পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপাদন করা তাহার অবশিষ্ট কার্ধ্য থাকে, তখন 


৩৭ 


২৯০' পাতঞ্জল দর্শন। [পাঙ।সূ ৫৫] 


অবিষ্কা প্রভৃতি ক্লেশরপ বীজ সকল দগ্ধ হুইয়্া যায়, স্থৃতরাং চিত্তে কথক্চিৎ 
পুরুষের শুদ্ধির (স্বচ্ছতার ) সদৃশ শুদ্ধি অর্থাৎ নির্মীলত! জন্মে, বিষক্সাকারে 
পরিণাম না হওয়াই চিত্বের শুদ্ধি, উপচরিত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রতিবিশ্ 
গ্রহণরূপ ভোগের অভাবকে পুরুষের শুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বলে। 
এই অবস্থাকে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বলে ।« অণিমাদি সিদ্ধি হউক বা নাই 
হউক, বিবেকজ তারকক্ঞান লাভ হউক 'ব! নাই হউক (তাহার অপেক্ষা নাই), 
ধাহার ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তীহণর তত্বজ্ঞানোৎপত্তিতে অন্য কাহারও 
অপেক্ষা নাই। সমাধি হইতে উৎপন্ন অণিমাদি রশ্বর্ধ্য ও বিবেকজজ্ঞানাদির 
উল্লেখের কারণ উহার চিতশুদ্ধি জন্মাইয়। তত্বজ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়। 
ফলকথা এই, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শন (অবিষ্া ) নিবৃত্ত হয়, অদর্শন নিবৃত্ত হইলে 
উত্তরবর্তী অর্থাৎ অবিদ্ধা হইতে উৎপন্ন অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্লেশ 
থাকে না, ক্লেশ না! থাকিলে ধন্াধন্ম ও তাহার পরিণাম জাতি, আয়ুঃ ও 
ভোগ জন্মে না, এই অবস্থায় গুণ ( সত্ব, রজঃ তমঃ ও তাহার কাধ্য ) সকল 
চরিতাঁধিকাঁর হয়, উহাদের অধিকার অর্থাৎ কার্ধ্য থাকে না, ভোগ ও 
অপবর্ণ উৎপাঁদন করাই প্রকৃতির কার্য্য, তত্বজ্ঞান উৎপাদন করিলে আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, স্থৃতর।ং পুনর্বার বৃত্তি জন্মাইয়! পুরুষের ভোগ্যরূপে 
উপস্থিতও হয় না, ইহাকেই পুরুষের মুক্তি বলে, কারণ, তখন, পুক্রুষ 
জ্যোতিঃশ্বরূপ নির্মল স্বভাবে অবস্থিতি করে, কেবলী হয় অর্থাৎ বুদ্ধির 
বৃত্তি পতিত হইয়া পুরুষের স্বচ্ছতা নষ্ট করে না। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই 
কৈবল্য। শুত্রের ইতি শব্দে অধ্যায়ের সমাপ্তি বুঝাইয়াছে ॥ ৫৫ ॥ 

মন্তব্য। ুত্রের পূর্ববভাঘ্যটুকু সুত্রের সহিত অন্বয় করিতে হইবে । এরূপ 
ভাম্কাকে পৃরকভাব্য বল! যায়। 

যেমন ষাগের সমগ্র অনুষ্ঠান করিয়াও যদি কামনা অর্থাৎ স্বর্গাদির 
অভিলাষ না থাকে তবে স্বর্াদি জন্মে না, তজ্রপ বিভূতির কারণ সংযমের 
অনুষ্ঠান করিয়াও কামনা না করিলে পূর্বোক্ত বিভূতি সমুদ্বায় জন্মে না, 
উহ না জ্‌ন্মিলেও ক্ষতি নাই, 'জ্ঞান হইল্ই মুক্তি হুইবে, ৪ আবন্তক 
করে না। 
**ভগবাম্‌ গৌতম মুক্তির ক্রম এই ভাবে বলিয়াছেন, “্ছুঃখ-জন্ম-প্রবৃতি- 


[ পা৩। সৃ৫৫।] বিভূতি পাঁদ। ২৯৯ 


দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনস্তরাপায়াদপবর্ণঃ* অর্থাৎ ছঃখ হইতে 


মিথ্যাজ্জান পর্য্স্ত পর পরটার অভাবে পুর্ব পূর্বটার অভাব হয়, এইভাবে 


দুঃখের অভাবই মুক্তি, এ স্থলেও ভাষ্যে পজ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে” ইত্যাদি 
দ্বার৷ সেই ক্রমই প্রদণিত হইয়াছে । 


বাচম্পতি বিরচিত তৃতীয় পাঁদের সংগ্রহপ্লোক যথা, 
অত্রান্তরঙ্গাণ্যঙ্গানি পরিণ]মাঃ প্রপঞ্চিতাঃ | 
সংযমাডূতিসংযোগস্তা্থ, জ্ঞানং বিবেকজম্‌ ॥ 

অর্থাৎ এই তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ যোগের অস্তরঙ্গসাধন, 


পদার্থ মাত্রের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম, সংষমজন্ত বিভূতি ও বিবেকজ- 
জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥ 


ইতি 
পাতগ্রল দর্শনে বিভূতি নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত হইল! 





কৈবল্য পাদ 


সূত্র । জন্মৌষধি-মন্ত্রতশ£-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ত ॥ ১॥ 


ব্যাখ্যা। জন্মেত্যাদি ( জন্মজা, ওষধিজা, মন্ত্রজা, তপোজা, সমাধিজ। চ ) 
সিদ্ধয়ঃ (শক্তিবিশেষাঃ পঞ্চেত্যর্থঃ ) ॥ ১ ॥ 

তাৎপর্য । সিদ্ধি অর্থাৎ শরীর, ইঞ্ছ্িয় ও অন্তঃকরণের অলৌকিক শক্তি 
পাঁচ প্রকার। ১। জন্মমাত্রেই উৎপন্ন । ২। ওধষধি প্রভাবে সমুৎপন্ধ । ৩। মন্ত্র 
গ্রভাবে জায়মান। ৪ | তগপন্তা প্রভাবে সমুৎপন্ন । ৫। পূর্বোক্ত সমাধি হইতে 
লব্ধ ॥ ১॥ 


, ভাত্য। দেহান্তরিতা জন্মনাসিদ্ধিঃ ওষধিভিঃ অন্থুরভবনেষু 
রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সন্কল্প- 
সিদ্ধিঃ, কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি, সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ে! 
ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ 


অন্ুবাদ। যে সিদ্ধি দেহান্তরিত অর্থাৎ অন্ত দেহে প্রকাশ পায় তাহাকে 
জন্মসিদ্ধি বলে, যেখানে দেখা যায় জন্মলাভ করিয়াই কোনও অলৌকিক 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সেইটা দেহাস্তরিত সিদ্ধি, যে দেহে সিদ্ধির উপায় সংঘম 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সিদ্ধিটী সেই দেহে প্রকাশ হয় নাই, সে দেহে হইতেও 
পারে না, যেমন মনুষ্যদ্েহে সংযম অভ্যাস করিয়া মরণানস্তর দেবদেহ পাইয়াই 
অণিমাদি সিদ্ধি, যেমন পক্ষিগণের আকাশগমনরূপ সিদ্ধি । মন্ুষ্যগণ কোনও 
কারণে দৈত্যপুরে গমন করিয়া অস্থরকন্ঠাগণ প্রদত্ত রসায়ন (ওষধ বিশেষ ) 
সেবন করিয়া শরীরের অজর 'অমরভাব ও অন্তান্ নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করে 
এইটা ওষধিসিদ্ি, (কেবল অস্থরভবনে নয় এখানেও রসায়ন প্রয়োগে মাগুব্য 
মুদির সিদ্ধিলাঁভ হইয়াছিল )। মন্্রপ্রভাবে আকাশগমন অর্িমা প্রভৃতি সিদ্ধি 





[পা৪।সৃ২।]  কৈবল্য পাদ। ২৯৩: 


হয়, উহাকে মন্ত্রসিদ্ধি বলে। তপন্ত। দ্বারা সম্ধপ্লসিদ্ধি ( ইচ্ছাপূরণ হয়) হয়, 
কামরপী অর্থাৎ ইচ্ছান্ুসারে শদীর ধারণ করিয়! যেখানে সেখানে গমন করিতে 
পারে এইটা তপঃসিদ্ধি । সমাধিজন্য সিদ্ধি সকল পূর্ব পাদে বলা হইয়াছে ॥ ১ ॥ 

মন্তব্য। প্রথম পাদে সমাধি, দ্বিতীয় পাদে সাধন ও তৃতীয় পাদে সিদ্ধির 
বিষয় প্রধানতঃ বল! হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে অন্ত অন্ত কথাও বল! হইয়াছে, 
সম্প্রতি চতুর্থ পাঁদে সমাধিজন্য কৈবল্য, (মুক্তি) বলিতে হইবে। কিরূপ চিত্তে 
কৈবল্য হইতে পারে, পরলোকগামী সুপ্লাদির উপভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত 
আত্মতত্ব, ও প্রসংখ্যানের শেষ সীমা প্রভৃতি আবশ্তকীয় বিষয় সমস্ত 
প্রকাশিত ন! হইলে মুক্তি কি তাহ! বুঝান যায় না, এই নিমিত্ত উক্ত সমস্ত 
কথা বলিতে হইতেছে। 

সিদ্ধচিত্ত সমুদরায়ের মধ্যে কোন্রূপ চিত্ত মুক্তি লাঁভ করে তাহা দেখাইবার 
নিমিত্ত পাচ প্রকার সিদ্ধি দেখান হইয়াছে । যদি চ সমস্ত সিদ্ধিরই মূল কারণ 
সংযম, তথাপি যেব্ধপ সিদ্ধির সাক্ষাৎকারণ সংযম তাহাঁকেই সংযমসিদ্ধি বলা 
হইয়াছে, অন্ত গুলি যাহা কালান্তরে ব অন্যকে দ্বার করিয়া হয় তাহাই 
জন্মাদিসিদ্ধি, ফল কথা সকলেরই মূলে সমাধি আছে ; সমাধির ফল অবিলম্বে 
না হইলেও ভবিষ্যতে হইয়। থাকে, যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস কর! কর্তব্য ইহাই 
দেখাইবার নিমিত্ত নানারূপ সিদ্ধির কথা বল! হইয়াছে ॥ ১॥ 


ভাষ্য । তত্র কায়েব্দ্িয়াণামন্যজাতীয়-পরিণতানাম্‌। : 


সুত্র। জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ ॥ ২ ॥ 


.. ব্যাখ্যা। তত্র (তাস্থ পঞ্চবিধান্থ সিদ্ধিযু), অন্তজাতীয়পরিণতানাং 
( মনুষ্যাদ্দিরপেণ পরিণতানাং ), কায়েন্দরিয়াণাং (দেহানাং ইন্জিয়াণাঞ্চ ), 
জাত্যন্তরপরিণামঃ ( দেবতির্ধ্যগাদিরূপেণ অন্তথাভাবঃ ), প্রক্কত্যাপূরাৎ 
( প্রক্ুতেরুপাদানস্ত পৃথিব্যাদেঃ অন্মিতায়াশ্চ আপুরাৎ অনুপ্রবেশাৎ ভবভীতি 
শেষঃ) ॥ ২ ॥ 

তাৎপর্য্য। মনুষ্য প্রভৃতি অন্ত জাতিতে পরিণত দেহ 'ও ইন্দ্রিয়ের অন্যরূপে 
অর্থাৎ 'দেব অথবা পণ্ড পক্ষী প্রভৃতির শরীরেক্দ্িযররপে পরিণাম প্রক্কৃতির 
(উপাদান কারণের ) অনুপ্রবেশ বশতঃ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ 


ঙ 


২৯৪ পাতগ্রল দর্শন। [পা৪।সুও। ] 


ভাষ্য । পুর্ববপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষা মপুর্ববা- 
বয়বানুপ্রবেশাস্তবতি, কায়েক্দিয় প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহুস্ত্যা- 
পুরেণ ধন্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণ। ইতি ॥ ২॥ 


অনুবাদ । পূর্ব পরিণামের (মনুষ্যদেহেত্দ্রিয়ের) অপগম হইয়া উত্তর 
পরিণামের ( দেবতিধ্যকৃ্শরীরেন্দ্রিয়ের) আবির্ভাব অপূর্ব অর্থাৎ যাঁহা পরে 
হইবে সেই দেহ ও ইন্ড্রিয়ের অবয়ক্ সর্কলের অনুপ্রবেশ ৰশতঃ হয় । শরীরের 
প্রকৃতি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভৃত ও ইন্দরিয়ের প্রর্কৃতি অহঙ্কার ধর্মীধর্শরূপ 
নিমিত্তের বশবর্তী হইয়া আপন আপন বিকারের সহায়তা করে ॥ ২ ॥ 


মন্তব্য । রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই উগ্রতপঃ প্রভাবে দেবশরীর 
লাভ করেন, নহুষরাজ শাপ বশতঃ সর্পশরীর ধারণ করেন, ইহা কিরূপে 
সম্ভব হয়? মনুষ্যশরীরেন্দ্রিয়ের উপাদান একরূপ, দেবাদির অন্তরূপ, একরূপ 
কারণ হইতে অন্তরূপ কার্ধ্য হয় না, বিনা কারণেও কার্য জন্মে না। ইহার 
উত্তর, যদিচ মনুষ্যাদির শরীরেন্দ্রিয় যেটুকু উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়াছে 
সেইট্ুকু দ্বারা দেবাদির শরীরাদি হইতে পারে না, তথাপি সামান্ততঃ শরীর 
মাত্রের উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভৃত এবং সামান্ততঃ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি 
অন্মিতা, এই সমুদায় প্ররুতির অন্থু প্রবেশ বশতঃ নূতন দেবাদি শরীর উৎপন্ন 
হয়। সর্ধত্রই প্রকৃতির সকল প্রকার পরিণামের সম্ভব আছে, কেবল ধর্শ ও 
অধর্ধরূপ নিমিত্ত বশতঃ হইতে পারে না, উৎকট তপঃ অথবা অধর্মের প্রভাবে 
মনুষ্যশরীর নষ্ট না হইয়াই অন্তর্ূপে পরিণত হইতে পারে । প্রকৃতির পূরণের 
ন্টায় উহার অপসরণও বুঝিতে হইবে, অগন্ত্য খধি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ সমুদ্রের অবয়ব সমুদ্রায় অপসারিত করিয়াছিলেন । শুক্রশোণিত হইতে 
স্থল শরীরের, ক্ষুদ্রবীজ হইতে অতি বৃহৎ বটতরুর ও অগ্নিন্ফুলিক্ক হইতে 
দাবানলের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রকৃতির আপুরণ বশতঃ হয় বুঝিতে হইবে ॥ ২॥ 


সুত্র। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্ররুতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ 
 ক্ষেত্রিকবত ॥ ৩ ॥ 


এব্যাথ্যা। নিমিত্তং (ধর্ীধর্মাদি ) প্রক্কতীনাং (পৃথিব্যাদীনাং অগ্রয়োজকং 


[ পা ৪। সৃ৩।] কৈবল্য পাঁদ। ২৯৫ 


€ পরিণামে প্রবর্তকং ন ভবতি ), ততঃ (নিমিত্তাৎ) বরণভেদঃ ( গ্রতিবন্ধ- 
নিবৃত্তিরেব ভবতি ), ক্ষেত্রিকবৎ (য্থা ক্ষেত্রিকঃ কুধীবলঃ, ধান্তক্ষেত্রাৎ 
ক্ষেত্রান্তরং ন জলং নয়তি, আবরণমেব কেবলমপনয়তি, 'জলং তু স্বয়মেব 
ক্েত্রান্তরং প্রবিশতি, তদ্বৎ) ॥ ৩॥ 

তাৎপর্য্য। ধর্মাদিরূপ নিমিত্ প্রকৃতিকে প্রেবর্তনা করে না, কেবল প্রতি- 
বন্ধকনিবৃত্তি করে, উহাতে প্রকৃতি সন্কল স্লাপনা হইতেই পরিণত হয়, যেমন 
কৃষক সকল বাঁধ কাটিয়া দেয়, জল আর্পনা হইতেই এক ক্ষেত্র হইতে অন্য 
ক্ষেত্রে গমন করে ॥ ৩॥ ্‌ 


ভাষ্য । নহি ধন্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, 
ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্যতে ইতি, কথন্তহি, বরণভেদস্তব ততঃ 
ক্ষেত্রিকবত, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণা কেদারান্তরং 
পিপ্লবযিষুঃ সমং নিম্মং নি্গতরং বা নাপঃ পাণিনাহপকর্ষতি, আবরণং 
তু আসাং ভিনত্তি, তশ্মিন্‌ ভিন্নে স্বয়মেবাঁপঃ কেদারানস্তরমাপ্লীবয়স্তি, 
তথা ধর্্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধশ্্ং ভিনত্তি তশ্মিন্‌ ভিন্নে স্বয়মেব 
প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লীবয়স্তি, যথা বা.স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব 
কেদারে ন প্রভবত্যোদকান্‌ ভৌমান্‌ বা রসান্‌ ধান্যমূলান্নুপ্রবে- 
শয়িতৃং কিন্তু মুদগ-গবেধুক-শ্ঠামাকাদীন্‌ ততোহপকর্ষতি, অপকৃষ্ণেষু 
তেষু স্বয়মেব রস! ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশস্তি, তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে 
কারণমধর্শস্ত, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যো রত্যন্তবিরোধাত, নতু প্রকৃতিপ্রবৃত্তো ধর্ম 
'হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্যাঃ, বিপর্যয়েণাপ্যধর্মো 
ধন্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি নহুযাজগরাদয় 
উদাহার্য্যাঃ ॥ ৩ ॥ 

অনুবাদ । ধন্মীধন্ম প্রভৃতি নিমিত্ত সকল প্রকৃতিগণের (উপাদান কারণ- 
সমূহের ) প্রবর্তক হয় না, কার্্যের দ্বার! কারণ প্রবর্তিত (চালিত ) হইতে পারে 
না, (অতএব ধর্মাধন্্ূপ কার্ধ্য স্বকীয় প্রন্কৃতির প্রয়োজক কিরূপে হইবে? )। 
উক্ত নিষিত্ত হইতে কেবল বরণভেদ অর্থাৎ প্রতিবন্ধ নিবৃত্তি হয়, ক্ষেত্রিকের' 


২৯৬. পাতগ্ুল দর্শন । [পা৪। সু৪। ] 


(কৃষকের ) স্তাঁয়, যেমন ক্ষেত্রিক কোনও একটা জলপূর্ণ কেদার- (ভূমি ) 
হইতে জল লইয়! অন্ত ক্ষেত্র প্লাবন করিবার ইচ্ছুক হইয়া! জলপুর্ণ ক্ষেত্রে, সমতল 
ক্ষেত্রে তাহ! হইতে নিম্ন নিয়তর ক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা জলসিঞ্চন করে না, জল 
গমনের প্রতিবন্ধক (আলি প্রভৃতি) অপনোদন করে, ঁ আবরণ ভেদ হইলে জল 
আপন! হইতেই অন্তক্ষেত্রে গমন করে, তজ্ুপ ধর্ম প্রক্কৃতির আবরণ অধর্ম্মকে 
দুর করে, শ্রী অধর্শরূপ প্রতিবন্ধক, দুঝু হুইলে প্রকৃতি সকল আপনা হইতে 
স্ব স্ব কার্যের অনুকুল হয়, অর্থাৎ প্রত সকল তত্তৎ কাধ্যরূপে পরিণত হয়। 
যেমন সেই কৃষক উক্ত ধান্তাক্ষেত্রে ধান্তমূলে পাধিব রম প্রবেশ করাইতে পারে 
না, কিন্তু মুগ, গবেধুক (গড়গড়ে) ও শ্তামাক প্রভৃতি তৃণ সকল এঁ ক্ষেত্র হইতে 
উৎপাটন করিয়া ফেলে, এর সমস্ত প্রতিবন্ধক ভৃণ অপনীত হইলে পাথিব রস 
আপনা হইতে ধান্তমূলে প্রবেশ করে, সেইব্প ধর্ম কেবল অধর্মের নিবৃত্তিরই 
' কারণ হয়, কারণ, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ, যেখানে শুদ্ধি (ধর্ম) 
থাকে সেখানে অশুদ্ধি ( অধন্ম ) থাকিতে পারে না। ধর্ম প্রকৃতির প্রবর্তভনার 
হেতু হয় না, অধর্ম্বের অভিভব করে মাত্র, এ বিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত । 
ইহার বিপরীতে অধর্ম্ম ধর্মের বাধ! জন্মায়, তখন অশুদ্ধি পত্রিণাম অর্থাৎ অজ্ঞান 
বহুল (তির্য্যক্‌ প্রভৃতি) জন্ম হয়, এ বিষয়ে নহুষ অজগর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ॥ ৩ ॥ 
* মন্তব্য । নিরীশ্বর সাংখ্যমতে অনাগতাবস্থ ( ভবিষ্যৎ ) পুরুম্বার্থ ভোগ ও 
অপবর্ণই প্রক্কৃতির প্রবর্তক “পুরুতার্থ এব হেতু ন কেনচিৎ কাধ্যতে করণম্” 
সাংখ্যকারিক1। সেশ্বর সাংখ্য অর্থাৎ পাতঞ্জলমতে পুরুষার্থের উদ্দেশে ঈশ্বরই 
প্রবর্তক, সর্বদ! পরিণত হওয়াই প্রক্কৃতির ধর্ম, উত্তেজন। করিবার প্রয়োজন 
নাই, কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি হইলেই হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্নরূপ প্রতিবন্ধক নিবৃভ্তি 
করে, তাই নন্দীশ্বরের ধর্মপ্রধান দেবশরীর লাভ হইয়াছিল। অবর্ম্ম ধর্মকে 
বাঁধ! দেওয়ায় ইন্দ্রপদে প্রতিষিত নহুষ রাঁজার অধর্্ম প্রধান সর্পশরীর লাঁভ 
হইয়াছিল । মন্ুয্যশরীরে ধর্ম ও অধন্ম উভয়েরই সংঅরব আছে ॥ ৩ ॥ ,, 


তাষ্য। দা তু যোগী বহুন্‌ কায়ান্‌ নিশ্মিমীতে তদ। কিমেক- 
মনন্ধাস্তেপ্তবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি। 


সুত্র। নির্দাণচিতান্তম্মিতামাত্রাৎ॥ ৪ ॥ 


[পা ৪। সু৫।] কৈবল্য পাদ । ২৯৭ 


ব্যাখ্যা। অশ্মিতামাত্রাৎ (যোগিন ইচ্ছয়া কেবলাঁদেব অহঙ্কারাৎ ) নির্ন্মাণ- 
চিত্তানি (রচিতেষু কায়েষু চিত্তানি জায়ন্তে ইত্যর্থ£) ॥ ৪ ॥ 


তাৎপধ্য। ইচ্ছাপুর্বক যোগিগণ অনেক শরীর ধারণ করিলে এ সমস্ত 
শরীরে কেবল সন্কল্প বশতঃ অহঙ্কার হইতেই চিত্ত সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥ 


ভাম্য। অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নিশ্মাণচিত্তানি করোতি, 
ততঃ সচিতানি ভবস্তি ॥ 8৪ ॥ , 


অন্ভবাদ। যৌগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে যখন বহু শরীর ধারণ করেন, তখন 
তাহাদের সকল শরীরে কি একটাই চিত্ত থাকে? (প্রদীপের ্ঠায় উহার 
বৃত্তির প্রসার হয় ), অথবা প্রত্যেক শরীরে এক একটা চিত্ত থাকে, এই 
আশঙ্কায় বলা! হইতেছে অস্মিতা মাত্র (কেবল অহঙ্কার ) চিত্তের উপাদান 
গ্রহণ করিয়া যোগিগণ (সঙ্কক্পপ্রভাবে ) নির্মাণচিত্ত স্তটি করেন, তাহাঁতেই 
প্রত্যেক নির্বাণ শরীর চিতযুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ 


মন্তব্য । প্রত্যেক নির্শাণ শরীরে এক একটী চিত্ত হইলে তাহাদের পরস্পর 
ইচ্ছার বিভিন্নতা হইতে পারে, এবং একের অভিপ্রায় অপরে জানিতে পারে 
না, অতএব সমস্ত শরীরে একটা চিত্ত হউক, এই আশঙ্কায় হুত্রের উপন্তাস 
হইয়াছে। জীবিত শরীর মাত্রই চিত্তযুক্ত, নির্মাণ শরীর সকলও জীবিত, অত 
এব শরীরভেদে চিত্তেরও ভেদ হইবে ॥ ৪ ॥ 


সুত্র। প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিভমেকমনেকেযাম্‌ ॥৫॥ 


ব্যাখ্যা । একং চিত্তং (পূর্বসিদ্ধং যোগিনশ্চিত্তং ) অনেকেষাং (অবান্তর 
চিত্ানাং ) প্রবৃত্তিভেদে ( ইচ্ছানানাত্বে ) প্রয়োজকং ( অধিষ্ঠাতৃত্বেন নিয়্ামকং 
ভবতি )॥ ৫ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। যোগিগণ সিদ্ধিগ্রভাবে অনেক শরীর ধারণ করেন, উহার 
প্রত্যেক শরীরে চিত্ত থাকে, অনেক চিন্তের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে 
বলিয়। যোগিগণ সমস্ত চিত্তের নিয়ামক একটা চিত্ত ৃষ্টি করেন ॥ ৫ ॥ 

ভান্ত। বহুনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়পুরঃসরা প্রবৃত্ি- 


৩৮ 
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রিতি সর্ববচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নিশ্মিমীতে, ততঃ প্রবৃত্তি- 
ভেদঃ ॥ ৫ ॥ 


অন্ুবাদ। একটা চিত্তের অভিপ্রায় অনুসারে অনেকগুলি চিত্তের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না, এই নিমিত্ত যোগী সমস্ত চিত্তের নিয়ামকরূপে স্বতন্ত্র একটা 
চিত্ত নিষ্ীণ করেন, সেই প্রধান“চিত্তের ইচ্ছা্ুসারেই অন্ত অন্ত চিত্তের প্রবৃত্তি 
হয় ॥ ৫॥ চড় 


মন্তব্য । সমস্ত চিত্তের নিয়ামক একটা চিত্ত, কোন্টী, যেটা প্রথম হইতেই 
যোগিশরীরে আছে সেইটী না অতিরিক্ত আর একটী? বাচম্পতি বলেন 
অতিরিক্ত আর একটা । পূর্বটার দ্বারাই চপিতে পারে অতিরিক্কের প্রয়োজন 
কি? এরপ আশঙ্কার কারণ নাই, শাস্ত্রসিদ্ধবিষয়ে আক্ষেপ করিতে হয় না, 
“নির্শিমীতে” নিশ্মীণ করেন স্পষ্ট রহিয়াছে, সংশয়ের কারণ কি? বাত্তিককার ও 
তোজরাজের মতে পূর্বসিদ্ধ চিত্তই প্রয়োজক হয়, “চিন্তমেকং নির্মিমীতে” 
ইহার অর্থ পুর্বসিদ্ধ চিত্তকেই প্রয়োজকরূপে অভিমত করেন। শেষোক্ত 
পক্ষই ভাল বোধ হয়। যোগীর পূর্বসিদ্ধ চিন্ত ও নির্মমাণচিত্ত ইহাদের 
অতিরিক্তরূপে প্রয়োজক চিত্ত স্বীকার করিলে কোন না কোন শরীরে অবস্তুই 
চিত্বদ্য্ন মানিতে হয়, তাহা যুক্তিপিদ্ধ নহে। 
সিদ্ধি প্রভাবে যোগিগণ নান! শরীর ধারণ করেন এ বিষয় পুরাণে 
বধিত আছে। 
“একস্তগ্রভূশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ | 
ভূত্বা যস্মাতু বহুধ। ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ ॥ 
তশ্মাচ্চ মনসোভেদা জায়স্তে চৈত এব হি। 
একধা স দ্বিধাচৈব ত্রিধা চ বনুধা পুনঃ ॥ 
যোগীশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোঁতি চ॥ 
প্রাপুয়াদিষয়ান্‌ কৈশ্চিৎ কৈ শ্চিছুগ্রং তপশ্চরেৎ। 
» সংহরেচ্চ পুনস্তানি হুয্যো রশ্মিগণানিব ।” | 
অর্থাৎ ্থর্ধ্যশালী যোগী এক হ্ইয়াও সিদ্ধিগ্রভাবে অনেক হয়েন, এবং 
অনেক হইয়াও পুনর্ধার এক হইতে পারেন। তাহার একচিত্ত হইতে 


[পা৪। সৃ৬।] কৈবল্য পাদ। ২৯১৯ 


অনেক চিন্ত জশ্মে। যোঁগীশ্বর আপনার শরীর একরূপে, ছইরূপে ও বহুরূপে 
স্থষ্টি করেন, শরীরের বিকার করিতে পারেন। উক্ত যোগী কোন কোন 
শরীর ছার শবাদি বিষয় উপভোগ করেন, কোন কোন শরীর দ্বারা 
উগ্র তপন্তা করেন, সৃর্ধ্য যেরূপ রশ্মিগণের প্রতিসংহার করেন তদ্রুপ ষোগী- 
শ্বরও শরীর সকল প্রতিপংহার করিয়৷ থাকেন ॥ ৫ ॥ 


সুত্র। তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌ ॥ ৬ ॥ 


ব্যাখ্যা। তত্র (তেষু জন্মাদিপঞ্চসিদ্ধচিত্তেষু ) ধ্যানজং সমাধিসংস্কৃততং 
চিত্তম্‌) অনাশয়ম্‌ (আশেরতে চিন্তভূমৌ ইতি আশয়াঃ কর্ম্ববাসনাঃ ক্লেশ- 
বাসনাশ্, তে ন বিদ্যন্তে যত তৎ)॥ ৬ ॥ 
তাৎপর্য্য । জন্মজ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সিদ্ধি, স্থতরাঁং সিদ্ধচিত্তও পাঁচ- 
প্রকার, তন্মধ্যে সমাধি দ্বারা পবিত্র সিদ্ধচিত্তে ধর্দীধন্ম ও অবিগ্ভাদি সংস্কার 
থাকে না, এইটাই মুক্তির উপযোগী ॥ ৬॥ 
ভাষ্য । পঞ্চবিধং নির্্মাণচিত্তং জন্মৌষধি-মন্ত্রতপ?-সমাধিজাঃ 
সিদ্ধয় ইতি, তত্র ধদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশঘ্ং তস্তৈব নাস্ত্যা- 
শয়ঃ .রাগাদিপ্রবৃত্তি নাতঃ পুণ্যপাপাভিসন্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাৎ যোগিন 
ইতি, ইতরেষাল্ত বিদ্াতে কর্্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ । জন্ম, ওষধি, মন্ত্র তপঃ ও সমাধি এই পঞ্চ উপায় হইতে 
পঞ্চবিধ সিদ্ধি জন্মে, অতএব নির্খীণচিত্ত অর্থাং কেবল সংকল্প হইতে 
উৎপন্ন চিত্তও পাঁচ প্রকার, ইহার মধ্যে ধ্যানজ (সংষম দারা পরিশুদ্ধ ) চিত্তে 
" আশয় অর্থাৎ সংস্কার নাই, রাগ দ্বেষাদি নিবন্ধন উহাতে প্রবৃত্তি হয় না, 
সুতরাং পুণ্য ও পাপের সম্বন্ধ নাই, অবিষ্ভাদি ক্রেশ পূর্বক প্রবৃত্তি হইলেই 
পাপপুণ্যের উৎপত্তি হয়, যোগিগণের উক্ত ক্লেশ নাই সুতরাং তাহাদের 
আর পাপপুণ্য জন্মে না, অপর সাধারণের কর্মাশয় অর্থাৎ সংস্কার আছে, 
সুতরাং তাহাদের পাপপুণ্যও আছে ॥ ৬॥ | 
 অন্তব্য। ,অনৃষ্ট জন্মিতেও অনৃষ্টের অপেক্ষা করে, জন্তমাত্রের প্রতি অদৃষ্ 
কারণ, আত্মজ্ঞ যোগীর প্রারন্ধ ভিন্ন সমস্ত ধর্মাধর্শ নষ্ট হয়, রাগাদি পূর্বক 


বিড পাতঞ্জল দর্শন । [পাও।সৃণ।] 


রবৃ্তি হয় না, সুতরাং অভিনব ধর্ধাধর্ম হইতে পারে না, ভোগের দারা 
প্রার্ন্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রারন্ধের অতিরিক্ত সঞ্চিত কর্ম সকল 
বিনষ্ট হইয়াছে, পুনর্বার জন্ম হইবে এরূপ উপায় নাই, কারণ জন্মের কারণ 
ধন্মাধন্্ম জন্মিতে পারিতেছে না, এরূপ অবস্থায় প্রারন্ধ কর্ম শেষ হইলে 
যোগীর ম্বর্ূপে অবস্থানরূপ মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬॥. ” 

ভাঙ্য । যতঃ। 

সুত্র। কন্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনান্ত্রীবধমিতরেষাম্‌ ॥ ৭ ॥ 

ব্যাখ্য। । ষোগিনঃ (ফলসন্তাসিনঃ) কর্ম (ব্যাপারঃ, ক্রিয়া), অশুক্লাকুষ্ণং 
(পুণ্ন্ত পাপন্ত বা জনকং ন ভবতি ) ইতরেষাং ( যোগিভিন্নানাং কর্ম) 
ত্রিবিধং ( তিআ্রো বিধাঃ প্রকারা যন্ত তৎ, শুক্ুং কষ্তং শুক্লকৃষ্ণং চেত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥ 

তাঁৎপব্য । যোগিগণের কর্ম অশুরু অকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ ব1 পুণ্য 
কাহারই জনক নহে, ইতর সকল অর্থাৎ যাহার! যোগী নহে তাহাদের কর্ম 
তিন, প্রকার শুরু (কেবল ধর্মের জনক ), কৃষ্ণ (কেবল অধরন্মের জনক ) 
ও শুরুরৃষ অর্থাৎ ধর্দীধর্ম উভয়ের কারণ ॥ ৭ ॥ 

ভাষ্য । চতুষ্পাঁ খন্থিয়ং কম্মজাতিঃ, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণা, শুক্লা, 
অশুরাহকৃষ্ণা চেতি, তত্র কৃষ্ণ ছুরাত্মনাং, শুরুকৃষ্ণ| বহিঃ সাধন- 
সাধ্যা, তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কন্মাশয় গরচয়ঃ, শুর্ল। তপঃ স্বাধ্যায়- 
ধ্যানবতাং, সা হি কেবলে মনস্তায়তত্বাদবহিঃ সাধনাহধীন! ন পরান্‌ 
পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুর্লাকৃষ্ণ। সংন্যসিনাং ক্ষীণররেশানাং চরম- 
দেহানামিতি। তত্রাইশুরুং যোগিন এব ফলসংন্যাসাৎ অকৃষ্ণং 
চানুপাদানা্, ইতরেষাং তু ভূতানাং পুর্ববমেব ত্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥ 

অনুবাদ ৷ সামান্ততঃ কর্ম চারি প্রকার, কৃষ্ণ, শুক্রকৃষ্ণ, শুরু ও 
অশুক্লাইকুষ্খ। কেবল হিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত ছুরাআ্মাগণের কর্ম কৃষ্ণ 
অর্থাৎ কেবল পাপের জনক । যে সমস্ত কার্য্য বহিঃসাধনসাধ্য অর্থাৎ যব- 
ব্রীহি, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি উপায় দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে শুরুকুষ্ণ অর্থাৎ 
পাঁপপৃথ্য উভয়ের জনক বলে, সে স্থলে পরের পীড়া (পণ্ড প্রভৃতির বিনাশ ) 
ও পরাহ্থগ্রহ্‌ (ব্রার্মণার্দিকে দক্ষিণা প্রদান) দ্বার যাগ প্রভৃতি কার্ধ্য পাপ- 


[পা৪। সৃ৭।] কৈবল্য পাদ। ৩০১ 


পুণ্য উভয়েরই জনক হয়। চান্দ্রায়ণ রা তপস্তা, গুঁকার জপ নি 
এবং ধ্যানাদি দ্বারা শুরু অর্থাৎ কেবল পুণ্যের জনক হয়। ক্ষীণক্রেশ অর্থাৎ 
ধাহাদের অবিদ্যা্দি পঞ্চকলেশ নাই, ধাহারা! চরমদেহ অর্থাৎ 'সেইটা শেষশরীর 
আর শরীরধারণ হইবে না, তাদৃশ সন্তাসী যোগিগণের কর্ম অশ্ুর্লারুষ্ণ 
অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কাহারই জনক নহে, তাহাদের কর্ম শুরু অর্থাৎ 
স্ুখজনক ধর্ম নহে কারণ ফলত্যাগ করিয়াছেন, কুষ্ণও (হছুঃখজনক অধর্মও ) 
নহে, কারণ ছুফার্য্য কখনই করেন না। যোগি ভিন্ন অপরের কর্ণ গর্ত 
তিন প্রকার শুরু, কষ ও শুরুকষ্ ॥ ৭ ॥ 


মন্তব্য। বৈধহিংসায় পাপ আছে কি না এ বিষয়ে শান্্রকারগণের 

মধ্যে মতভেদ আছে, স্তায়মীমাংসা মতে বৈধহিংসায় (বলিদান প্রভৃতিতে ) 
পাপ নাই, সাংখ্য পাতঞ্জলমতে পাপ আছে তবে পাপের অপেক্ষা পুণ্যের 
ভাগ বেশী তাই লোকে অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞাঁদি স্থলে অন্ততঃ ব্রীহিপ্রভৃতির 
বীজ নষ্ট করিতে হয় (এক একটা বীজ এক একটী জীব), তুষবিমৌক 
সময়ে উদুখল মুষল সঙ্ঘর্যণে পিপীলিক! প্রভৃতির বিনাশ হইতে পারে ইত্যাদি 
কারণে উহা! একেবারে পাপের জনক নহে এরূপ বল! যায় না। যাহারা 
'কৈবল নিজের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা ধর্ম সঞ্চয় করেন, যাহাতে পর- 
পীড়ন সম্ভব নহে, অথচ ষাঁহার! কর্মফল ত্যাগ করেন নাই, তাদৃশ সকাম 
ব্যক্তিগণের শুক্লধর্দম (সত্ববর্ধক, কেবল ধর্ধের জনক ) উৎপন্ন হয়। যোগি- 
গণের শুক্ধর্শ না হইবার কারণ তাহারা যোগাঙ্গানুষ্ঠানের ফল ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার! নিষ্ষাম। যোগিগণের যে একেবারে কর্ম নাই 
এরূপ নহে, চিত্রগুদ্ধির নিমিত্ত তীহারা কর্ম করিয়৷ থাকেন তাহাতে 
ফলের অভিসন্ধি থাকে না, যোগিগণের কর্ম এইভাঁবে বিহিত আছে। 

“কায়েন মনসা বুদ্ধা! কেবলৈরিন্ড্িয়ৈরপি। 

যোগিনঃ কর্ণ কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মসু দ্ধয়ে ॥ 

কার্ধযমিত্যেব ষকন্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন | 

সঙ্গং ত্যক্তা ফলঞৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ 

ন্যক্তা কর্মমফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্রয়ঃ। 

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্োহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 


৩০২ পাঁতঞ্জল দর্শন।  [পা৪। সৃ৮।] 


ষন্ত নাহংকৃতো৷ ভাবে! বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বাহপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥৮ 

অর্থাৎ, যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত 
শরীর, মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে 
অর্জুন ! সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্তব্যবোধে ষে নিত্য কর্মের 
অনুষ্ঠান হয় তাহাকে সাত্বিক ত্যাগ বলে। “নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম আশ্রয়বিহীন 
যোগিগণ কর্মফল কামনা পরিত্যাগ কুরিয়া কর্ণ করিলেও কিছু করেন না 
বুঝিতে হইবে, ফলজনক হয় না বলিয়া এ কর্কে কর্ম্মই বল! যায় না। 
ধাহার অভিমান নাই অর্থাৎ আমি করিতেছি এরপ বুদ্ধি ধাহার নাই, ধাহার 
বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমস্ত লোক বিনষ্ট করিয়াও হনন করেন না, 
তিনি কোন কার্য্েই লিপু থাকেন না । 
_ ভাম্তের প্ৰতঃ” এই অংশটুকু হৃত্রের সহিত একত্র করিয়া অর্থ করিতে 
হইবে ॥ ৭ ॥ 

' সুত্র। ততত্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্‌ ॥৮। 

ব্যাখ্যা। ততঃ (পৃর্বোক্তাৎ ত্রিবিধাৎৎ কর্মণঃ) তদ্দিপাকান্গুণানাং 
এব (তেষাং কর্ণাং বিপাক জাত্যাধুর্ভোগাঃ, তদনুকুলানাং বাসনানাং 
সংস্কারাণাং এব ) অভিব্যপ্তিঃ (উদ্বোধো ভবতি, নেতরাসাম্‌ ) ॥ ৮ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। পূর্বকথিত শুরু, কৃষ্ণ ও শুুকুষ্ণ এই তিনরূপ কর্ম হইতে 
কর্মফল জাতি, আযুঃ ও ভোগের অনুকূল সংস্কার গুলিরই উদ্বোধ হয়, 
অন্তবিধ সংস্কারের উদ্বোধ হয় না ॥ ৮ ॥ 

ভাষ্য । তত ইতি ত্রিবিধা কল্ণঃ, তদ্ধিপাকান্গুণানামেবেতি 
যজ্জাতীয়ন্য কম্মণে! যো বিপাকস্তম্তানুগুণ। যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাক- 
মনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ ন হি দৈবং কন বিপচ্যমানং নারক- 
তির্য্যগ্নুষ্য-বাসনাহভিব্যক্তিনিমিত্তং ভতবতি, কিন্তু. দৈবানুগুণা 
এবাস্ত বাসনা ব্যজ্যস্তে, ন্যরক-তির্য্যজনুষ্কেযু চেবং সমানশ্চর্চঃ ॥৮॥ 


অনুবাদ পাপজাতীয়, পুণ্যজাতীয় ও পাপপুণ্যমিশ্রজাতীয় এই ভ্রিবিধ 
কর্ম হইতে জাতি, আহঃ ও ভোগরূপু বিপাঁক হয়, তখন এ বিপাকের অনুকূল 


[পা৪। সু৮।] কৈবল্য পাদ । ৩০৩ 


অর্থাৎ সেই সেই জন্ম প্রস্ৃতির নির্বাহ যাহ! ভিন্ন হইতে পাঁরে না, এরূপ 

স্কার সকলেরই উদ্বোধ হয়, অন্তবিধ সংস্কার সকল তথন চিত্তে অব্যক্ত 
অবস্থায় থাকে, যে কর্ম হইতে দেবশরীর জন্মিবে অর্থাৎ স্বর্মজনক' যে কর্ম, 
তাহা হইতে নরক, পণ্ড, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে যে যে সংস্কারের 
প্রয়োজন তাহার উদ্বোধ হয় না, দেবশরীরের উপযুক্ত সংস্কার গুলিরই উদ্বোধ 
হয়। নরক, তির্য্যক্‌ (পণ্ড পক্ষী) মনুষ্য প্রভৃতি শরীরে এইরূপ জানিবে, 
অর্থাৎ নরকাদি জন্ম হইবার সম্ভব হইলে ততদনুরূপ সংস্কারেরই উদ্বোধ হ্য়, 
অন্ভবিধের হয় না ॥ ৮ ॥ 





মন্তব্য ৷ মন্ুষ্যের কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে 
ধর্ম ও. অধন্দ উৎপন্ন হয়, সৎকার্য্যের ফল সুখ, অসৎকার্যের ফল হুঃখ, 
এই সৎ ও অসৎ কর্শ সকল পরক্ষণেই স্ব স্ব ফল সুখছ্ুঃখ জন্মাইতে পারে না, 
স্বর্গ নরকাদি স্থানে বহুকাল পরে উহার ভোগ হয়, ভোগকাঁলে স্দসৎ কন 
থাকে না, কারণ ন। থাকিলেও কার্ধয হয় না, এই নিমিত্ত সৎ বা অসৎ 
কাধ্যের ব্যাপার স্বরূপ ধর্ম ও অধর্ম স্বীকার কর! যায়। ক্রিয়া করিলে 
(আস্মায় বা চিন্তে ) সংস্কাররূপে ধন্মাধর্ম থাকে, প্র ধন্্াধন্মরূপ অদৃষ্ট হইতে 
যথাসময়ে স্ুখছুঃখফন উৎপন্ন হয়, উক্ত অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে জগতের 
বৈচিত্র্য অর্থাৎ কেহ স্থুথী কেহ হুঃখী ইত্যাদি তারতম্যের সংঘটন হয় না, 
তাই বৈচিত্র্যের কারণ অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই, 
স্নতরাং প্রথম স্থষ্টিতে কিরূপে বৈচিত্র্য হয়? এরূপ আশঙ্ক! হইতে পারে ন|। 
কতকগুলি কর্ম (অদৃষ্ট) একত্র মিলিত হই! একবিধ জাতি, আঘ্ুঃ ও 
ভোগের কারণ হয়, মরণের পর প্রবলভাবে যে কর্মসম্তি ফলপ্রদানে উন্মুখ 
হইয়াছে উহাকেই প্রারন্ধ বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আহার বিহারাদির 
নিয়ম পৃথক্‌ পৃথক্‌, উহা কাহাকেই শিখাইতে হয় না, সামান্য ভাবে উদ্বোধ 
হইলে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। সকল জীবই সকল জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছে, আত্মজ্ঞান দ্বার! মুক্তিলাভ না হইলে ভবিষ্যতে সকলরূপ জন্ম 
ধারণেরই সম্ভাবনা । ফলোন্দুখ কর্ম (প্রারন্ধ ) আপন আপন বিপাক (জাতি, 
আধুঃ ও ভোগ) জন্মাইতে গিয়া তছুপযোগী সংস্কার সকলেরও উদ্বোধ করিয়! 
দেয়, কিপ্নপে আহার বিহার করিতে হয়, কি ভাবে শস্গন॥ কি ভাবে 


৩০৪ পাতগ্রল দর্শন।  [পা৪। সূ৯।) 


উপবেশন ইত্যাদি ব্যবহার কাহারই শিথিতে হয় না, কর্ম প্রভাবে জীবগণ 
আপন! হইতেই শিক্ষালাভ করে, কিরূপে মনুষ্য মুখে হস্ত দ্বারা আহার 
তুলিয়া দেয়,..কিরূপে বৎসগণ ছগ্ধ পান করে তাহা কেহই শিখায় না। 
চিত্তক্ষেত্রে সকল জাতিরই উপযোগী সংস্কার আছে, আবশ্তক মত তাহাদের 
উদ্বোধ হয়, অনাবশ্তক সমস্ত অব্যক্তরূপে অবস্থান করে । সেই সেই জন্ম 
পরিগ্রহই তহুপযোগী সংস্কার সকলের উদ্বোধের কারণ ॥ ৮ ॥ 


সুত্র। জাতি-দেশ-কাঁল-ঘ্যবহিতানামপ্যানন্তর্ধ্যং স্মৃতি- 
ংস্কীরয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯॥ 


ব্যাখ্যা । জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানাং অপি (জাতির্মন্য্ত্বাদিঃ, দেশঃ 
কাশ্ীরাদিঃ, কালঃ যুগাঁদিঃ, তৈর্বযবহিতানাং অন্তরিতানাং অপি বাসনানা- 
মিত্যর্থঃ) আনস্তর্য্যং (সমীপবস্তিত্বব ফলোঁপজনকত্বং ইতি যাবৎ) স্থতি- 
সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ (ম্মরণস্ত তৎকারণসংস্কাঁরস্ত চ তুল্যবিষয়ত্বাৎ) ॥৯ ॥ 

'তাৎপর্য্য। পূর্ব পুর্ব্ব জন্মের অন্ুতবজন্য সংস্কার সমুদায় অসংখ্য জন্ম, 
দেশ ও কাল দ্বারা বাবহিত হইলেও হয় না, স্মরণকে উৎপন্ন করে, কারণ, 
স্বৃতি ও সংস্কার একরূপ, সংস্কারই উদ্বোধক সহকারে স্বৃতিরপে পরিণত 
হয় ॥৯॥ | 

ভাষ্য । বৃধদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যগ্রকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি 
জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন ব৷ ব্যবহিতং পুনশ্চ 
স্বব্যপ্তকাঞ্জন এবোদিয়াৎ দ্রাগিত্যেব পুর্ব্বানুভূতবৃষদংশবিপাকাভি- 
সংস্কৃত। বাসন! উপাদায় ব্যজ্যেত, কম্মাৎ, যতে। ব্যবহিতানামপ্যাসা 
সদৃশং কর্ম্মীহভিব্যপ্তকং নিমিতীভূতমিত্যানন্তধ্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতি- 
সংস্কীরযৌরেকরূপত্বাৎ যথানুভবাস্তথ। সংস্কীরাঃ, তে চ কন্মবাসনানু- 
রূপাঃ যথা চ বাসন! স্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতেভ্যঃ 
ঈংক্ষারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্ৃতেগ্চ পুনঃসংস্কারাঃ ইত্যেতে শ্মৃতিসংক্কারাঃ 
| কম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাদব্জ্ান্তে, অতশ্চ ব্যবহিতানানপি নিমিত্ত 
নৈরিত্তিক- -ভাবানুচ্ছেদাদাগিন্তর্ধ্যমের পিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥ 


[পা৪।সৃ৯।]  কৈবল্য পাদ। ৩০৫. 


অন্বাদ। বৃযদংশ (মার্জার) বিপাক অর্থাৎ মার্জার-জন্ম ও সেই জন্মের 
আমুঃ ও ভোগের প্রাপক কর্্মাশয় ( অদৃষ্ট ) আপন কারণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, 
উহা! অসংখ্য জাতি, বহু দূরদেশ ও অসংখ্য কলের দ্বারা. ব্যবহির্ত হুইলেও 
পুনর্বার স্বকীয় কাঁরণরূপ ব্যঞ্ক (উদ্বোধক ) সহকারে অভিব্যন্ত হইতে 
গিয়া শীঘ্রই পূর্ব মার্জারজন্মের অনুভবজন্য সংস্কারের সহিতই উদ্ুদ্ধ হয়, 
অর্থাৎ মার্জার জীবনে যেরূপ যেরূপ সংস্কার হইয়৷ ছিল তৎসমস্তই উদ্বুদ্ধ 
হয়, স্ৃতরাং স্থৃতি জন্মায়, কারণ ই সমস্ত বাসনা অতি দূরবর্তী হইলেও 
উহাদের তুল্য কর্ম্ম অভিব্যঞ্রক হয়, বলিয়। উহাদের আনন্তধ্য বিনষ্ট হম 
না। এরূপ টি অন্ত কারণ এই, স্বৃতি ও সংস্কার একরূপই অর্থাৎ তুল্য- 
বিষয়ই হইয়া! থাকে যেরূপে অনুভব হম্ম সেই রূপেই সংস্কার হইয়৷ থাকে, 
প্র মংস্কার সকল কর্ম্নবাদনা অর্থাৎ ধর্াধর্মরূপ অদৃষ্টের সমান, অদৃষ্ট যেমন 
ক্ষণবিনশ্বর ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থচির কালবিলম্বে স্বর্সনরকাদি 
উৎপন্ন করে, অনুভবজন্ত সংস্কীরও তদ্রপ দীর্ঘকাল পরে স্থৃতি জন্মায়, যেরূপ 
বাসনা অর্থাৎ সংস্কার থাকে স্থৃতিও সেইরূপ হয়, এইরূপে জাতি, দেশ ও 
কান দ্বারা ব্যবহিত হইলেও সংস্কার হইতে স্থতি হয়, পুনর্ধধার স্মৃতি হইতে 
সংস্কার হয়, এই স্ততি ও সংস্কার সমুদায় প্রারব্ধকর্ম্ের ব্যাপার অনুসারেই 
উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও নিমিত্ত-নৈমিত্তিক অর্থাৎ কার্ধযকাঁরণ- 
ভাবের উচ্ছেদ হয় ন৷ বলিয়। আনন্তর্য্যও বিনষ্ট হয় নাঁ॥ ৯২ 


মন্তব্য । মনুষ্যজন্মের পর মার্জারজন্ম হইলে অব্যবহিত পূর্ব মানব- 
জন্মের সংস্কার সমস্তের উদ্বোধ হয় না, অথচ অসংখ্য কাল পূর্বে যে মার্জারজন্ম 
হুইয়াছিল তাহাতে যে সমস্ত সংস্কার জস্বিয়াছিল তাহার উদ্বোধের আবশ্তক, 
নতুবা মার্জারজীবন নির্বাহ হয় না, অব্যবহিতটার উদ্বোধ হয় না, বছ 
ব্যবহিতটীব উদ্বোধ কিরূপে হয়? এই আশঙ্কায় স্ত্রের অবতারণ! হইয়াছে । 
জীবমাত্রই সমস্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, হৃষ্টিগ্রবাহের আদি নাই, জীবগণের 
চিত্তে সমুদ্বায় জন্মেরই উপযোগী সংস্কার থাকে, আবশ্তক অনুসারে কতকগুলির 
উদ্বোধ হয়, কতকগুলির হয় না, উহার প্রন্থপ্তভাবে থাকে৷ একজাতীয়্ 
কর্নমনষ্টি হইতে এক একটা জন্ম হয়, মানবজন্ম ও মার্জারজন্মের প্রাপক কর্ম 
অবশ্যই এককূপ নহে, যেরূপ কর্ণসমষ্তির সন্মীলনে মার্জারজন্ম হয় সেই করা 


৩৭৯ 


৩৪৬. পাতঞ্জল দর্শন। [পা৪।সু১০।] 


সমষ্রিই ব্যবহিত মার্জারজন্ম সংস্কারের উদ্বোধ করে, এরূপ না হইলে সংসাঁর- 
যাত্রা নির্বাহ হয় না, ইহাতে ব্যবধান অব্যবধানের কোনও বিশেষ নাই, 
তুল্যকর্ধধ (মার্জারজনম্মের প্রাপক অদৃষ্ঠ) উদ্বোধক হয় বলিয়া সংস্কারের 
ব্যবধান থাকে না, এটা তুল্যব্যঞ্ক (কারণ ) বলিয়! হইয়াছে বুঝিতে হইবে, 
তুল্যকার্ধ্য স্বৃতি দ্বারাও অব্যবধান সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উদ্বোধক হইলেই পূর্বব- 
সংস্কার তুল্যবিষয়ে স্মৃতি উৎপাদন করে ॥ ৯ ॥ 

সুত্র। তাসামনাদিত্ব্চ আশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 

ব্যাখ্যা । আশিষঃ (অহ্‌ং সদাভূয়াসং ইত্যেবং বূপন্ত (অভিনিবেশশ্ত ) 
নিত্যত্বাৎ ( সার্বজনীনত্বাৎ ) তাসাং ( বাসনানাং) অনাদিত্বঞ্চ ( আদিরহিতত্বং 
ন কেবলং আনন্তর্য্যমিতি )॥ ১০ ॥ 

তাৎপর্য । আমি যেন মরি না, চিরকালই জীবিত থাকি, সকলেরই 
এইন্সপ আত্মাশীর্বাদ আছে, না মরিলে মরণ-ছুঃখের অনুভব হয় না, অতএব 
উক্ত, আশীর্ব্ধাদ হয় বলিয়! বুঝিতে হইবে পূর্বোক্ত বাঁসনা (সংস্কার) সকল 
অনাদ্দি ॥ ১০ ॥ 

ভাষ্য । তাসাং বাসনানাং আশিষে। নিত্যত্বাদনাঁদিত্বং, যেয়- 
মাত্মাশীর্মানভূবং ভূয়াসমিতি সর্ববস্থ দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কম্মাৎ, 
জাতমাত্রস্ত জন্তোরননুভূতমরণধন্্নকস্থয দ্বেষছুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণ- 
ত্রাসঃ কথং ভবে, ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে তস্মাদনাদি- 
বাসনাহনুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলত্য 
পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্তত ইতি। ঘটগ্রাসাদপ্রদীপ-কল্পং জক্কোচ-* 
বিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ তথা 
চান্তরাভাবঃ সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্ত বিভুনঃ সক্কোচ- 
বিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ ৷ তচ্চ ধন্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং, নিমিত্ত দ্বিবিধং 
বাহামাধ্যাত্মিকধ, শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহং স্ততিদানাভিবাদনাদি, 
চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধা্ঠাধ্যাত্মিকং, তথাচোক্তং “যে চৈতে, মৈত্র্যাদয়ো- 
ধ্যায়িনাং বিহারান্তে বাহসাধন-নিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্দ্মমভি- 
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নির্ববর্তয়স্তি” তয়োর্মানসং বলীয়ঃ, কথং জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতি- 
শয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তধলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কম্্ণ। শূশ্ং 
কর্তৃমুৎসহেত, সমুদ্রমগন্ত্যবদ্ধ। পিবে ॥ ১০ ॥ | 
অন্থবাদ। আত্মবিষয়ে আশীর্বাদ অর্থাৎ যেন চিরকালই থাকি এইব্প 
প্রার্থনা নিত্য অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীরই আছে বলিয়া পূর্বোক্ত বাদন| সমুদায় 
অনাদি বলিয়া জানিবে । আমি না থার্টি গ্ররূপ না হয়, কিন্তু চিরকাল বাঁচিয়া 
থাকি এইরূপ আত্মাশীর্বাদ € মরণত্রাস) সকলেরই আছে, উহা! স্বাভাবিক 
নহে, বিনা কারণে হয় না। (নাস্তিকের প্রশ্ন ) কেন হয় না? (আস্তিকের 
উত্তর ) জাতমাত্র জন্ত, যে কখনও মরণরূপ ধর্মকে অনুভব করে নাই, তাহার, 
দ্বেষের বিষয় ছুঃখের স্মৃতি বশতঃ মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে? স্বাভাবিক 
(প্রকৃতিসিদ্ধ ) বস্ত কারণকে অপেক্ষা করে না, (জাতমাত্র বালককে ফেলিয়া 
দিবার উপক্রম করিলে ভয়ে মাতৃবক্ষঃ অবলম্বন করে, মরণভড় স্বাভাবিক হইলে 
পতনের উপক্রম অথব৷ শ্ররূপ অন্ত' কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই 
কম্পিত হয় কেন? সর্বদাই কম্পিত হইতে পারে, যেটা যাহার শ্বাভাঁবিক 
সেটা তাহার সর্বদাই থাঁকে, অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা সর্বদাই থাকে, মরণত্রাস 
স্বাভাবিক নহে, বালক পূর্বজন্মে মরণ-ছুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাই মরণের 
কারণ উপস্থিত হইলেই ভীত হয় ) অতএব চিত্তে অনার্দি কাল হইতে বাসন! 
(সংস্কার) আছে, অৃষ্ট বশতঃ কতকগুপির উদ্বোধ হয়, এবং পুরুষের ভোগের 
নিমিত্ত উপযোগী হয়। প্রসঙ্গক্রমে চিত্তের পরিমাণ বল! যাইতেছে, চিত্ত ঘট প্রাসাদ 
প্রদীপের সায় সঙ্কোচ বিকাশশালী, অর্থাৎ প্রদীপ কলসের মধ্যে রাখিলে কেবল 
কলসের মধ্যবর্তী স্থানকেই প্রকাশ করে, প্র প্রদ্রীপকে গৃহমধো অনাবৃতভাবে 
রাখিলে গৃহের সমস্ত ভাগই প্রকাশ করে, এস্থলে প্রদীপের আলোক যেমন 
কখনও কলসের মধ্যে থাকিয় সম্কুচিত হয়, কখনও বা অনাবৃতভাবে থাকিয়া 
প্রসারিত হয়, তদ্রপ চিত্ত পিপীলিকার ক্ষুদ্র শরীরে প্রবেশ করিলে পিঁপীপিকার 
শরীরের পরিমাণ লাভ করে, হস্তি প্রভৃতি বৃহৎ কায়ে প্রবেশ করিলে প্রসারিত 
হইয়া হস্তি প্রভৃতি শরীরের পরিমাণ পায়, সুতরাং শরীর পরিমাণের তাক 
তম্য অনুসারে চিত্রপরিমাণের তারতম্য হয় স্বীকার করিতে হইবে, অতএব 
অন্তরাভাব অর্থাৎ পূর্ববদেহ ত্যাগ ও উত্তরন্নেহ পরিগ্রহ এবং স্বরনরকাি 
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স্থানে গমনরূপ সংদারেরও নির্বাহ হয়, (চিত্ত বিভু অর্থাৎ সর্বত্স্থিত হইলে 
এরূপ ঘটিতে পারিত না, আকাশ প্রভৃতি বিভুপদার্থের গমনাগমন হয় না, 
ইহাই সাংখ্যের মত)। আচার্য্য স্বয়স্ু অথবা পতঞ্জলি বলেন চিত্ত বিভূ 
অর্থাৎ পরম-মহৎ-পরিমাঁণ, উহার কেবল বৃত্তি ( চেতন! ) সন্কোচ ৰিকাশশালী 
হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেহে সম্কুচিত হয় বৃহৎ দেহে বৃহৎ হয়। এই বৃত্তি ধন্মাধর্মরূ্প 
নিমিত্ত (অনৃষ্ট) বশতঃই হইয়া থাকে! উক্ত নিমিত্ত ছুই প্রকার, একটা 
বাহা অপরটা আধ্যাত্মিক, শরীর বাক্‌ গ্রভৃতি দ্বারা যে স্তব, দান ও অভিবাদন 
(নমস্কার) প্রভৃতি হয় তাহাকে বাহা বলে, আদি শর্ষে অধর্ম্মের কারণ 
পরদ্রব্য অপহরণ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। কেবল চিত্তদ্বারা যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি 
সম্পন্ন হয় তাহাকে আধ্যাত্মিক বলে. এখানেও আদি-শব্দে পাপের কারণ 
অশ্রদ্ধা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে আচার্ধ্যগণ বলিয়াছেন, প্ধ্যানশালী 
যোগিগণের মৈত্রীকরুণাদি বিহার (ব্যাপার) সকল বহিঃসাধনের অপেক্ষা 
না করিয়াই প্রকৃষ্ট ধর্ম (শুরুধর্ম)) উৎপন করে। বাহ ও আধ্যাত্মিক 
সাধনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মানসই প্রধান, কেননা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরপ 
মানসধন্দ অপর কাহারও দ্বারা অভিভূত হয় না, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
হইতে উৎপন্ন ধর্মই অপর ধর্মসকলকে অভিভব করে, (বুঝাইবার নিমিত্ত 
প্রসিদ্ধ ছুইটা উদাহরণ দেখান হইতেছে) চিত্তের বল ব্যতিরেকে শরীর 
ব্যাপার দ্বারা কোন্‌ ব্যক্তি দণ্ডকারণ্য শূন্ত করিতে পারে ? কেই বা অগন্ত্যের 
হ্যায় সমুদ্র পান করিতে সমর্থ হয় ॥ ১০ ॥ 


মন্তবা। পূর্ব সুত্রে বল! হইয়াছে, পূর্ব পুর্ব বাসনা ( সংস্কার ) সমুদায় 
মার্জারাদিজন্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হর, পূর্ব পূর্বতর জন্ম থাকিলে উক্ত বিষয় যুক্তি- 
যুক্ত হইতে পারে, পূর্ধজন্মে প্রমাণ কি? আস্তিক বলিবেন জাতমাত্র 
বালক স্তন্তপানে প্রবৃত্ত হয়, ভয়ের কারণ দেখিলে কম্পিত হয়, হর্ষের 
কারণে আনন্দিত হয় ইহাতে বুঝিতে হইবে পূর্ব-জন্ম আছে, সেই জন্মে 
সতম্তপানাদির উপযোগিতা জানিয়াছে, পুনর্বার সেই গুলির স্মরণ হওয়ায় 
ওরাপ করিয়া থাকে । এ বিষয়ে নাস্তিকের আপত্তি, তাহা কেন হইবে? 
»উহা শ্বভাবত:ই হইয়া থাকে, দিবাভাগে পন্স বিকশিত হয়, রাত্রিতে মুদ্রিত হয়, 
ইহা যেমন স্বাভাবিক, বালকের মুখ ম্লান ও মুখ প্রসন্নতাও এরূপ স্বাভাবিষ্ক । 
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নাস্তিক সর্বত্রই প্রন্নপ স্বভাববাদের দোহ্বাই দিয়া থাকেন আস্তিক 
বলেন, উহা স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইলে হয় সর্বদাই হইত, না হয় 
সর্বদাই না হইত ; কখন হওয়া, কখনও বা না হওয়া এরূপ ঘটিত না, পন্মের 
বিকাশ ও মুদ্রণ স্বাভাবিক নহে, হুূষ্যের কিরণে বিকাশ হয়, কিরণের অভাবে 
পল্ন স্থিতিস্থাপক গুণে পুর্ববরূপ ধারণ করে। অতুএব জাতমাত্র বালকের স্তন্তপান 
ব্যাপার প্রভৃতি স্বাভাবিক নহে, উহা*দ্বারু! পূর্বজন্মের এইরূপ অন্ুমাঁন হয়, 
বালকের প্রদখিত কম্পটী ভয় প্রযুক্ত, *্ভয় ভিন্ন কম্প হয় না, যেমন আমা- 
দিগের কম্প, বালকের ভয়, দ্বেষের বিষয় ছঃখ স্মরণ প্রবুক্ত, কেনন৷ ভয় 
ধরূপেই হইয়৷ থাকে, যেমন আমাদিগের ভয়, ভবিষ্যতে ছুঃখ হইবে এরূপ 
তর্ককে ভয় বলে, উহা! কেবল ছুঃখের স্মরণ বশতঃ হয় না, যাহ! হইতে ভয় 
হয় সেই বস্তু অনিষ্টের কারণ এইরূপ জানিয়াই ভয় হয়, পতনে বালকের ভয় 
হয়, বালক জানে পতনে কষ্ট হইবে, এ জ্ঞানটা ইহজন্মে হয় নাই, জাতমাত্র 
বালক কখনই পতিত হয় নাই, তবে কেন ভীত হয়, পূর্ব পুর্ব জন্মে অনেকবার 
পতিত হইয়া জানিয়াছে, পতনে বড়ই কষ্ট, তাই পতনের উপক্রমেই ওরূপ 
ভীত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 


সুত্র। হেতু-ফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে 
তদভাব2ঃ ॥ ১১ ॥ 
ব্যাখ্যা। হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ (বাসনানাং হেতবঃ ক্লেশকর্্মাণি, ফলং 
জাত্যাযুর্ভোগাঃ, আশ্রয়শ্চিত্তং, আলম্বনং শবাদিকং, এতৈঃ) সংগৃহীতত্বাৎ 
( ব্যান্তত্বাৎ) এষামভাঁবে (জ্ঞানেন এষাং অভাবে দগ্ধবীজভাবে ), তদভাবঃ 
( তাসাং বাসনানাঁং অভাব: ভবতীত্যর্থঃ)॥ ১১॥ 
তাৎপর্য । বাসন! সমুদয় অসংখ্য এবং অনাদি হইলেও কারণের উচ্ছেদে 
ইহাদের উচ্ছেদ হয়। বাসনার হেতু অবিগ্ভাদি ক্লেশ ও ধর্ম্াধর্্মরূপ কর্ম, জাতি, 
আযুঃ ও ভোগ উহাদের ফল, চিত্ত আশ্রয়, শবাদি বিষয় আলম্বন, আত্মজ্ঞান 
দ্বারা এই সকলের উচ্ছেদ হইলে বাসন! সকলেরও উচ্ছেদ হয় ॥ ১১ ॥ 
ভাস্ত। 'হেতুঃ ধর্্মা স্থখং অধন্্মাৎ ছুঃখং, স্থুখাৎ রাগঃ ছুঃখাত 
ছেষঃ, ততশ্চ প্রযত্বঃ, তেন মনসা বাঁচা কায়েন বা পরিস্পন্দমালঃ 


৩১০. পাতঞ্জল দর্শন | [পা৪। সু.১১।] 


পরমনুগৃহাতাপহস্তি বা, ততঞ্জপুনর্ধন্মা ধর্ম স্খছুঃখে রাগদ্ধেষৌ ইতি 
প্রবৃত্তমিদ্বং ষড়রং সংসারচক্রম্, অন্য চ গ্রতিক্ষণমাবর্তমানস্যাবিষ্যা- 
নেত্রীমূলং সর্বরেশানাম, ইত্যেষ হেতুঃ। ফলল্ত যমাশ্রিত্য যস্য 
প্রত্যুৎপন্নতা ধন্্মাদেঃ, নহাপূর্ববোপজনঃ মনম্তব সাধিকারমা শ্রয়ে। 
বাসনানাং নহাবসিতাধিকাদ্ধে মনসি নিরা শ্রয়! বাঁসনা স্থাতুমুসহন্তে। 
যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনীং, ব্যনক্তি তন্তান্তদালম্বনম্‌, এবং 
হেতৃফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ববা বাসনাঃ, এষামভাবে 
তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥ 


অনুবাদ । *হেতুঃ” হইতে “ইত্যেষ হেতুঃ” পর্যযস্ত স্ত্রের হেতুশবের বিবরণ । 
ধন্্ম হইতে সুখ ও অধর্্ম হইতে ছুঃখ জন্মে, সুখ হইতে বাগ ও ছুঃখ হইতে দ্বেষ 
জন্মে, রাগ ও দ্বেষ হইতে প্ররযত্ব হয়। প্রযত্ব হইলে মনুষ্য সকল মনঃ, বাক্‌ বা 
শরীরের দ্বারা পরিস্পন্দমান (ক্রিয়াবান্‌) হইয়া অপরের প্রতি অন্থগ্রহ ( উপ- 
কার) বা হিংসা ( অপকার) করে, এইব্ধপে উপকার ও অপকার হইতে 
পুনর্বার ধন ও অধন্ম তাহা৷ হইতে সুখ ও ছুঃখ এবং তাহা হইতে যথাক্রমে রাঁগ 
ও দ্বেষ সমুতপন্ন হয়, এই ভাবে ষড়র (ষট্‌ অরা যাহার ) ছয়টা শলাকাযুক্ত 
সংসারচক্র ভ্রমিত হইতে থাকে | ধর্ম, অধর্্, সুখ, ছুঃখ, রাগ ও দ্বেষ এই 
ছয়টী সংসাররূপ চক্রের অরা অর্থাৎ শলাঁকা, উক্ত সংসাররূপ চক্র সর্বদা 
ঘুরিতেছে, ইহার নেত্রী অর্থাৎ পরিচালক অবিষ্ভা, এই অবিদ্তাই সমস্ত ক্লেশের 
মূল” অতএব সাক্ষাৎ অথব! পরম্পরায় অবিগ্ভাই সংসারের মূল কারণ। ফল 
কি তাহা বলা যাইতেছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়৷ যে ধর্মাদির প্রত্যুৎপন্নত 
অর্থাৎ বর্তমান ভাব হয় সেইটা তাহার ফল, ধর্াধর্মের ফল বিপাক অর্থাৎ 
জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ । অপুর্বের ( যাহ! পূর্বে ছিল ন!, অসৎ) উপজন অর্থাৎ 
উৎপত্তি হয় না, হুন্রূপে অবস্থিত বিষয়ের স্থলরূপে আবির্ভাব হয় মাত্র । 
সাধিকার অর্থাৎ ক্লেশবিশিষ্ট মনঃই বাসনার আশ্রয়, মনের অধিকার শেষ হইলে 
( ভোগ ও পবর্ণ সম্পন্ন হইলে ) বাসন। সকল আশ্রস্সহীন হইয়া আর.থাঁকিতে 
পারে না। যেবস্ত (শবাদি বিষয়) অভিমুখীভূত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া! যে 
বাসনার (সংস্কারের ) ব্যঞ্জক (উদ্বোধক ) হয় সেই বস্ত সেই বাসনার আলষন 


[পা৪। সু ১১।] কৈবল্য পাদ। ৩১১ 


অর্থাৎ বিষয়। এইরূপে হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা! সমস্ত বাসনা 
সংগৃহীত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়, স্তরাং হেতু শ্ীভূতির অভাব হইলে তদাশ্রিত 
বাসনা সকলেরও সমুচ্ছেদর হয় ॥১১ ॥ ও | 


মন্তব্য । চিত্তে ষেকতরূপ সংস্কার থাকে তাহার সংখ্যা কর! দুরের কথ! 
কর্নাও হয় না, এদিকে সংস্কারেরু সমূল উচ্ছেত্র না হইলেও মুক্তি হয় না, এক 
একটা করিয়া সংস্কারের উচ্ছেদ কর$ এবং কুশাগ্র দ্বারা উত্তোলন করিয়া 
সমুদ্র-জল শেষ করা একই কথা । উক্ত*্ভাবে হয় না বলিয়! প্রকারান্তরে স্থত্রে 
বানা'র উচ্ছেদ বলা হইয়াছে, মূলের বিনাশ হইলে আর কিছুই থাকিতে পারে 
না, জ্ঞানের দ্বারা বাঁসনার (সংস্কারের ) মূল অবিদ্যার বিনাশ হইলে আর 
কিছুই থাকিতে পারে না, পূর্ব পূর্ব ভ্রম সংস্কারকেই অবিষ্া বলে, এই অবিদ্ধা 
হইতে-_“অহং” এই অহঙ্কার জন্মে, তাহা হইতে “আমি অমুক” “আমার এই” 
ইত্যাদি ভ্রম জন্মে, এই ভ্রম হইতেই রাগ ও দ্বেষ হয়, তাহা হইতে পরের 
প্রতি উপকার ও অপকার দ্বার! ধর্্াধন্ম উৎপন্ন হয়; এই ধর্দাধন্প হইতে 
ভোগ জন্মে, ভোগ হইতে পুনর্ধার বাসন! জন্মে, এইরূপে সংসারচক্র সর্বদা 
ঘুরিয়া থাকে, মূল অবিদ্ধা নষ্ট হইলেই সমস্ত বাসন! নষ্ট হয়। ক্রিয়াযোগ, 
অষ্টাঙ্গযোগ ও বিবেকখ্যাতি এই সকলের অনুষ্ঠান্ই অবিদ্যা নাশের কারণ। 


পুণ্য কি, পাপ কি এ বিষয় জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে উক্ত 
আছে-_“পুণ্যং পরোপকারেণ পাপঞ্চ পরপীড়নে,” ভাষ্মকারও বলিতেছেন 
“পরমন্ুগৃহাত্যুপহস্তি বা, ততঃ পুনর্ধন্মীধর্মী,” অর্থাৎ পরোপকার দ্বারা ধর্ম ও 
পরাপকার দ্বার! অধর্্ম হয়। যদি চ টাকাকারগণ ভাষ্যের অনুগ্রহ ও উপঘাত 
€ উপহস্তি ) শব্দে ধর্শ ও অধর্ম্ের জনক কর্মমাত্রেরই উপলক্ষণ করিয়াছেন 
অর্থাৎ “পরমন্ুগৃহাঁতি” ইহার দ্বার! পুণ্যজনক সকল কর্মই (তপস্তাদিও ) 
বুঝিতে হইবে, এবং “উপহত্তি” ইহা! দ্বারা পাপ জনক সমস্ত কন্মই বুঝিতে 
হইবে, তথাপি পুণ্য পাপের মূল ভিত্তি পরোপকার ও পরপীড়ন এ কথার বাধ! 
নাই, যে ব্যক্তি চিত্তে পরোপকার ভাবিয়া কাজ করেন সেই ধার্মিক ॥ ১১॥ 


ভাস্ক। .নাস্ত্যসতঃ সম্ভব: ন চাস্তি সতো৷ বিনাশঃ ইতি দ্রব্যত্বেন 
সম্ভবস্ত্যঃ কথং নিবন্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি । 


৩১২, পাতঞ্জল দর্শন। [পা৪।সৃ১২।] 


সুত্র । অতীতানাগতং স্বরূপতোইস্ত্যধ্বভেদা দ্বন্মীণাম্‌ ॥১২। 

ব্যাখ্যা। অতীতানাগতং (ভূতং ভবিষ্যচ্চ ) স্বরূপতঃ অস্তি (ধর্মিত্বেন 
বিদ্ধতে ), ধর্াণাং (সমবেতানাং ঘটাদীনাম্‌), অধ্বভেদাৎ ( কালভেদাৎ 
বর্তমানাস্তবস্থাভেদাদিত্যর্থ১ ) ॥ ১২ ॥ 

তাৎপর্য্য । ভূত ও ভবিষ্যৎ*একেবারে গ্লাকে না এরূপ নহে, কিন্ত ধর্ষি- 
স্বরূপে (মৃত্তিকা প্রভৃতিতে ) হুক্সরভাবে অবস্থান করে, কারণ ধন্মমাত্রই তিন 
প্রকার অতীত, অনাগত ও বর্তমান ॥ ১২॥ 

ভাষ্য । ভবিষ্যদ্যক্তিকমনাগতং, অনুভূতব্যক্তিকমতীতং, স্বব্যা- 
পারোপারূঢ়ং বর্তমানং, ত্রয়ং চৈতদ্বস্ত জ্ঞানম্ত জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎ 
স্বরূপতো! নাভবিষ্যন্নেদং নিধিষয়ং জ্ঞানমুদপত্স্যত, তস্মাদতীতানাগতং 
স্বরূপতোহস্তীতি । কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্ত বাহপবর্গভাগীয়স্ত বা কন্মণঃ 
ফলমুৎপিৎস্থ যদি নিরুপাখ্যমিতি তছদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশ- 
লানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্ত নিমিত্ত বর্তমানীকরণে সমর্থং 
নাপূর্বেবোপজননে, নিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকন্ত বিশেষানু গ্রহণং কুরুতে, 
নাপুর্ববমুণ্পাদয়তি। ধর্ত্নীচানেকধর্মস্বভাবঃ, তশ্য চাধ্বভেদেন ধর্ন্মাঃ 
প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথা বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোহস্ত্যেব- 
মতীতমনাগতং বা, কথং তহি, স্বেনৈব ব্যঙ্গযেন স্বরূপেণানাগতমস্ত্ি, 
স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতমিতি, বর্তমান স্তৈবাধ্বনঃ 
্বরূপব্যক্তিরিতি ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধবনোঃ. একস্থ 
চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্টিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি নাহতৃত্বাভাব- 
স্রয়াণামধবনামিতি ॥ ১২ ॥ 

অনুবাদ । অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, অতএব দ্রবাব্ূপে 
(ধর্দিভাবে, চিত্তরূপে ) সুক্ম অবস্থায় বাসনা সকল বর্তমান থাকে, সুতরাং 
উচ্ছিন্ন হইতে পারে না, বাসনাই বন্ধ, উহার উচ্ছেদ না হইলে মুক্তিও হইতে 
পারে না, এই আশঙ্কা সুত্র করা হইয়াছে। যাহার ব্যক্তি (প্রকাশ )' ভবিষ্যৎ 
অর্থাৎ পরে হুইবে তাহাকে অনাগত বলে, যাহার ব্যক্তি অনুভূত হইয়াছে 
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তাহাকে অতীত বলে, নিজের ব্যাপারে (ক্রিয়ায় ) প্রবৃত্তকে বর্তমান বলে। 
এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়! স্বরূপতঃ এই ত্রিবিধ বস্ত্র না থাকিলে নিধিষয় 
জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব স্বরূপতঃ ( অব্যক্ত অবস্থায়) অতীত ও অনাগত 
থাকে, (বিষয় না থাকিলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হয় বলিয়াই বর্তমান বিষয় 
স্বীকার করিতে হয়, অতীত ও অনাগত বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং 
অতীত ও অনাগত সথক্মরভাবে থাকেঁ অবস্ঠই স্বীকার করিতে হইবে ), আরও 
কথা এই ভোগজনক ব৷ মুক্তিজনক ক্র্ধের ফল ( ভোগাপবর্গ ) যাহা উৎপন্ন 
হইবে তাহা ষদি নিরুপাখ্য অর্থাৎ অসৎ হয় তবে তাহার উদ্দেশে কুশল ব্যক্তির 
(যোগীর ) অনুষ্ঠান উপযুক্ত হয় না, অর্থাৎ যে কোনও ফল হউক না কেন 
তাহ! ভবিষ্যৎ, যদি এঁ ফল সম্পূর্ণ অসৎ হয়, তবে তাহার উদ্দেশে অভ্রান্তযোগী 
(কুশল ব্যক্তি ) কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না । সৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় কারণে 
অবস্থিত ফলের বর্তমান ভাব ( কার্ধ্যকারিতারূপে আবির্ভাব ) জননের নিমিত্তই 
নিমিভ্তের ( কারণের ) ব্যাপার হয়, কারণ, যাহা নাই তাহ! করিতে পারে না, 
সিদ্ধ নিমিত্ত অর্থাৎ পুর্বে নিষ্পন্ন কারণ নৈমিত্তিকের (সাধ্য কার্যের ) বিশেষ 
অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রকাশ্তর্ূপে আবির্ভাব করে, অপূর্ব্ব (যাহা ছিল না) এরূপ 
কার্য্যকে জন্মাইতে পারে না । ধরক্্ার ( মৃৎপিও স্থবর্ণীদির ) ধর্ম ( ঘটকুগুলাদি ) 
অনেক প্রকার, অধ্বভেদে অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে এ ধন্মীর ধর্ম সকল অবস্থান 
করে, অর্থাৎ কোন ধর্ম বর্তমান, কোনওটী অতীত এবং কোনওটী বা অনাগত- 
রূপে থাকে । বর্তমান ধন্দমন যেমন ব্যক্তি বিশেষ (আবির্ভাব ) প্রাপ্ত হইয়। দ্রব্যে 
( ধর্মীতে ) অবস্থান করে, অতীত ও অনাগত সেরূপ থাকে না, তবে কিরূপে 
থাকে? অনাগতটী স্বকীয় ব্ঙ্গ্য (যাহ! প্রকাশিত হইবে) স্বরূপে থাকে, 
অতীতটা অনুভূত ব্যক্তি (ষাহা প্রকাশিত হইয়াছে ) ভাবে থাকে । বর্তমান 
অধবাতেই (অবস্থায়ই ) স্বরূপের প্রকাশ পায়, সে ভাবে অতীত ও অনাগত 
অবস্থায় হয় নাঁ। একটা অধ্বার (অবস্থার ) সত্তাকাঁলে অপর দুইটা ধর্শিস্বরূপে 
অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত থাকে, অতএব ন1 থাকিয়৷ হওয়া কোন অধবারই 
হয়না ॥১২॥ 

মন্তব্য । সাংখ্য সাম্প্রদায়িক পাতঞ্জল মতে অসতের উৎপত্তি নাই, সতের 
বিনাশ নাই, যাহাতে যাহ! থাকে না তাহা! হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, সুশ্ 
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অবস্থায় অতীত ও অনাগত থাকে, এই মতে প্রাগভাব ও ধ্বংস নাই, কার্যের 
অনাগত অবস্থাকে প্রাগভাব এবং অতীত অবস্থাকে ধ্বংস বলে। অতীত, 
অনাগত ও বর্তমান এই তিনটা বিরুদ্ধ অবস্থা কিরূপে একদা! এক স্থানে থাকে 
এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, কারণ, ব্যক্তরূপে এককালে এক স্থানে তিনটা 
থাকে না, প্রকৃত স্থলে কেবল বর্তমানই ব্যক্তভাবে থাকে, অতীত ও অনাগত 
অব্যক্তভাবে থাকে সুতরাং বিরোধ হয় ন।। ব্যক্ত অবস্থা পাইয়াছে এরূপ 
কারণই কার্ধ্য জন্মাইতে পারে, স্ৃভূরাং সর্বদা কার্ধ্য হয় না কেন এরূপ 
আশঙ্কা হইবারও কোন কারণ নাই। কাধ্য সৎ না হইলে কারণের সহিত 
সম্বন্ধ হয় ন! ইত্যাদি অনেক যুক্তি আছে ॥ ১২ ॥ 


সুত্র। তে ব্যক্তসুক্মমা গুণাত্বানঃ ॥ ১৩ ॥ 


ব্যাধ্যা। তে (পূর্কোক্তান্ত্িবিধাধর্্মাঃ ), ব্যক্তক্ক্মাঃ (ব্যক্তা আবির্ভূতাঃ 
অর্থক্রিয়াকারিণঃ, সুক্মাঃ অব্যক্তাঃ তিরোহিত। অনাবিভূতাশ্চ ), গুণাত্মানঃ 
( বর্কে চ সত্বরজস্তমঃ-স্বভাব! ইতি ) ॥ ১৩ ॥ ্‌ 
' তাৎপর্য । পূর্বোক্ত তিন প্রকার কর্ম সকল ব্যক্তসুক্ষ্, কতকগুলি ব্যক্ত 
অর্থাৎ বর্তমানরূপে কার্যকারী, কতকগুলি হুন্ম অর্থাৎ কারণে অব্যক্তভাবে 
অবস্থিত, সকলই ত্রিগুণাত্মক ॥ ১৩ ॥ 


ভাষ্য । তে খন্বমী ব্র্যধবানে! ধন্ম। বর্তমান! ব্যক্তাত্মানঃ, অতীতা- 
ইনাগতাঃ সুন্গমাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপ1, সর্ববমিদ্ং গুণানাং সন্গিবেশ- 
বিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্সানঃ, তথাচ শান্ত্রীনুশীসনম্‌ 
পগুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যতু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং 
তম্মায়েব স্ৃতুচ্ছকম্” ইতি ॥ ১৩ ॥ 

অনুবাদ । বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ ধর্পের মধ্যে বর্তমানটা 
ব্যক্ত অর্থাৎ স্বরূপে প্রকাশিত, অতীত ও অনাগত এই ছুইটী স্ক্মাত্মবক অর্থাৎ 
অবাক্তভাবে শ্বকারণে লুক্কায়িত। ছয়টা অবিশেষ স্বরূপ, সেই ছয়টা পঞ্চ তন্মাত্র 
ও অহঙ্কান্ন (কেবল এই ছয়টী নহে, কারণকে অপেক্ষা! করিয়া সর্বত্রই কার্ধ্যকে 
বিশেষ, এবং কার্ধ্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণকে অবিশেষ বলে), কার্ধ্য- 


[পা৪।সু।১৪] কৈবল্য পাদ। ৩১৫ 


বর্শমাত্রই গুণত্রয়ের সন্নিবেশ (সংযোগ ) বিশেষ মাত্র, অতএব বাস্তবিক পক্ষে 
গুণাত্মক, কারণ হইতে কার্সা অতিরিক্ত নহে, সুতরাং কাধ্যমাত্র কারণের 
অভিন্ন, এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে, “গুণ সকলের শ্রেষ্ট স্বরূপ অর্থাৎ মূল 
কারণ দৃষ্টির বিষয় হয় না, যেটা দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহ৷ মায়ার ন্যায় অতিশয় 
তুচ্ছ অর্থাৎ মিথ্যা” ॥ ১৩॥ 

মন্তব্য । বার্তিককার বলেন ভাঁষধের পযড়বিশেষরপাঃ” এই পাঠ প্রামাদিক, 
উহা! সঙ্গত হ্য় না, কারণ, কেবল পঞ্চভল্মাত্র ও”অহস্কীর এই ছয়টাই গুণাত্মক 
এরূপ নহে, সমস্ত কার্ধাই ত্রিগুণাত্মক। একবিধ প্রধান কারণ হইতে কিরূপে 
নানারূপ কার্য জন্মে এই আশঙ্কায় হুত্রের অবতারণা হইয়াছে, যদিচ মূল 
কারণ প্রধান এক, তথাপি অনাদি ক্লেশ ও বাসনার ভেদ বশতঃ প্রকৃতির 
সংযোগবিশেষে সংসারে বৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়। ভাস্যের লিখিত শাস্ত্রান্থশাসনটা 
ষঠ্ঠিতন্ত্প্রণেতা বার্ষগণ্য খষি বিরচিত ॥ ১৩ ॥ 


ভাঙ্যু। যদ! তু সর্বেব গুণাঃ কথমেকঃ শব্দঃ একমিক্ড্রিয়মিতি ? 


সুত্র। পরিণামৈকত্বাৎ বস্তৃতত্বম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

ব্যাখ্যা । পরিণাঁমস্ত ( কার্ধ্যস্ত অবয়বিনঃ ইত্যর্থঃ) একত্বাৎ (অভেদাৎ) 
বস্ততত্বং (বস্তুনাং গুণানামপি তত্বং তন্ত একন্ত ভাবঃ একত্বমিত্যর্থ ) ॥ ১৪ ॥ 

তাৎপর্য্য। যদি সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক হয়, তবে একটা শব একটা 
ইন্দ্রিয় ইত্যাদিরূপে একত্ব ব্যবহার হয় কেন? এই আশঙ্কায় বল! হইতেছে, 
যদ্দিচ সমস্তই ত্রিগুণাত্বক, তথাপি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাৰ সহকারে পরিণাম 
( কাধ্য, বিকার ) এক হয় বলিয় গুত্রয়রূপ বস্তরও একত্ব ব্যবহার হয় ॥ ১৪॥ 

ভাষ্য । প্রখ্যা-ক্রিয়া-শ্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং 
করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিক্দ্রির়ম্‌, গ্রাহাত্মকানাং শব্দভীবে- 
নৈকঃ পরিণামঃ শব্দ বিষয় ইতি, শব্দাদীনাং মূর্তিসমানজাতীয়ানা- 
মেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমা ণুস্তম্মাব্রাবয়বঃ, তেষাং চৈকঃ পরিণামঃ 
পৃথিবী/. গৌঁঃ বৃক্ষঃ পর্ববতঃ ইত্যেবমাদিঃ ভূতান্তরেষপি স্বেহৌফ্যয- 
প্রণামিত্বাহবকাশদানান্যুপা্দায় সাঁমান্থমেকবিকারারস্তঃ সমাধেয়ত। 


৩১৬ পাতঞ্জল দর্শন। [পাঁ৪। সু ১৪।] 


নাস্ত্যর্থে। বিজ্ঞানবিসহচরঃ অস্তি তু জ্ঞানমর্থরিসহচরং স্বপ্রাদো 
কল্লিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তস্বরূপমপহ্ৃবতে জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং 
বস্ত স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতঃ অন্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি 
প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞান- 
বলেন বস্তশ্বরূপমুত্স্জ্য তদেবাপলপন্ভুঃ শ্রদ্ধেয়বচনা? স্থ্যুত ॥ ১৪ ॥ 


"” অন্ুবাদ। প্রথ্যা (প্রকাশ ), কিয়া ( প্রবৃত্তি ) ও স্থিতি (নিয়মন, স্গণ ) 
স্বভাব গুণত্রয় (সত্ব, রজঃ তমঃ) যখন গ্রহণাম্মক (প্রকাশ স্বরূপ) অর্থাৎ - 
সত্বগুণ প্রধান হইলে রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ হয় তখন অহস্কাররূপে 
পরিণত এই গুণত্রয়ের করণ (ইন্দ্রিয় ) রূপে শ্রোত্রনামে একটা ইন্দ্রিয় পরিণাম 
হয়। গ্রান্থাত্বক অর্থাৎ তমোগুণ প্রধান হওয়ায় জড়ন্বভাব পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের 
শব্ববূপে একটা পরিণাম হয়, (এস্থলে শব্দ বলায় শবতন্মাত্র বুঝিতে হইবে, 
উহ ইন্দরিয়ের বিষয় না হইলেও বিষয়শব্ধে জড় বুঝিতে হইবে )। মূর্তি- 
( কাঠি, পৃথিবীত্ব ) তুল্যজাতীয় শব্দাদি তন্মাত্রের একটী পরিণাম পৃথিবী 
পরমাণু, তন্মাত্র সকল উহার অবয়ব, উক্ত পরমাণু সকলের একটা পরিণাম গো 
বৃক্ষ পর্ধত প্রভৃতি স্বরূপ পৃথিবী । জল প্রভৃতি অন্ঠান্ত মহাতৃতেও স্নেহ, ওষ্ট্য, 
প্রণামিত্ব ও অবকাশদাঁন গ্রহণ করিয়া সামান্ত অর্থাৎ সজাতীয় এবং অনেকের 
ধর্ম স্বরূপ এক একটা বিকারারস্তের সমাধান কৰিতে হইবে, ন্নেহশবে জলত্ব 
জাতি, ওষ্যশবে তেজন্ব, প্রণামিত্ব (বহনস্বভাব ) শবে বাযুত্ব এবং অবকাশ 
দানশবে আকাঁশত্বরূপ ধর্মকে বুঝিতে হইবে । 

সম্প্রতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত বলা হইতেছে, বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিয়া অর্থ থাকে না, অর্থ থাকিলেই বিজ্ঞান থাকে, অর্থকে পরিত্যাগ 
করিয়া বিজ্ঞান থাকে ইহা স্বপ্নাদি স্থলে দেখা যায়। এইরূপ যুক্তি দ্বারা 
যাহারা বস্তর স্বরূপ অপহৃব (নিরাকরণ ) করেন, অর্থাৎ যাহ! কিছু দৃশ্তমান 
আছে বলিয়া বোধ হয়, উহা! সমস্তই মিথ্যা, স্বপ্ন পদার্থের স্তায় কেবল 
জ্ঞামেরই পরিণাম, বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই, 
এইক্প ফাহারা বলেন, তাহারা, ইদ্ংভাবে (এটী এইরূপ এ ভাবে ) প্রতি- 
জ্ঞানে স্বকীয় মাহাজ্ম্ে (জ্ঞানের কারণ বলিয়া, বিষয় না থাকিলে জ্ঞান 


[পাঁ৪। নথ ১৫1] কৈবল্য পাদ। ৩১৭ 


হয় না বলিয়! ) উপস্থিত সমস্ত বস্তুকে অপ্রমাণ বিকল্প জ্ঞানের (অভেদে ভেদের 
আরোপ, এক জ্ঞানকেই জ্ঞান ও বিষয়াকারে কল্পনার ) প্রভাবে বস্তত্বরূপকে 
অপলাপ করিয়। কিরূপে শ্রদ্ধেয় বচন অর্থাৎ বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে ॥১৪॥ 


মন্তব্য । অহঙ্কার তত্বের অবান্তর কাধ্য তিন প্রকার, সত্বপ্রধান গুণত্রয়, 
রজঃপ্রধান গুণত্রয় ও তমঃপ্রধান গুগত্রয়,, সত্বপ্রধান গুণত্রয়ের পরিণাম 
জ্ঞানেন্্রিয়, রজঃপ্রধানের কার্ধ্য কর্মেন্দ্রিম ও তমঃপ্রধানের কার্ধা পঞ্চতন্মাত্র 
(জড়বর্গ ) এই তিনটা অহঙ্কারের * অবান্তর বলিয়৷ পৃথক তত্ব বলিয়া 
অভিহিত হয় না। ্‌ 
সাংখ্যপাতঞ্জলমতে পরমাগুশব্দে নিরবয়ব দ্রব্য বুঝায় না, তন্মাত্রই উহার 
অবয়ব, এই পরমাণু বৈশেষিকের ত্রসরেণুস্থানীয়, শব্তন্মাত্র হইতে আকা- 
শানু, শবম্পর্শতন্নীত্র হইতে বায়বীয়পরমাণু, শবম্পর্শরূপতন্মীত্র হইতে 
তেজঃপরমাণু, শব্দম্পর্শরূপরসতন্মাত্র হইতে জলীয় পরমাণু ও শব্দাদিপঞ্চ- 
তন্মাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু জন্মে। 

বৌদ্ধগণ বলেন জ্ঞানের অতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় নাই, বিজ্ঞানই জ্ঞান, 
জ্ঞের় ও জ্ঞাতারপে পরিণত হয়, অভেদে ভেদের আরোঁপ হয় বলিয়া 
উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। জ্ঞানই বিষয়ের প্রমাণ, যখন জ্ঞান থাকেন৷ 
তখন বিষয় আছে কে বলিতে পারে ? অন্যদিকে ন্বপ্নজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান প্রভাতি- 
স্থলে দেখা যায় জ্ঞানই জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হয়, সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত 
বিষয়ের আবশ্তুক নাই। এ বিষয়ে আস্তিক দার্শনিক বলেন, নির্বিষয়ক 
জ্ঞান হয় না জ্ঞনের পরিণাম বিষয় হইলে "আমি শব্ষ” “আমি ম্পশ* 
ইত্যাদি রূপে ভান হইত, “এই শব্দ” এই স্পর্শ” একপে হইত না। “সেই 
এই ঘট” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা! বিষয়সত্তার প্রমাঁণ। এ বিষয়ের বিশেষ বিররণ 
শারীরক তর্কপাদ, আত্মতত্ববিবেক, সর্বদর্শন সংগ্রহ প্রতৃতি গ্রন্থে আছে ॥ ১৪॥, 
ভাষ্য । কুতশ্চৈতৎ শ্যাষ্যম্‌ ? 


সুত্র। বস্তসাম্যে চিভেদাৎ তয়োর্ববিভক্তঃ পন্থ্াঃ ॥১৫। 


ব্যাধ্যা। বস্তসাম্যে (জ্ঞেয়ম্ত অভেদে ) চিত্তভেদাৎ (জ্ঞানভেদাৎ ) তয়োঃ 
(জ্ঞান জ্ঞেয়য়োঃ ) বিভক্তঃ পন্থা (পৃথক্‌ স্বভাবঃ ) ॥ ১৫. | 


৩১৮. পাতগ্রল দর্শন। [পা৪। সৃ১৫।] 


তাঁৎপধ্য । জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ কেনই বা৷ যুক্তিযুক্ত হয়? এই 
অভিপ্রায়ে স্ত্র । বস্ত (বনিতা প্রভৃতি বিষয়) এক হইলেও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন 
হয়, অতএব বস্ত (জ্ঞের়) ও জ্ঞানের শ্বভাব একবিধ নহে ॥ ১৫॥ 


ভাস্তা। বনুচিত্তালম্বনীভৃতমেকং বন্ত সাধারণং, তখলু নৈক- 
চিত্তপরিকল্লিতং, নাপ্যনেকচিত্তপরিকর্পিতং, কিন্ত স্বপ্রতিষ্ঠং, কথং, 
বস্তসাম্যে চিত্তভেদাৎ ধন্্মাপেক্ষং চিত্তস্ত বন্তুসাম্যেহপি স্থুখজ্ঞানং 
ভবতি, অধন্মীপেক্ষং তত এব ছুঃখজ্ঞীনং, অবিদ্ভাপেক্ষং তত এব 
মুঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্র্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি, কস্যয 
তচ্চিতেন পরিকল্পিত, ন চাহ্যচিত্বপরিকল্লিতেনার্ধেনান্যস্য চিত্তোপ- 
রাগোযুক্তঃ, ' তম্মাঁ বস্তজ্ঞানযোগরঁহা গ্রহণভেদভিন্নয়োর্বিবিভক্তঃ 
পশ্থাঃ নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোহপ্যস্তীতি। সাংখ্যপক্ষে পুনঃ বস্তু ত্রিগুণং 
চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধন্্াদিনিমিত্তাপেক্ষং চি ত্ৈরভিসম্বধ্যতে, নিমিত্তানু- 
রূগম্ত চ প্রত্যয়স্তোৎপছ্ামানস্ত তেন তেনাত্মন। হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥ 


অন্থবাদ। একটা বস্ত অনেকের চিত্তের (জ্ঞানের ) বিষয় হয়, অতএব 
উহা! সাধারণ অর্থাৎ সকলের বেগ্য, এ বস্তু কখনই একের বা অনেকের 
চিত্ত দ্বারা কল্পিত হইতে পারে না, উহ! স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, কেননা, 
বস্তর সাম্য (অভেদ) হইলেও জ্ঞানের ভেদ হয়। একই বিষিয়ে জ্ঞাতার 
ধর্ম থাকিলে চিত্তে স্থুখ জন্মে, অধর্্ম থাকিলে সেই বস্ত হইতেই ছুঃখ 
জন্মে, অজ্ঞান থাকিলে সেই একবন্ত হইতেই মোহ জন্মে এবং তত্বজ্ঞান 
থাকিলে সেই বস্ত হইতেই মাধ্স্থ্য অর্থাৎ ওদাসীন্ত জ্ঞান হয়। এরপস্থলে 
ধর বস্তটী কাহার চিত্ত দ্বার! কল্পিত হইবে? একের চিত্ত দ্বারা কল্পিত পদার্থে 
অপরের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব গ্রাহ (জ্ঞের়) ও গ্রহণ 
(জ্ঞান) রূপ স্বভাবে ভিন্ন বসন্ত ও জ্ঞানের স্বরূপ এক নহে, এই উভয়ের 
সঙ্করগন্ধ অর্থাৎ অভেদের আশঙ্কাও হইতে পারে না। সাংখ্যমতে বস্তর 
অভেদেও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে, কারণ, বস্তমাত্রই ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয়ের 
স্বভাব চল অর্থাৎ সর্বদ| পরিবর্তন । ধর্মীদি কারণ অপেক্ষা করিয়া চিত্তের 
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সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, এই গুণত্রয় নিমিত্ত ( ধর্মীধন্্ম ) অনুসারে উৎপপ্যমান 
নুখাদিজ্ঞানের সেই সেই রূপে কারণ হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাজ্মক একই বস্তু জ্ঞাতার 
ধন্মানুসারে রজোগুণের সহিত সত্বগুণে স্ুখজ্ঞান জন্মায়, সত্বগ্ুণ হইতে 
রজোভাগ নিরস্ত হইলে ওদাসীন্ত হয়। রজোগুণের প্রাধান্তে ছুঃখ হয়, 
তমোভাগের আধিক্যে মোহ জন্মে ॥ ১৫॥ ৃ্‌ 


মন্তব্য । যাহার স্বপ্র সেই তাহা দেখে, যাহার ভ্রম সেই ভ্রান্ত হয়, 
একের স্বপ্ন অপরে দেখে না, একের ভ্রমৈ অপরে ভ্রান্ত হয় না, স্বপ্র ও ভ্রমজ্ঞান 
দুইটাই চিত্তকপ্পিত পদার্থের প্রধান দৃষ্টান্ত, ঘটপটাদি যে কোনও পদার্থে 
সাধারণের জ্ঞান হয়, সেই এই ঘট ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা হয়, একই ঘট 
সকলে দেখিয়াছি এরূপ সম্বাদ (একমত) হয়, স্থৃতরাং প্রমাজ্ঞানের বিষয় 
বন্ত পর জ্ঞান হইতে পৃথক্‌, এইক্বপ যুক্তিসহকারে বস্তর সত্তানিদ্ধি হয়। 
এস্থলে বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন, একবন্ত সকলে অনুভব করেন একথা 
মিথ্যা, অন্ুভবই বস্ত, সেই এই বলিয়া যে প্রত্যভিজ্ঞ। হয় উহ সংস্কার মাত্র, 
দীপশিখা নদীপ্রবাহ প্রভৃতি স্থলে প্রতিক্ষণে পরিবর্তন হইলেও একই শিখ! 
একই প্রবাহ ইত্যাদি প্রত্যতিজ্ঞা হইয়া থাকে অতএব প্রত্যতিজ্ঞা প্রমাণ 
নহে। একবস্তব সকলে দেখিলাম ইহার অর্থ সকলেরই একভাবে জ্ঞান হইল।, 

সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়! স্বামীর স্থখ, সপত্বীর ছঃখ এবং কামুকের মোহ হয়, 
উদ্াসীনের কিছুই হয় না, জ্ঞাতার ধর্ম, অর্থ, অজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞান অন্গু- 
সারেই যথাক্রমে উক্ত সুখাদি জন্মে । এই নিমিত্তই জীবের সষ্টজগৎ বন্ধের 
কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, গীতাশান্ত্রে উক্ত আছে “ধ্যায়তো৷ বিষয়ান্‌ 
, পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে” ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ 


তাষ্য। কেচিদাহুঃ জ্ঞানসহতূরেবার্থো ভোগ্যত্বাৎ স্খাদিবগ 
ইতি, ত এতয়াদ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্বেবাত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তু 
স্বরূপ মেবাপহৃবতে | 


সুত্র। ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্ত তদপ্রমাণকং তদা কিং 
হ্যা ॥ ১৬॥ 


৩২০. পাতঞ্জল দর্শন। [পা ৪। সূ.১৬।] 


ব্যাখ্যা । বন্ত (বিষয়ঃ) একচিত্ততন্ত্রং ন চ ( একজ্ঞানাধীনং নতু ) তদ- 
প্রমাণকং ( তদ্বস্ত অপ্রমাণকং চিত্বস্ত বাগ্রতায়াং বৃত্তিরহিতত্বে বা প্রমাঁণবির- 
হিতং ) তদা কিং স্তাৎ (তশ্মিন্‌ কালে ন কিমপি স্তাৎ নষ্টং ভবেদিত্যর্থঃ ) ॥১৬| 

তাৎপর্য । বস্ত্র একটা চিত্তের বিষয় এরূপ বলা যাঁর না, কারণ সেই চিত্ত 
ব্যগ্র অথবা নিরুদ্ধ হইলে সেই সমুয় বস্তটার প্রমাণ থাকে না, স্বতরাং বস্ত তখন 
থাকে না বলিতে পারা যায় ॥ ১৬॥ : *» 

ভাষ্য । একচিত্ততগ্্ং চেদ্স্ত হ্যাৎ তদ] চিত্তে ব্যশ্রে নিরুদ্ধে বা 
স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্থস্যাবিষয়ীভূতম প্রমাণকমগৃহীতশ্বভাবকং 
কেনচিৎ তদানীং কিং তৎ স্যাঁ, সন্বধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত 
উৎপদ্ভেত, যে চাম্তাহুনুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্থ্যঃ এবং নাস্তি 
পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহোত, তস্মাৎ স্বতন্ত্রোহ্থঃ সর্ববপুরুষসাধারণঃ, 
স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তৃস্তে, তয়োঃ সন্বন্ধাদুপলন্ধিঃ 
পুরুষস্ত ভোগ ইতি ॥ ১৬॥ 

' অন্ুবাদ। কেহ কেহ ( বৌদ্ধবিশেষ ) বলেন পদার্থ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত 
হইলেও উহা! জ্ঞানসহভূ ( জ্ঞানসমসত্তাক ) অর্থাৎ জ্ঞান না থাকিলে থাকে না, 
কারণ পদার্থ ভোগ্য ( বেদ্ত ), যাহ! ভোগ্য হয় তাহা জ্ঞানের অভাবকালে থাকে 
না, যেমন সুখহ্ঃখাদি (অজ্ঞাত সুখছ্ঃখাদিতে প্রমাণ নাই ), উহার! পূর্বোক্ত 
যুক্তি অনুসারে জ্ঞানের পুর্বব ও উত্তর ক্ষণে বস্তর সাধারণতার (সর্বজনবেগ্ভতার) 
নিরাকরণ করিয়! স্বরূপই অপহৃব করেন, জ্ঞানের পুর্বোত্তর ক্ষণে যদি বস্ত 
না থাকে তবে জ্ঞানকালেই ব৷ কিরূপে থাকিবে, জ্ঞানের উপাদান হইতে 
বস্তর উপাদান পৃথক, সুতরাং জ্ঞানকালে বন্ত থাকে যাহ! বৌদ্ধেরা স্বীকার 
করেন, তাহা কিরূপে ঘটিতে পারে, উপাদান ন! থাকায় জ্ঞানকালেও বস্ত 
থাঁকিতে পারে না, এই বিষয় বুঝাইবার নিমিত্ত স্ত্রের অবতারণা । 

বন্ত যদি এক চিত্তের অধীন হয়, চিত্ত থাকিলে থাকে, ন। থাকিলে থাকে 
না একপ হয়, তবে চিত্ত, রাগ্র হইলে (অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে ) অথবা 
নিরুদ্ধ ( বৃত্তিশৃন্ত ) হইলে বস্ত স্বরূপ অন্ত চিত্তের সহিত মন্বদ্ধ হয় না, সুতরাং 
অপর চিত্তের বিষয়ও নহে এরূপ স্থলে কোনও জ্ঞান দ্বারা যে বস্তর ন্বরূপ 
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গৃহীত হয় নাই সেই বস্ত কি আছে? নাই বপিতে হইবে। পুনর্ধার চিত্তে 
অনুপস্থিত অর্থাৎ অজ্ঞাত এরূপ বন্তও থাকে না বলিতে পারা যায় । এইরূপে 
পৃষ্ঠদেশ নাই (পৃষ্ঠদেশের জ্ঞান হয় না সুতরাং নাই ) বলিয়া উদরও থাঁকিতে 
পারে না, কেনন! উদরদেশ পৃষ্ঠদেশের ব্যাপ্ত, পৃষ্ঠদেশের জ্ঞান নাই, উদরের 
জ্ঞান আছে, এরূপ স্থলে উদরও নাই বলিতে পারি, ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের 
অভাব হয় । এইরূপ দোষ হয় বলিয়। ,বণিতে হইবে পদার্থ স্বতন্ত্র, উহ! জ্ঞানের 
অধীন নহে, এই পদার্থ সমস্ত পুরুষের লাধারণ অর্থাৎ এক বন্ধ সকলেরই বেছ্ধ 
হইতে পারে । চিত্ত সকলও স্বতন্ত্র অর্থাৎ পদার্থের অধীন নহে, এই চিত্ত 
প্রত্যেক পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, পদার্থ ও চিত্তের সম্বন্ধ বশতঃ 
উপলব্ধি ( জন্তজ্ঞান, বৃত্তি ) হয়, উহাঁই পুরুষের ভোগ ॥ ১৬॥ 


মন্তব্য । ভাষ্বে “ভোগ্যত্বাৎ স্থখাদিবৎ” মৃষ্টাস্ত প্রদর্নিত হইয়াছে, 
উহ! সাংখ্যমতে হইতে পারে না, সাঁংখ্যমতে কেবল চিত্তই সুখাদির আশ্রয় 
নহে, বিষয়েও সুখাদি আছে, জ্ঞানের অভাব কালেও বিষয়ে সুখাদি 
থাকে, অতএব প্রাগন্ধেষার্দিবং” এইটাই লং খ্য বৌদ্ধ উভয়সন্মত দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে । 

পূর্বববাদী বৌদ্ধের মতে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র চিত্ত নাই, স্থতরাং 
তন্মতে সথত্রের চিত্তশব্ে বিজ্ঞান (ক্ষণিক জ্ঞান, বৃত্তি) বুঝিতে হইৰে। চিত্ত 
যখন ষে বিষয়ে বৃত্তি গ্রহণ করে তখনই যদি সেই বিষয় থাকে, সেই বিষয়াকারে 
চিত্তের বৃত্তি না হইলে যদ্দি সেই বিষয় না থাকে, তবে চিত্ত সেই বিষয় ত্যাঁগ 
করিয়া অন্তবিষয়াকারে পরিণত হইলে সেই বিষয় থাকে কে বলিতে পারে ? 
, সেই বস্ত অন্ত চিত্তেরও বিষয় হইতে পারে না, অথবা! চিত্তে যদি কোনওরূপে 
বৃত্তি না থাকে, সর্ধবথা নিরুদ্ধ হুয়, তবে কোনও বিষয়ের সত্তা প্রমাণ হয় না। 
নিরুদ্ধ কথাটা বিবেক অভিপ্রায়ে বল! হইয়াছে, 'অর্থাৎ চিত্তে কোঁনওরূপ বৃত্তি 
না থাকিলে, কি বিবেক, কি পুরুষ, কি মোক্ষ, কিছুই থাকিতে পারে না? 
অতএব ওরূপ অসৎপক্ষ ত্যাগ করিয়া চিত্তের অতিরিক্ত পৃথক্‌ পদার্থ স্বীকার 
করাই শ্রেয়স্কর ৷ পূর্ববাদী মতে শ্বতন্ত্র স্থিরচিত্ত নাই, ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারাই 
চিত্ত, এই নিমিত্ত সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে “ম্বতন্ত্রাণি চ চিন্তানি” অর্থাৎ চিত্তের 
সত্তা পদার্থ সত্তার অপেক্ষা করে না, উহা শ্বতঃসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥ 

৮ ১ 


৩২২. পাতঞীল দর্শন । [পা181সু১৭।] 


সুত্র । তছুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তন্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ ॥১৭। 


ব্যাখ্য।। চিত্তস্ত তছুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ ( তম্ত বিষয়ন্ত উপরাগঃ সংযোগেন 
চিত্বস্ত তদাকারপরিগ্রহঃ, তদপেক্ষয়া ) বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ (কদাচিৎ জ্ঞাতং 
কদাচিচ্চ অজ্ঞাতং ভবতি, যদৈব হি চিত্তং বিষয়োপরক্তং ভবতি তটদৈৰ বস্ত 
জ্ঞাতং, অন্যথা অজ্ঞাতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ) ॥ ১৭*॥ 

তাৎপর্য । যদিচ চিত্ত বিভু, যি চিত্তের স্বভাব বিষয় প্রকাশ করা, 
তথাপি সর্ধদা সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় না, ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া চিত্ত 
যখন যে বিষয়াকারে পরিণত হয় তখনই সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, নতুবা 
অজ্ঞাত থাকে ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য। অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃ:সধন্মকং চিত্তমভি- 
ংবধ্যোপরঞ্রয়স্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ে! জ্ঞাত 
স্ততোহন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্তনো জ্ঞাতাজ্ঞাতম্বরূপত্বাৎ পরিণামি 
চিত্তম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
অন্থবাদ। শব্দাদি বিষয় সকল অয়স্কাস্তমণির (চুম্বক পাথেরের ) তুল্য, 
চিত্তের স্বভাব লৌহের স্তায়, অর্থাৎ অয়স্কাস্তমণি যেরপ নিজে কোনও 
ব্যাপার না করিয়া লৌহকে স্বসন্নিধানে আকর্ষণ করে, তদ্রপ শব্দাদি বিষয়- 
সকলও স্বয়ং কোনও ব্যাপার না করিয়! স্বসন্নিধানে চিত্তকে আকর্ষণ 
করিয়া! উপরক্ত করে অর্থাৎ নিজের আকারে চিত্তকে আকারিত করে। 
এইরূপে যে বিষয়ের সহিত চিত্ত উপরক্ত হয় সেই বিষয়ই জ্ঞাত হয়, 
তাহার অন্যটা যাহাতে চিত্তের সম্বন্ধ হয় নাই তাহা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে। ' 
এইন্ূুপে বস্তুর স্বরূপ কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত থাকে বলিয়া 
চিত্ত পরিণামী হয় ॥ ১৭॥ 
মন্তব্য। চিত্ত হইতে পুরুষের ভেদপ্রদর্শন করাই গ্রন্থের মূল উদ্দেস্া 
ইহাই মুক্তির 'কারণ, তাহাই দেখান যাইতেছে, চিন্ত পরিণামী, পুরুষ অপরিধামী 
কটস্থ, চিত্তের রিষয় ঘটগটাদি কখনও জ্ঞাত থাকে, কখনও বা অজ্ঞাত 
থাকে, পুরুষের বিষয় চিতবৃত্তি সর্ধবদাই জ্ঞাত থাকে, এই নিমিত্তই চিত্ব- 
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পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী -হয়। যেরূপ নদীর জল ক্যানাল বাহিয়! ক্ষেত্রে 
পতিত হয়, এবং ত্রিকোণ চতুষ্কোণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের যেরূপ আকার থাকে 
সেইরূপ ধারণ করে ত্রপ চিত্ত ইন্দ্িয়রূপ নালা বাহিয়া বিষযদেশে গমন 
: করিয়া বিষয়াকার ধারণ করে, উহাকেই বৃত্তি বলে। চিত্ত বৃত্তিরূপেই বিষয়- 
দেশে গমন করে সুতরাং দেহের মধ্যে একেবারে থাকে না এরূপ আশঙ্কা 
হুইবার কারণ নাই, এই কারণেই _প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়েক্ত্িয় সংযোগকে 
কারণ বলা হইয়| থাকে । এইবূপে ,চিন্ত যখন বিষয়াকারে পরিণত হয়, 
তখনই সেই বিষয় জ্ঞাত হয়, না! হইলে অজ্ঞাত থাকে। পুরুষের বিষয় চিত্ত- 
বৃত্তি, উহা! সর্বদাই জ্ঞাত থাকে ॥ ১৭ ॥ 


ভাষ্য । যন্ত তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্ত। 


সুত্র। সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তত্প্রভোঃ পুরুষস্থা। 
পরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 

ব্যাখ্যা । চিত্তবৃত্তয়ঃ (চিত্তন্ত বিষয়াকারেণ পরিণামাঃ) সদা জ্ঞ/তাঃ 
(সর্বদা প্রকাশিতাঃ ন জাত অজ্ঞাতান্তিষ্ন্তি)। ততপ্রভোঃ ( তদধিষ্ঠাতুঃ 
পুরুষস্ত ), অপরিণামিত্বাৎ ( সদৈকরূপত্বাদিত্যর্থত ) ॥ ১৮ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। পূর্বোক্ত চিত্তই ধাহার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য, চিত্তবৃত্তি সমুদাক 
সেই ভোজ্কপুরুষের সর্বদা পরিজ্ঞাত থাকে, কারণ পুরুষের পরিণাম বাই ॥১৮। 

ভাত্য। যদি চিত্তব প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত ততন্তদ্বিষয়া 
শ্চি্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়ব জ্ঞাতাহভ্ভাতাঃ স্থ্যঃ, সদা জ্ঞাতত্বন্ত 
' মনসস্তত্প্রভোঃ পুকষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥ 

অন্ুবাদ। যদি চিত্তের স্তায় প্রভু (অধিপতি, ভোক্তা ) পুরুষও পরিণামী 
হইত তবে তাহার বিষয় চিত্ববৃত্তি সকল শব্দাদি বিষয়ের স্ায় কখনও জ্ঞাত 
কখনও বা অজ্ঞাত থাকিত, চিত্ত সর্বদাই পরিজ্ঞাত, ইহাই পুরুষের 
অপরিগামিতার সুচক হয় ॥ ১৮ ॥ 
' অন্তব্য ।, কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে বৃতিবিশিঃ 
 চিত্তই পুরুষের বিষয় (ভোগ্য ), এই নিমিত্ত বৃত্তির জঙ্গভব হইবার জন্ত 


৩২৪. পাতঞ্জল দর্নি।  [পা৪।সৃ১৯।] 


বৃত্তি. বিষয়ে স্বাত্মবক বৃত্তি (যেটা গ্রহণ করে ও যাহাকে গ্রহণ করে, .এই 
উতভ্তয়টী অতিরিক্ত নহে) স্বীকার কর! হয়। নৈয়ারিকের আত্মা ও সাংখ্যের 
চিত্ত এক' স্থানীয়, নৈয়ায়িকও এনিমিত্ত বলিয়াছেন “অধ্যক্ষোবিশেষগুণ- 
যোগতঃ” অর্থাৎ আত্ম! বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের সহিতই প্রত্যক্ষ হয়, 
আমি সখী আমি জানি ইত্যাদি রূপেই আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, ক্ষিপ্ত, মুঢ়, 
বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র সকল অবস্থায়ই বৃত্িরবীশষ্ট চিত্ত পুরুষের ভোগ্য হয়। 
নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের বৃত্তি না থাকায় গুরুষের ভোগ হয় না ॥ ১৮॥ 

ভাষ্য । স্যাদাশঙ্কা, চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ্চ ভবিষ্যতি 
অগ্নিব । 


সুত্র। ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 


ব্যাখ্যা। তৎ (চিত্তং) স্বাভাসং ন (স্বপ্রকাশং ন ভবতি ) দৃশ্তত্বাৎ 
( জ্ঞেয়ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ) ॥ ১৯॥ 

তাৎপর্ধ্য । চিত্ত স্বগ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ দৃশ্ত অর্থাৎ জ্ঞে়, 
যে দৃশ্ত হয় সে স্বপ্রকাশ নহে, যেমন ঘটপটাদি ॥ ১৯ ॥ 


ভাস্ত। যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি, 
তথা মনোহপি প্রত্যেতব্যং, ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, নহাগ্রিরাত্মন্বরূপম- 
প্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্য প্রকাশকসংযোগে দৃষ্টঃ, 
ন চ স্বরূপমাত্রেহস্তি সংযোগঃ | কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহামেৰ 
কম্যচিদিতি শব্দার্থ, তদ্যথ। স্বাত্মুপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠ-, 
মিত্যর্থ» স্ববুদ্ধিপ্রচাররতিসংবেদনাত সত্বানাং প্রবৃত্তিদশ্টিতে, 
ক্রুদ্ধোহহং ভীতোহহং, অমুত্র মে রাগ£ অমুত্র মে ক্রোধঃ ইতি, 
এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহাণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥ 

অনুবাদ । অগ্নির ্ঠায় চিত্তও কেন আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করে 


নাচ এই*আশঙ্কায় বল! হইতেছে, চিত্ত ইতর ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদি ও শব্দাদির 
হ্যায় দৃশ্ত (ভোগ্য ) সুতরাং শ্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হুইতে পারে না, 


রর 
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এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, কারণ অগ্নি অপ্রকাঁশ (প্রকাশবিহীন) 
আপনার স্বরূপকে (নিজকে) প্রকাশ করে না। এস্থলে প্রকাশ (পুরুষ 
প্রকাশ নহে) শবে যাহা বুঝায় উহা! প্রকাণ্ঠ গৃহাঁদি ও প্রকাশক দীপাদদির 
সংযোগেই হইয়া থাকে দেখা! যায়, শ্বরূপমাত্রে (আপনাতে ) সংযোগ হয় 
না। আরও কথা এই, স্বাভাস বলিলে স্ব দ্বার! প্রকাশিত এরূপ বুঝায় না, 
কিন্ত কাহারও প্রকাণ্ত নহে এরপ বুঝায়, যেমন আকাশশ স্থাতমপ্রতি্ঠ বলিলে 
আপনাতে স্থিত এরূপ ন! বুঝাইয়া গরপ্রতিষ্ঠ (পরে আশ্রিত) নহে এরূপ 
বুঝায়। চিত্ত ভ্রেয় নহে এরূপও বল! যায় না, কারণ, প্রাণিমাত্রেরই দেখা 
ষায়, শ্বচিত্তব্যাপারের (বৃত্তির ) জ্ঞানপুর্বকই প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, আমি 
রুদ্ধ হইয়াছি, ভীত হইয়াছি, এই বিষয়ে আমার অনুরাগ, এই বিষয়ে 
ক্রোধ ইত্যাদি স্বকীয় বুদ্ধির গ্রহণ (জ্ঞান) না হইলে উহা! ঘটতে পারে না, 
অর্থাৎ ক্রোধার্দির আশ্রয় চিত্তের জ্ঞান ব্যতিরেকে ক্রোধাদির জ্ঞান হইতে 
পারে না, স্থতরাঁং চিত্তের জ্ঞান হয় না এরূপ বলা যায় না ॥ ১৯॥ 


মন্তব্য। প্রকাশ (জ্ঞান) হুই প্রকার একটা ইন্দরিকাদি দ্বারা উৎপন্ন 
হয়, উহাঁকে বৃভি বা! জন্তজ্ঞান বলে, অপরটা নিত্য উহা! পুরুষের স্বরূপ, 
প্রথমটা ক্রিল্নাত্মক, দ্বিতীয়টা নৈসর্নিক, প্রদীপ স্বপ্রকাশ বলিলে প্রদীপ 
আপনি আপনাকে প্রকাশ করে এরূপ বুঝায় ন1, কিন্তু প্রদীপ অপরের 
দ্বারা প্রকাশ্ত নহে এই রূপই বুঝায়, অর্থাৎ প্রদীপ কখনও অপ্রকাঁশ থাকে 
না, গ্রকাশই উহার স্বভাব, এস্থলে প্রকাশ শবে জ্ঞানরূপ প্রকাশকে বলা 
হইতেছে না, জ্ঞানপ্রকাশ দ্বারা প্রদীপাদিও প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভৌতিক 
, প্রকাশ বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। প্রদীপ গৃহকে প্রকাশ করে বলিলে 
গৃহের অন্ধকার দূর করে এরূপ বুঝায় । বৌদ্ধমতে চিত্ত (জ্ঞান) প্রকাশ-স্বভাব, 
উহাতে তমের সম্পর্ক নাই। চিত্ত স্বগ্রকাশ বলিয়! বৌদ্ধগণ বুদ্ধির অতিরিক্ত 
আত্মা স্বীকার করেন 'না ॥ ১৯ ॥ 


সুত্র। একসময়ে চোভয়ানবধারণম্‌ ॥ ২০ ॥ 


ব্যাখ্যা।, একসময়ে চ ( একক্সিল্সেব ক্ষণে), উভয়ানবধারণম্‌ (শ্বস্ত পর্হী 
চ গ্রহণং ন সম্ভবতি, চিত্রপ্ত ক্ষণি কত্বাদিত্যর্থঃ )॥ ২০ ॥ প্র 


৩২৬. পাতঞ্জল দর্শন । [পা৪।সু২১।] 


তাৎ্পর্য্য। :চিত্ত একক্ষণে আপনাকে ও পরবিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে 
না, কারণ চিত্ত এক ক্ষণের অতিরিক্ত থাকে ন! ইহাই বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্ত। ন চৈকম্মিন্‌ ক্ষণে স্বপপররূপাবধারণং যুক্তং, ক্ষণিক- 
বাদিনো যত্তবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যত্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥ 


অনুবাদ । একই ক্ষণে স্ব €চিত্ব) ও পর (বাহ্বিষয়) এই উভয়ের 
অন্থুতব হইতে পারে না, ক্ষণিকবাদী' বৌদ্ধ মতে যেটা উৎপত্তি সেইটা ক্রিয়া 
এবং সেইটাই কারক এইরূপ স্বীকার আছে, অর্থাৎ উক্ত সমস্তই এক ক্ষণে 
ঘটে॥ ২০ ॥ 

মন্তব্য । উৎপত্তিক্ষণে স্বরূপের গ্রহণ হয় না, পূর্ববসিদ্ধ পদার্থেরই জ্ঞান 
হইয়া থাকে । চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণের দ্বিতীয় ক্ষণে জ্ঞান হইবে এরূপও বল৷ যায় 
ন1, তাহ! হইলে চিত্ত ক্ষণ থাকে স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে ক্ষণভঙ্গুর- 
বাদের অপলাপ হয়। একই ব্যাপার দ্বার স্ব ও পর উভয়কে প্রকাশ কর! 
ঘটে.না, অথচ ব্যাপারভেদ স্বীকার করিলে ক্ষণিকবাদের হানি হয়, ক্ষণিক- 
বাদে উৎপত্তির অতিরিক্ত কোনও ব্যাঁপার নাই “ভৃতির্ষৈষাং ক্রয়! সৈব কারকং 
সৈব চোচ্যতে” ইতি। পুর্বোক্ত সমস্ত দোষের পর্যালোচনা করিলে ক্ষণিকবাদ 
নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ॥ ২০ ॥ 


ভাষ্য । স্যান্মতিঃ, স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তাস্তরেণ সমনস্তরেণ 
গৃহাতে ইতি। 


সূত্র। চিত্তান্তরদৃষ্টযে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্ৃতিসন্করশ্চ ॥২১॥ 


ব্যাখ্যা । চিত্তাস্তর দৃশ্তে (অন্ঠেন চিতবেন দৃশ্ঠে দৃশ্ত্বেন শ্বীকৃতে চিত্তে 
ইতি শেঁষঃ ) বুদ্ধিবুদ্ধেঃ অতি প্রসঙ্গঃ (জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানস্ত অতিগ্রসঙ্গঃ অনবস্থা) 
স্বৃতিসঙ্করশ্চ (স্বৃতীনাং অনিরূপণং চ স্তাৎ, ইয়ং নীলচিত্বস্বতিঃ, ইয়ং ছি 
স্থতিঃইতি.রিভাগে! ন সম্পদ্যতে ) ॥ ২১ ॥ 


তাৎপরধ্য। চিত্ত স্বপ্রকাশ 'নাই হউক, ম্বভাবতঃ বিনষ্ট চিত্ত অব্যবহিত 
পরক্ষগে, উৎপন্ন চিত্ত সবার! গৃহীত হইবে, অতিরিক্ত পুকুষ স্বীকারের আবস্তক 
কি 1. এই আশঙ্কীয় বলা হইতেছে, চিত্ত যদি অন্য চিত্তের দৃশ্ত হয়, তবে সেই 


[পা৪। সু২১।] টকবল্য পাঁদ। ৩২৭ 


অন্ত চিত্তও অন্য চিত্তের দৃশ্ঠ হউক, এইরূপে অনবস্থা হইয়! যায়, এবং যুগপদ্‌ 
অসংখ্য জ্ঞান হওয়ায় সংস্কার ও স্থতি অসংখ্য হইতে পারে সুত্রাং স্বৃতির 
নিশ্চয় ( এইটা ইহার ম্বৃতি, এইটা উহার স্মৃতি ইত্যাদি ) ন। হওয়ার স্থৃতিস্কর 
হইয়া উঠে ॥ ২১ ॥ 


ভাষ্য । অথ চিত্ত চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন 
গৃহাতে, সাপ্যন্য়া সাপ্যন্যয়েত্যতিশ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসন্করম্চ, যাবস্তো 
বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবান্তাবস্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপুবন্তি, তৎসঙ্করা চ্চৈকস্মৃত্য- 
নবধারণং চ স্তাৎ ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপঞ্ভিবৈনা- 
শিকৈঃ সর্ববমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোকৃম্বরূপং ঘত্র চন কল্পয়ন্তো 
নন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে । কেচিৎ সত্বমাত্রমপি পরিকল্প্যান্তি স সত্বো য 
এতান্‌ পঞ্চক্কন্ধান্‌ নিঃক্ষিপ্যান্তাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুন্তী তত এব 
পুনন্তুস্তাস্তি, তথা স্বন্ধানাং মহানির্বেদায় বিরাগায়ানুত্পাদায় প্রশা- 
স্তয়ে গুরোরস্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিস্ামীত্যুক্তা সত্বস্য পুনঃ সত্বম্বো- 
পহ্ুবতে। সাংখ্যযোগাদয়স্ত প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং 
চিত্তস্য ভোক্তারমুপয়স্তি, ইতি ॥ ২১ ॥ 


অনুবাদ । চিত্ত যদি অন্ত চিত্ত দ্বার! গৃহীত হয় তবে বুদ্ধি (জ্ঞান) বিষয়ক 
বুদ্ধি কাহার দ্বারা গৃহীত হইবে, সেটা অন্তের দ্বারা, সেটাও অন্যের দ্বারা 
এইরূপে অনবস্থা হুইয়! যায়। এবং স্থৃতিসঙ্করও হয়, কারণ বুদ্ধিবিষয়ক 
(যাহার বিষয় বুদ্ধি) বুদ্ধির যতগুলি অনুভব, সংস্কার দ্বারা স্থৃতিও ততগুলি 
| জন্মে, এইরূপে স্থৃতির সঙ্কর হওয়ায় একটা স্বৃতির নিশ্চয় হয় না। এইরূপে 
বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ সাক্ষী দ্রষ্টী পুরুষের অপলাপ করিয়া বৌদ্ধগণ 
সকলকে আকুল করিয়! তুলিয়াছে, এ বৌদ্ধগণ যে কোনও পদার্থে ভোভুম্বরূপ 
(আত্ম! ) কল্পনা করিয়।৷ কোনওরূপে যুক্তিপথের পথিক হয় না। কেহ কেহ 
( ক্ষণিকবাদিগণ ) ক্ষণিক বিজ্ঞান চিত্তরূপ সত্ব কল্পনা করিয়া বলেন এ সত্ব 
সাংসান্ধিক বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, রূপ ও সংস্কার নামক পঞ্স্বন্ধ পরিত্যাগ 
করিয়া! (মুক্ত অবস্থায়) অন্তবিধ পঞ্চ্ন্ধ অনুভব করেন, এইকপ বলিয়া পুনর্বার, 


৩২৮ পাতগল দর্শন! [পা৪।সু২১।] 


স্বকীয় ক্ষণিক মত হইতে ভয় পায়, কারণ একই চিত্ত যদি সাংসারিক পঞ্চস্ন্ব 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তবিধ স্কন্ধের অনুভব করে তবে ক্ষণিকবাদ থাকে না, 
স্থিরচিত স্বীকার হইয়! পড়ে। অপর শৃন্বাদিগণ উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মহানির্বেদ 
নামক বৈরাগ্যের ও অনুৎপত্তিরূপ প্রশান্তির নিমিত্ত জীবন্দুক্ত গুরুর নিকটে 
রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া শূন্যবাদ স্বীকার পূর্বক উক্ত সত্ববেরই (চিত্তেরই) 
সত্তার অপহৃব করে । সাংখ্যযোগ প্রভৃতি, প্রক্কষ্টবাদ সকল স্বশবে স্বামী পুরুষ- 
কেই চিত্তের ভোক্তারূপে স্বীকার করেন ॥ ২১॥ 

মন্তব্য। একটা চিত্তের বিষয় আর একটা চিত্ত হইতে পারে না, কারণ 
সজাতীয় বস্তু সজাতীয়ের প্রকাশক হয় না, একটা প্রদীপ আর একটা প্রদীপের 
প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান এ কথার কোন যুক্ত 
নাই। পুরুষ চিত্তের প্রকাশক হইতে পারে, কারণ, পুরুষ চিত্তের সজাতীয় 
নহে, পুরুষ স্বতঃপ্রকাশস্বভাব, চিত্ত জড়। 

স্তায়বৈশেষিক মতে ব্যবসায় জ্ঞান (অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি ) অনুব্যবসায় 
জ্ঞানের (ঘটমহং জাঁনামি ইত্যাদির) বিষয় হয়, কিন্তু অন্থুবাবসায়ের আর 
অনুব্যবসায় স্বীকার নাই, এস্থলে বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি স্বপ্রকাশবাদী বলিতে 
পারেন যদি উত্তর জ্ঞান অন্ুব্যবসায় স্বপ্রকাশ হইতে পারে তবে প্রথম জ্ঞান 
ব্যবসায়ের অপরাধ কি ? বেদান্ত সাংখ্য মতে অনন্ত অনুব্যবসায় স্থানে স্বপ্রকাশ 
চৈতন্ত ( পুরুষ, সাক্ষী) স্বীকার কর! হয়। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হয় বলিলে 
অনবস্থা হয়, উত্তর জ্ঞানটা স্বয়ং জ্ঞাত (প্রকাশিত ) না হইয়া পূর্বব জ্ঞানের 
প্রকাশক হইতে পারে না, “ম্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্‌ সাধয়তি,” সুতরাং বিষয়ের 
প্রকাশ অসম্ভব হওয়ায় জগতের অন্ধতার প্রসক্তি হয়, সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ 
হইয়! উঠে. উক্ত অনবস্থা মূলের ক্ষতিকারক হয় সুতরাং অত্যন্ত দৌঁষাবহ' 
সৈবাঁনবন্থা দোষায় যা মূলক্ষতিকারিণী,” অতএব স্বপ্রকাশ অতিরিক্ত পুরুষের 
দ্বীকার করাই শ্রেয়স্কর। 

বৌদ্ধগণের পঞ্চস্বন্ধ এইরূপ, “অহং অহ্‌ং* এইব্প আলয় বিজ্ঞান প্রবাহকে 
বিজ্ঞানদ্বন্ধ (জীবাত্বা ) বলে, . সুখাদির অন্ভুভবের নাম বেদনাস্বন্ধ, সবিকল্প 
জ্ঞানকে (যাহাতে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রতীতি হয়) সংস্ঞাস্বস্ব বলে; শব্ধাদি 
' বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়গণকে রূপস্বপ্ধ বলে এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম ও অধর্ম 
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প্রভৃতিকে সংস্কার স্ন্ধ বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ শারীরক তর্কপাদ ও সর্ব- 
দর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে জ্ঞাতব্য ॥ ২১ ॥ 


ভাষ্য । কথং? 
সুত্র। চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি- 
ংবেদনম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ব্যাখ্যা। অপ্রতিসংক্রমায়াঃ (সধশররহিতায়াঃ ) চিতেঃ (পুরুষস্ত ), তদা- 
কারাপত্তৌ (বুদ্ধিবৃত্তৌ প্রতিবিদ্বেন বৃত্তযাকারলাভে ), স্ববুদ্ধিসংবেদনম্‌ ( শ্বচিত্ত- 
বৃত্তিবোধঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ২২॥ 
তাৎপর্য । যদিচ বুদ্ধির স্তাঁ় পুরুষ বিষয়াকারে পরিণত হয় না, তথাপি 
বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত হুইয়া পুরুষ বৃত্তিসারূপ্য ধারণ করে, এইব্ধপে 
পুরুষের শ্ববুদ্ধি বৃত্তির বোধ হয় ॥ ২২ ॥ 
ভান্ত। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রম৷ চ পরি- 
ণামিন্তর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদৃত্তিমনুপততি, তন্তাম্চ প্রাপ্তচৈতন্যযোপ- 
গ্রহস্বরূপায়! বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়। বুদ্ধিবৃত্ত্য বিশিষ্ট! হি জ্ঞান- 
বৃত্তিরাখ্যায়তে । তথ চোক্তম্‌ *ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং 
নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ে। নোদধীনাম্‌। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং 
বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ে! বেদয়ান্তে” ইতি ॥ ২২ ॥ 
অন্ুবাদ। ভোক্তুশক্তি (পুরুষ) পরিণামিনী নহে, অর্থাৎ বিকার যুক্ত 
, নহে, এবং উহার প্রতিসংক্রম (প্রতিসঞ্চার) অর্থাৎ অগ্ঠাত্র গমন নাই, অর্থ 
(চিত্ত) বিষয়াকারে পরিণত [(বৃত্তিবিশিষ্ট) হইলে ভোক্তৃশক্তি পুরুষ তাহাতে 
প্রতিসংক্রান্তের স্তায় (প্রতিবিথিতের ) হইয়৷ এ চিত্তবৃত্তির অন্তুপাতী হয়, 
অর্থাৎ চিত্ববৃত্তির অনুসারে বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তিই, যেন পুরুষের বৃত্তি 
এইরূপ বোধ হয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে চিৎপ্রতিবিষ্ব পতিত হওয়ায় এ বৃত্তি প্রাপ্তচৈত- 
স্তোপগ্রহ অর্থাৎ চেতনায়মান হওয়ায় জ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির 
অবিশিষ্ট ( অভিন্ন) বলিয়া কথিত হয়। এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে, “যে 
গুহাতে: (সাধারণের অবেগ্ধ স্থানে ) শাশ্বত অর্থাৎ সংস্বরূপ শ্রন্ম নিছিত 
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( প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত) আছে পণ্ডিতগণ উহাকে অবিশিষ্ট অর্থাৎ পুরুষের 
অভিন্নরূপে ভাপমান বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়! নির্দেশ করিয়। থাকেন, উহ! পাতাল, 
পর্ধতের বিবর (গুহ1), অন্ধকার স্থান বা সমুদ্রের মধ্য ইহার কিছুই নহে ॥২২॥ 
, মস্তব্য । যদি চিত্ত স্বপ্রকাশ না! হয়, অথবা অন্য চিত্তের প্রকান্ত না হয়, 
তবে পুরুষের দ্বারাই বা কিরূপে, প্রকাশ্ হবে, কারণ স্বপ্রকাশ আত্মার 
কোনও ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া না থাকিলে' কর্তা হইতে পাঁরে না, চিত্তরূপ 
কর্মের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই ব1'কিরূপে চিত্তের ভোক্তা হইবে, 
এইরূপ আশঙ্কার হুচন। করিবার নিমিত্ত ভাষ্যে “কথং” এইরূপ আভাস 
দেওয়া হইয়াছে । উক্ত আশঙ্কার সমাধানরপ এই নুত্রের তাঁৎপর্য্য 
“্বুত্তিসারূপ্যমিতরত্র” সুত্রে বর্ণিত হইয়াছে । 
চিত্তবৃত্তির বোধ সম্বন্ধে বাচম্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর সম্পূর্ণ মতভেদ 
আছে, বাচস্পতি বলেন, যেমন জলে হৃর্য্ের প্রতিবিম্ব পড়িলে, এঁ জলে 
ঢেউ উঠিলে প্রতিবিষ্ব হুরধ্য কম্পিত হয়, উহা! দেখিয়া অজ্জলোৌকে মনে করে 
প্রকৃত' কু্য্যই কাপিতেছে, তন্রূপ চিত্তবৃতিতে পুরুষ প্রতিবিষ্বিত হয়, উহাতে 
গ্রতিবিদ্বিত পুরুষে চিন্তধর্ের আরোপ হয়, ইহাঁতেই অবিবেকিগণ মনে 
করে প্রকৃত পুরুষেরই ভোগ হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে যথার্থ পুরুষের 
ভোগ নাই, উহ! চিত্তেরই ধর্ম । বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, যেমন চিন্তরৃত্ভিতে 
পুরুষের প্রতিবিত্ব পড়ে, তদ্রপ পুরুষেও চিত্ববৃত্তির প্রতিবিষ্ব পড়ে, 
, ইহাঁকেই ভোগ বা সাক্ষাৎকার বলে ॥ ২২॥ 


ভাষ্য । অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে । 
সূত্র। দ্রষুদৃশ্ঠোপরক্তং চিততং সর্ববার্থম্‌॥ ২৩ ॥ 


ব্যাখ্যা। ভ্রদৃশ্ঠোপরক্তং (দ্রষ্টা পুরুষঃ, দৃশ্তানি শবদাদীনি ইন্দরিয়াণি চ, 
তছুপরক্তং সম্বদ্ধং) চিত্তং সর্বার্, (সর্ব গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহা অর্থা যন্ত তৎ, 
চিত্তং তাদুশং ভবতি )॥ ৯৩ ॥ ৰ 

তাৎপর্য চিত্ত ভরষ্টী পুরুষ ও দৃশ্ত শবদাদি ও ইপ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ 
ইক! সকল বিষয়েন্র অবভাসক হয় ॥ ২৩॥ 
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ভাষ্য । মনে হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তু স্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বা 
বিষয়িণা পুরুষেণাত্মীয্য়া বৃত্ত্যাহভিসম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষক- 
দৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনম্বরূপাপন্নং 'বিষয়াত্বক- 
মপ্যবিষয়াত্মবকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ববার্থমিত্যু- 
চ্যতে, তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেৰ চেতনমিত্যানঃ, 
অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ববং মাস্তি খন্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো 
লোক ইতি, অনুকম্পনীয়াস্তে, কম্মা, অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং 
সর্ববরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োহ্থঃ 
প্রতিবিদ্বীভূতস্তস্যালম্বনীতৃতত্বাদন্যঃ, সচেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং 
প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্ষ্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোহর্থ প্রজ্ঞায়াং 
যেনাবধাধ্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গৃহীত গ্রহণগ্রাহ্ন্বরূপচিত্তভেদাৎ 
ব্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিতজন্তে তে সম্যগ্দণিনঃ, তৈরধিগতঃ 
পুরুষ ইতি ॥ ২৩॥ 


অন্থবাদ ৷ চিত্তের অতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার করিতে হইবে এ বিষয়ে 
আরও (লোক প্রত্যক্ষও ) প্রমাণ আছে। যেহেতু মনঃ মন্তব্য (জ্ঞেয়) 
পদার্থে উপরক্ত অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া নিজেও পুরুষাকারে 
স্বীয় বৃত্তি সহকারে বিষগ্ি (জ্ঞানরূপ ) পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এইরূপে 
চিত্ত ভ্রু (পুরুষ) ও দৃষ্ত (গবাদি ঘটাদি বিষয়) ভাবে অর্থাৎ বিষয় 
বিষয়িরূপে ভাসমান হইয়। চেতন (পুরুষ সহযোগে) ও অচেতন (বিষয় সহযোগে) 
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, স্থৃতরাং নিজে বিবয়াত্মক (পুরুষের দৃশ্ঠ) হুইয়াও অবিষর়াত্মক্‌ 
অর্থাৎ স্বয়ং যেন দ্রষ্টা আত্মা এবং অচেতন হুইয়াও চেতনরূপে ভাসমান হয়, 
স্কটিকমণির তুল্য (যাহাতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিষ্ব পড়ে ) চিত্ত সর্ধার্থ 
হয়, সকল পদার্থের অবভাসক বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে চিত্ত আত্মার 
সমানরূপ ধারণ করে বলিয়া কেহ কেহ (বাস্থার্থবাদী বৈনাশিক ) ত্রান্তি 
বশত: সেই, চিত্তকেই চেতন বলে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার 
করে না । আর কেহ কেহ (ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ) দৃশ্তমান বস্ত সকল চিত্তের 
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অতিরিক্ত বলিয়া! শ্বীকার করে না, তাহাদের মতে গবাঁদি ঘটাদিরূপ চেতনা 
চেতন জগৎ সমস্তই জ্ঞানের পরিণাম । এ সমুদয় অবোধ লোকের প্রতি 
দয় কর! কর্তব্য, কারণ উহাদের ভ্রমের কারণ আছে, চিত্ত সকলরূপেই 
( পুরুষাকারেও ) ভাসমান হয়, তাই বুঝিতে না পারিয়া৷ উহার! চিত্তকেই 
আম্মা! বলে। আত্মবিষয়ে সমাধি প্রজ্ঞাতে অবতারণ। করিয়া এ সকল অবোধ 
লোককে বুঝাইতে হয়, উক্ত সমাধি স্থলে জামাই আলম্বন (বিষয় ) হয়, 
স্থতরাঁং সমাধিপ্রজ্ঞা (চিত্তের বৃতি) ,হইতে উহা পৃথক্‌, নিজেই নিজের 
বিষয় হইতে পারে না, চিত্তবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিষ্ব পড়ে, ঞ্র প্রতিবিস্বটী 
সমাধির আলম্বন, এ প্রতিবিষ্ব পদার্থ ষদি চিত্তমাত্র হয়, তবে প্রজ্ঞা (বৃত্তি) 
দ্বারাই প্রজ্ঞার স্বরূপ কখনই গৃহীত হইতে পারে না, অতএব প্রজ্ঞাতে 
( সমাধিবৃত্তিতে ) প্রতিবিষ্ব পদীর্থটা যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই পুরুষ । 
এইরূপে গৃহীত (আত্মা) গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) ও গ্রাহ (বিষয়) ম্বরূপ জ্ঞানভেদে 
এই তিনটাকেই স্বভাবতঃ পৃথকৃরূপে সম্যগৃদর্শী যোগিগণ বিভাগ করিয়া 
বুঝাইয়া দেন, উহ্ারাই বিশেষরূপে পুরুষের স্বরূপ অবগত আছেন ॥ ২৩॥ 


মন্তব্য । একটা স্বচ্ছ স্ষটিকের এক দিকে জপাকুসুম ও অন্য দিকে 
নীলকাস্তমণি স্থাপন করিলে যেমন এ স্ষটিক উভয়রূপে ভাসমান হয়, 
স্কটিকের ্বীয়রূপ থাকিয়াও তাহা প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্রুপ চিত্তদর্পণে এক দিকে 
গো ঘটাদি বিষয়ের ও অন্ত দিকে পুরুষের ছায়া পতিত হয়, চিত্তের স্বরূপ 
তখন এ উভয়রূপেই ভাঁমান হয়, পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া চিত্তই 
পুরুষরূপে ভাসমান হয়, ইহাকে ভোক্তুপুরুষ ( জীবাত্মা) বলা! যায়। সুখ- 
ছুঃখাদ্দি সম্বলিত এই চিত্ত হইতে নিরুণপুরুষকে পৃথক করিয়া জানা বড়ই 
কঠিন ব্যাপার, তাই বৌদ্ধগণ চিত্তকেই আত্মা বলে। নৈয়ায়িকগণ অতিরিক্ত 
আত্মা স্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে এঁ সগুণ চিচ্ছায়াপন্ন চি্তকেই জীবাসত্মা 
বলিয়। নির্দেশ করেন, নির্ুণস্ব প্রকাশ চৈতন্ত পুরুষকে অনুভব কর! যায় না, 
বিশ্ব ন! থাকিলে প্রতিবিষ্ব পড়ে না, তাই বিশ্বস্থানীয় পুরুষ স্বীকার করিতে 
হয়, চিত্তবৃতিতে প্রতিবিষ্বিত হইলে পুরুষের অস্থভব হইয়া! থাকে ॥ ২৩॥ 


ভাষ্য। কুতশ্চৈতৎ ? 


[পা৪। সু২৪।] €কবল্য পাঁদ। ৩৩৩ 


সুত্র । তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহ 
কারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ 


ব্যাখা । তত (চিন্তম্‌), অসংখ্যেয়বাঁসনাভিঃ বিপাক 
স্কারৈঃ), চিত্রমপি তীর পরার্থং ( পরস্ত ভোজুঃ পুরুষন্ত 
ভোগাপবর্ীর্থ), সংহত্যকারিত্বাৎ (দেহেস্রিয়াদিভিরিিত্া ভোগজনকত্বাৎ)২৪॥ 


তাৎপর্য । যদিচ চিত্ত অসংখ্য" সংস্কার দ্বারা খচিত অর্থাৎ অনাদি 
অমংখ্য সংস্কারের আশ্রয়, তথাপি উহা! পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগজনক, 
কেনন। উহা! সংহত্যকারী, অপরের সহিত মিলিত হইয়া কার্ধ্য করে ॥ ২৪ ॥ 

ভাস্ত । তদেতচ্চিত্তমসংখ্যেয়াভির্ববাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি 
পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গীর্থং ন স্বার্থ সহত্যকারিত্বাু গৃহবত, 
ংহতকারিণ! চিত্তেন ন স্থার্থেন ভবিতব্যম্, ন স্থখচিত্তং সুখার্থং 
ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থং, উভয়মপ্যেতৎ্ড পরার্থং, যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ- 
চার্থেনার্৫ঘবান্‌ পুরুষঃ স এব পরঃ, ন পরঃ সামান্যমাত্র, খত 
কিঞিং পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্বৈনাশিকত্তৎ্ অর্ববং 
সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাু যন্ত্রসৌ পরো বিশেষঃ সন 
ংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥২৪॥ 


অন্ুবাদ। ইহা! (চিত্তের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা ) কেনই বা যুক্ধি- 
সিদ্ধ হয়, তাহা বলা যাইতেছে, উক্ত চিত্ত অসংখ্য কর্মমবাসন। ( ধর্্মীধর্মম ) 
ও ক্লেশবাসন! (অবিদ্যাদি সংস্কার) দ্বার! পরিব্যাপ্ত হইয়াও পরের প্রয়োজন 
পিদ্ধি করে, সেই প্রয়োজন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ, চিত্ত স্বার্থ অর্থাৎ 
নিজের প্রয়োজন সম্পাদক নহে, কারণ সংহত্যকারী অর্থাৎ অপরের 
সাহাঁষ্যে কার্ধ্য সম্পন্ন করে, যাহারা অপরের সাহায্যে কার্য করে তাহার! 
পরার্থ হয়, যেমন গৃহাঁদি গৃহন্বামীর প্রয়োজন সিদ্ধি করে, অতএব দেহাদির 
সহিত মিলিত হইয়! কার্যকারী চিত্তও স্বার্থের নিমিত্ত কার্য করে এরূপ 
বলা মায় না," সুখচিত্ত ( এখানে স্থখশন্বে সাধারণ ভোগ বুঝিতে হইবে) 
স্থখের নিমিত্ত অথবা জ্ঞান জ্ঞানের নিমিত্ত এরূপ বল! যায় না, এই নুখাদি 


ধ 
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ও জ্ঞান উভয়ই পরার্থ হয়, অর্থাৎ স্ুখাদি পুরুষের উপভোগের কারণ এবং 
জ্ঞান মুক্তির কারণ হয় ( যে পুরুষ উক্ত ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজনে 
প্রয়োজনশালী অর্থাৎ উক্ত ভোগ ও অপবর্ধ যাহার হয় এস্থলে সেই 
পুরুষকেই পর বলিয়া বুঝিতে .হইবে, এ পর সাধারণ ভাবে নহে অর্থাৎ 
উক্ত পর সৃংহত্যকারী পরার্থ নহে। বৈনাশিক (বৌদ্ধ) সামান্যতাবে উক্ত 
পর বলিয়া যাহাকে আত্মা বলিয়! পরিগমিত করেন, তাহাঁও পরার্থ, কারণ 
তাহাদের মতে চিত্ই পর, কিন্তু চিত্ত সংহত্যকারী বলিয়া স্বার্থ হইতে পারে 
না। যে পরপুরুষের (নির্ণ, অসংহত্যকারী ) কথা বলা হইতেছে উহা 
বিশেষ অর্থাৎ সাধারণ জড়বর্গ হইতে অতিরিক্ত, সংহ্ত্যকারী নহে, সুতরাং 
পরার্থও নহে ॥ ২৪॥ 

মন্তব্য । জাতি, আযুঃ ও ভোগরূপ বিপাক সমস্ত বাসনার (সংস্কারের) 
অধীন, বাসনা মকল চিত্তের ধর্ম, অতএব ভোগ ও অপবর্ চিত্তেরই হউক, 
পুরুষের কেন হইবে, এই অভিপ্রায়ে সুত্রের পৃর্ব্বে আভাসভাস্বে “কুতশ্চৈতৎ” 
বলা হুইয়াছে। হুস্ভাঁবে বিচার করিলে জান! যাঁয় ভোগ ও অপবর্ণ কিছুই 
পুরুষের নহে, উহা! চিত্তেরই ধর্ম, পুরুষে আরোপ হয় মাত্র, এ বিষয় পূর্বে 
অনেক বার বল! হইয়াছে । বাঁসনা সহকারে চিন্তে ভোগ ও অপবর্গ হয়, উহাই 
পুরুষে প্রতিফলিত হয়, এই নিমিত্ৃই পুরুষকে দিত বিষয় বলা হইয়াছে । 

যদিচ অনুমাঁন দ্বার! সামান্তভাবেই বস্তসিদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি 
অনবস্থা হয় বলিয়া এস্লে অসংহতরূপ পর বুঝিতে হইবে, নতুবা সেই পর 
পরের নিমিত্ত, সেই পর পরের নিমিত্ত এইভাবে অনবস্থা হইতে পারে। 
তামস বিষয় হইতে শরীর পর, শরীর হইতে ইন্দ্রিয় পর, ইন্দ্রিয় হইতে অন্ত 
করণ পর, অন্তঃকরণ হুইতে পুরুষ পর, এই পুরুষ হইতে আর পর নাই 
“পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ স! কাঠা সা পরা গতিঃ5 ॥ ২৪ ॥ 


সত্র। বিশেষদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃতিঃ ॥ ২৫। 


ব্যাথ্যাচ। “বিশেষদর্শিনঃ (চিত্তাদন্তঃ শুদ্ধোংহমিতি তত্বং বিজানতঃ) আত্ম- 
- ভাবভাবনুষর্ীনবৃতিঃ (আত্মভাবভাবনায়াঃ কোহহমাসং ইত্যাদিরপায়াশ্চস্তয়াঃ 
”'-$রিনিবৃত্তিঃ নিরাসঃ, স্ববিষয়লা ভনিবর্ত্যত্বাদিচ্ছাঁয়া ইত্যর্থঃ ) ॥ ২৫॥ 


[পাঁ৪।সু২৫1] কৈবল্য পাদ। ৩৩৫ 


, তাঁৎপধ্য । বে ব্যক্তি চিত্ত হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে অন্ুভব করিয়াছেন 
তাহার কি ছিলাম কি হইব ইত্যাদি আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাস থাকে .না, বিষয় 
জ্ঞাত হইলে আর জানিবার ইচ্ছা হয় না ॥ ২৫॥ | 


ভান্ত। যথ! প্রারৃষি তৃণাঙ্কুরস্তোন্তেদেন তদ্বীজসত্তাহনুমীয়তে, 
তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহরাশ্রপাতৌ দৃশ্ঠেতে, তত্রাপ্যক্তি 
বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কর্্মাভিনির্ব্তিতমিত্যনুমীয়তে, তন্তাত্ন- 
ভাবভাবন! স্বাভাবিকী প্রবর্তিত, যস্য।হভাবাদিদমুক্তং “ম্বভাবং 
মুক্তা দোষাদ্‌ যেষাং পূর্ববপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি,” 
তত্রাত্মভাবভাবনা! কোহহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদ ইদং, কথং 
শ্বিদ ইদ কে ভবিষ্যামঞ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, সা তু বিশেষ- 
দশিনে! নিবর্ততে, কুতঃ, চিত্তশ্তৈষবিচিত্রঃ পরিণাম, পুরুষস্তসত্যা- 
মবিদ্ভায়াং শুদ্ধশ্চিন্ধ্রনৈরপরাম্ৃষ ইতি, ততোইস্তাতআভাবভাবনা 
কুশলস্য নিবর্তৃতে ইতি ॥ ২৫ ॥ 


অনুবাদ । যেমন বর্ষাকালে ভূণের অস্কুরোদগম দেখিয়া! মৃত্তিকায় তৃণের 
বীজ ছিল অনুমান হয়, তদ্দপ মোক্ষমার্গ অর্থাৎ অধ্যাত্শান্ত্র শ্রবণ করিলে থে 
ব্যক্তির রোমাঞ্চ ও অশ্রু পতন দেখা যাঁয়, তাঁহার বিশেষ দর্শনের (আত্মতত্ 
জ্ঞানের ) কারণ মোক্ষজনক কর্ম ফলোন্ুখ হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে । এ ব্যক্তির আত্মভাব ভাবনা অর্থাৎ আত্মন্বরূপ জিজ্ঞাসা আপনা হইতেই 
হইয়া থাকে । উক্ত কর্্ম যাহার নাই সেই ব্যক্তিসন্বন্ধে শান্ত্রকার কর্তৃক এরূপ 
কথিত আছে, “দোষ ( পাপপ্রযুক্ত নাস্তিক্য বুদ্ধি) বশতঃ যাহাদিগের স্বভাব 
(আত্মতত্ব জিজ্ঞাস! ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ববপক্ষে অর্থাৎ আত্মার নাস্তিত্ববিষয়ে 
অনুরাগ হয়, এবং তত্বনির্ণযে অরুচি হয়”। আমি কি ছিলাম (মনুষ্য কি 
অন্ত কোন জীব), কিরূপে ছিলাম (স্থথে বা ছুঃখে ), এখনই বা আমার 
স্বরূপ কি (দেহাঁদি কি অতিরিক্ত ), কি ভাবেই বা বাঁচিয়া আছি (পুণ্য ব 
পাঁপ বশতঃ ), ভবিষ্যতে কি হইব, কিরূপে থাকিব, ইত্যাদি অন্ুসন্ধানকে 
আত্মভাবভাবন! বলে । যে ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্ত হইতে ভিন্নরূপে আত্ম- 
দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার উক্ত ভাবনা থাকে না, কেননা, তিনি জানেন, এই 


৩৩৬ পাতঞ্জল দর্শন । [পা ৪। সু ২৬।] 


নানাবিধ পরিণাম চিত্তেরই ধর্ম। অবিদ্তা' না থাকিলে পুরুষ স্থুখছঃখাদি 
চিত্রে জড়ীভূত হয় না, সুতরাং শুদ্ধভাবে অবস্থিতি করে। এই নিমিত্তই 
উক্ত তত্বদর্শী যোগীর আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় ॥ ২৫ 
মন্তব্য । উৎকট জিজ্ঞাসা হইলে জানিবার চেষ্টা হয়, জানিতে পারিলে 
আর জিজ্ঞাসা থাকে না, আত্মজিষ্তাস। সহজে হয় না, উহা! পূর্বজন্মের সৎকর্ম 
অনুষ্ঠানের ফল, এই নিমিত্তই “অথাধে! ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রদ্নথত্রে জিজ্ঞাসায় 
অধিকার বর্ণনা আছে। পামর নরাধমের আত্মজিজ্ঞাসাও নাই, তাহার নিবৃত্তিও 
নাই, পপাষাণে নান্তি কর্দম:*। তন্ত্রশাস্ত্রের পুরশ্চরণ প্রয়োগ প্রকরণে উক্ত 
অধিকারের অনেক কথা আছে ॥ ২৫ ॥ 


সুত্র। তদা বিবেকনিম্ং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিতম্‌ ॥২৬। 


ব্যাখ্যা । তদা ( বিশেষদর্শনাবস্থায়াং ) চিত্তং (বিশেষদশিনঃ অন্তঃকরণং ) 
বিবেকনিষ্বং ( ৰিবেকপথপ্রবাহি ) কৈবল্যপ্রান্তারং ( অপবর্থীভিমুখি চ 
ভকতীত্যর্থঃ ) ॥ ২৬ ॥ 

তাৎপর্য । বিশেষ দর্শনকালে যোগীর চিত্ত বিবেকপথে প্রবাহিত হইয়া 
মুক্তির অভিমুখ হয় ॥ ২৬ ॥ 

ভাষ্য । তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাস্ভারং অজ্ঞাননিম্মাসী- 
্বদস্তাহন্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগভারং বিবেকজজ্ঞাননিন্মমিতি ॥ ২৬ ॥ 

অনুবাদ | . পূর্বে যোগীর যে চিত্ত বিষয়াভিমুখে অজ্ঞান্পথে প্রবাহিত 
ছিল, উক্ত বিশেষ দর্শন অবস্থায় তাহার বৈপরীত্য জন্মে, সেই চিত্ত বিবেক-, 
জ্ঞানপথে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য স্থানে উপনীত হয় ॥ ২৬॥ 

মন্তব্য । প্রথম পাঁদদে ১২ শ্ুত্রে বলা হুইয়াছে--চিত্বনদীনামোভয়তে। 
বাহিনী” ইত্যাদি, উহার মর্ম স্মরণ থাকিলে এই স্ুত্রটী সহজে বুবিতে পারা 
যাইবে । জল যেমন নিষ্নপথে প্রবাহিত হইয়া কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থানে 
পৌঁছায়, চিতও সেইরূপ কখনও বিষয়মার্গে কখনও বাঁ জ্ঞানমার্গে, সঞ্চরণ 
করিয়া কোর্নন্ স্থানে পৌছে, বিষয়মার্গে সঞ্চারের ফল বন্ধন (ন্বর্গাদিকে ও 
বন্ধণ ৰ্লে ), জ্ঞানমার্গে সারের ফল মুক্তি ॥ ২৬॥ 


[পাও। সু২৮।| কৈবল্য পাঁদ। : ৩৩৭ 


সুত্র। তচ্ছিদ্র্ষু প্রত্যয়াস্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥ 


ব্যাখ্যা। তচ্ছিদ্রেষু (তশ্মিন্‌ বিবেকবাহিনি চিত্তে যে ছিদ্রা অন্তরালাস্তেু ) 
সংস্কারেভ্যঃ (পৃর্ববুখানান্থভবজন্তেভ্যঃ ষংস্কারেভ্যঃ ), প্রত্যয়ান্তরাণি (অন্তে 
প্রত্যয়া যখান-জ্ঞানানি ভবস্তীত্যর্থঃ ) ॥ ২৭॥ 

তাৎপর্য্য। বিবেকদর্শনকাগ্েও ছিদ্র (ফাঁক) পাইলে পূর্বসংস্কার বশতঃ 
অহং মম ইত্যাদি দ্ধগে ব্যখানজ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ২৭ ॥ 


ভাষ্য । প্রত্যয়বিবেকনিন্স্য সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমা ত্রপ্রবাহিণ- 
শ্চিত্তস্ত তচ্ছিত্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি ৰা, মমেতি বা, জানামীত্তি 
বা, ন জানামীতি বা! কুতঃ, ক্ষীয়মাণ-বীজেভ্যঃ পুর্বসংক্কারেভ্যঃ . 
ইতি ॥ ২৭॥ 


অনুবাদ । প্রত্যয় অর্থাৎ চিত্ত হইতে চিতিশক্তিপুরুষের বিবেক (ভেদ) 
রূপ নিম্পপথে প্রবহনশীল চিত্তের ছিদ্র অর্থাৎ প্রমাদ (ফাঁক) উপস্থিত 
হইলে আমি ব! আমার, জানি বা ন! জানি ইত্যাদিরূপে অন্যবিধ (বিবেকজ্ঞান 
হইতে অন্যবিধ) জ্ঞান সমস্ত উৎপন্ন হয়, ইহার কারণ অবিগ্ভাদি বীজ ক্রমশঃ 
ক্ষীণ হইতেছে এরপ পুর্ব্ব অর্থাৎ বুখানকালীন সংস্কার সমুদয় ॥ ২৭ ॥ 

মন্তব্য । বিরেকদর্শী যোথ্িগণেরও ভিক্ষাটন প্রভৃতি ব্যুখানব্যবহাঁর 
দেখ যায়, উহা! কিরূপে সম্ভব হয়? উক্ত যোগীর সর্ধদাই বিবেকজ্ঞান 
হইবার কথা, এই আশঙ্কায় হৃত্রের উপন্ত্স কর! হইয়াছে । প্রথম পাদে 
যেরূপ “ক্রিষটছিদ্রেষু অক্রিষ্টাঃ, অক্রিষ্টছিদ্রেষু ক্রিপ্টাঃ” এইরূপ বল! হইয়াছে 
"এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বুখান সংস্কার সমুদয় অনাদি কাল 
হইতে চিত্তে দৃঢ়মূলভাবে অবস্থিত আছে, প্রণিধানের একটুকু হ্বাঁম হইলেই 
উহা আপন! হইতেই প্রকাশ পায়, ইহাকেই ছিদ্র বলিয়া নির্দেশ কর 
হইয়াছে ॥ ২৭ 4 


সুত্র। হানমেষাং র্লেশবছুক্তম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
ব্যণখ্য। ৷ ' ক্লেশবৎ (ক্লেশানাং অবিস্তাদীনামিব) এবাং (ব্যখানসংস্কারাণাং) 
হ্যনং (দূরীকরণং ) উক্তং (শাস্ত্রকারৈঃ কখিতং বেদিতব্যম্‌)॥ ২৮ ॥ 


৩ 


৩৩৮ . পাতঞ্জল দর্শন । [পা ৪। সৃ২৯। ] 


তাৎপর্যয । অবিষ্যারদি ক্লেশ সকল যেরূপ জ্ঞানপ্রভাবে মৃতকন্ন হয়, 
ব্যখানসংস্কার সকলেরও সেইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহারাও জ্ঞানপ্রভাবে 
বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥ 


ভাষ্য । যথা ব্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থ। ভবস্তি, তথা! 
জ্ঞানাগ্রিনা. দগ্ধবীজভাবঃ পুর্ববসংস্কারো ন প্রত্যয় প্রসূর্ভবতি, জ্ঞান- 
সংস্কারাস্ত চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনু'শেরতে ইতি ন চিন্ত্যান্তে ॥ ২৮ ॥ 


অন্ুবাদ। জ্ঞানাগ্নি প্রভাবে অবিদ্যাদি ক্লেশসমুদায় যেরূপ দগ্ধবীজভাব 
অর্থাৎ পোড়াধানের ন্যায় হইয়া প্ররোহ (অঙ্কুর জনন) যোগ্য হয় না, 
পূর্বসংস্কার সকলও সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আর বুখানজ্ঞানের জনক 
'হুইতে পারে না, জ্ঞানসংস্কার সকল, চিত্তের অধিকার সমাপ্তি অপবর্গ পর্যন্ত 
অপেক্ষা! করে, অর্থাৎ চিত্তের অধিকার শেষ হইলে চিত্তবিনাশের সহিতই 
নষ্ট হইয়! যায়, আশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥ 


মন্তব্য । বিবেকজ্ঞান হইলেও যদি বুখানসংস্কার সকল বুখানজ্ঞান 
জন্মীইতে পারে, তবে আর ইহাদের নাশের উপায় কে হইবে? সম্পূর্ণ 
তরসা স্থল বিবেকজ্ঞানরূপ ক্রহ্ধান্্র যদি ব্যর্থ হয় তবে অন্ত প্রয়োগে কি 
হইবে? এব্প আশঙ্কার কারণ নাই, বিবেকজ্ঞানের অপরিপক অবস্থায় 
এ্রন্ূপ ব্যুথানসংস্কারের আবির্ভীব থাকে, পরিপক হইলে আর সেরূপ ঘটিতে 
পারে না, তখন ক্রমশঃ অৰিষ্ার্দি বিনাশের ন্যায় পুর্বসংস্কার সকলও 
বিরুদ্ধজ্ঞান সংস্কারদ্বারা তিরোহিত হইতে থাকে । এই বিরোধিজ্ঞানসংস্কারের 
কিরূপে নাশ হইবে তাহার চিন্তার আবশ্তক নাই, উহ চিত্তের সহিতই নষ্ট 
হইয়| যায়, উহাদের আশ্রয় চিত্ত, সুতরাং চিত্তরূপ আশ্রয় নষ্ট হইলে আর 
কিরূপে থাকিতে পারে । পরবৈরাগ্যসংস্কারকেই জ্ঞানসংস্কীর বল! হইয়াছে ॥২৮। 


সুত্র। প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্ত সর্বরথা বিবেকখ্যাতে- 
 ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥ 


ব্যাখ্য।। "ঞঞ্রসংখ্যানেপি ( বিবেকপাক্ষাৎকাঁরেহপি, কা কথা অন্থাত্র ) 
অকুলীদস্ত (ফলমলিগ্দো: পরং বিরক্তস্ত যোগিনঃ) সর্বথ! বিবেকখ্যাতেঃ 
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€ সম্যগৃভেদজ্ঞানাৎ) ধর্মমেঘঃ সমাধি (ধর্সং তত্বসাক্ষাৎকারং মেহতি 
পিঞ্চতি বর্ষতীতি ধর্্মমেঘঃ তাদৃশঃ সমাধির্ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ২৯॥ 

তাৎপর্ধ্য। যে বিরক্ত যোগী বিবেকসাক্ষাংকারেও ঈশ্বরপদরূপ ফল- 
লাভে অনিচ্ছুক, তীহার সম্যগ্ভাবে সর্বদা বিবেকজ্ঞানের উদয় হওয়ায় 
ধর্শমেঘ নামে সমাধি উৎপন্ন হুয়, প্রকৃষ্ট ধন্ম আয্মতত্ব সাক্ষাংরারের কারণ 
বলিয়া উহাকে ধর্মমেঘ বলে ॥ ২৯ %॥ * 


ভাষ্য। যদাহয়ং ব্রাহ্মণ প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদঃ ততোহপি 
ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্ত সর্ববথ ৰিবেকখ্যাতিরেব 
ভবতীতি, সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্থয প্রত্যয়ান্তরাণুাণ্পদ্ান্তে, তদাহস্যয 
ধন্দ্মেঘো নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥ 


অন্ুবাদ। যে সময় এই ব্রাঙ্গণ ( তত্বজ্ঞযোগী) প্রংখানেও অর্থাৎ 
বিবেক্সাক্ষাংকারেও অকুসীদ হয়, অন্ুরাগবিহীন হয়, অর্থাৎ তাহ! হইতেও 
" অণিমাদি প্রশ্র্য্য কামন1 না করে, এবং এ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্ত হয়, তখন 
তাহার সর্বদা কেবল বিবেকজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে থাকে, সংস্কারের বীজ 
অবিদ্াদি বিনষ্ট হওয়ায় আর অন্যবিধ প্রত্যপ্ন ( বুখানজ্ঞান ) জন্মিতে 
পারে না। এই সময় যোগীর ধর্্মমেঘ নামে সমাধির আবির্ভাব হয়। অশুক্ু- 
কষ্ণরূপ প্রকুষ্ট ধর্মকে বর্ষণ করে বলিয়৷ ইহাকে ধর্দ্মমেঘ বল! যায়, (ইহা 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শেষ সীমা ) ॥ ২৯ ॥ 


মন্তব্য। কুৎসিতেষু বিষয়েঘু সীদতীতি কুসীদো রাগঃ, অথাং শব্দাদি নিকৃষ্ট 
বিষয়ে যে ব্যাপৃত থাকে, সেই ছুষ্পুর কামকেই কুদীদ বলে, তদ্রহিত ব্যক্তি 
অকুলীদ মথাঁৎ সর্ব! বিরক্ত । শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্মের অতিরিক্ত মোক্ষফলদায়ক 
পরিশুদ্ধ ধর্মকে যে প্রসব করে তাহাকে ধর্মমেঘ বলে, এই ধর্্মমেঘ সমাধির 
উদয় হইলে পরবৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় উক্ত প্রসংখ্যানের৪ নিরোধ হয় 

সত্রের কুসীদ শব্দটা রূপকভাঁবে বল! হইয়াছে, মহাজনে কুদীদ অর্থাৎ 
স্দের লোভে টাকা ধার দেয়, অখিমাদি খ্বশ্বরযলাভের ইচ্ছুক হইয়া যোগী 
মহাজন সমাধি ব্যবসা করিতে পারেন, কিন্তু বিরক্ত যোগী কোন ফলেরই 
কামনা করেন না ॥ ২৯ ॥ 


৩৪০ পাতঞ্জল দর্শন। [পা৪। সু৩০।] 


সুত্র! ততঃ র্লেশকর্্মনিরৃভিঃ ॥ ৩০ ॥ 


ব্যাখ্যা। ততঃ ( ধর্মমেঘসমাধেঃ ) ক্লেশকর্শনিবৃত্তিঃ : (ক্রেশানাং 
অবিষ্ভার্দীনাং কর্মণাঞ্চ শুক্লাদীনাং ত্রিবিধানাং তজ্জন্তাদৃষ্টানামিত্যর্থঃ, নিবৃত্তিঃ 
সমূলোন্ুলনং ভবতীতার্থ; ) ৩০ ॥ 

তাৎপর্ধ্য। উক্ত ধর্্মমেঘ সমাধি হইলে অবিষ্ঠাদি পঞ্চবিধ ক্রেশ ও 
ধর্মীধর্নরূপ কন সমুদায়ই নিবৃত্ত হইয়া যার ॥ ৩০ ॥ 

ভাষ্য । তল্লাভাদবিদ্ভাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিত! ভবস্তি, 
কুশলাহকুশলাশ্চ কন্দ্াশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি, র্লেশকন্ম্ন- 
নিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বানু বিমুক্তো ভবতি, কল্মাণ, যন্মাদ্‌ বিপর্য্যয়ো 
ভবস্যকারণং, ন হি ক্ষীণবিপধ্্যয়; কশ্চিং কেনচিৎ ক্ষচিজ্জাতো 
দৃশ্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥ 


অন্থবাদ। ধর্মমেঘ লাভ হইলে অবিস্যা প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চক মূলের 
(সংস্কারের ) সহিত উচ্ছিন্ন হয়, কুশল ও অকুশল অর্থাৎ পুণ্য ও পাপরূপ 
কর্্াশয় ( অদৃষ্ট ) সমূলে ( ক্লেশের সহিত) বিনষ্ট হয়, শ্ুইরূপে ক্লেশ ও 
কর্থের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান তত্বজ্ঞ যোগী জীবদ্দশাতেই বিমুক্ত হয়েন, 
কারণ, বিপর্ধ্য় অর্থাৎ মিধ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ, ধাহার মিথাজ্ঞান বিনষ্ট 
হইয়াছে এরূপ কোনও ব্যক্তি কোনও রূপে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
এরূপ দেখ! যায় না ॥ ৩০) 


' মন্তব্য। বার্ভিককার বলিয়াছেন ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ, 
জীবদ্দশায় তাহা! ঘটে না, শ্রতিতে আছে “ন হু বৈ সশরীরন্ত প্রিয়াপ্রিয়য়ো- 
রপহতিরস্তি, অর্থাৎ শরীর থাকিতে সুখছু:খের সন্বন্ধের বিনাশ হয় ন!। 
অতএব ছুঃখের কারণ অবিদ্ভাদির নিবৃত্তিকে গৌণমুক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
বলা যায় না। ক্লেশন। থাকিলে জন্ম হয় না একথা গোতমও বলিয়াছেন 
“বীতরাগজন্মাদর্শনাং,” অর্থাৎ যাহার রাগ অর্থাৎ কাম নাই তাহার জন্ম হয় 
না, এস্থলে রঃঙগশন্দে অবিদ্াদদি পঞ্চক্লেশই বুঝিতে হইবে । জীবনুক্তিকালে 
'অবিষ্ঠার লেশ থাকে একথা শঙ্করাচার্ধ্য স্বীকার করিয়াছেন, বার্তিককার 
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বলেন ও কথ! অবিগ্ামূলক অর্থাৎ ন1 বুঝিয়া৷ ওরূপ সিদ্ধান্ত করা, এইরূপে 
শঙ্করাচারধ্যকে আধুনিক বেদান্তী বপিয়া অনেক উপহাস করা, হইয়াছে । 
শঙ্করের প্রতি বিজ্ঞানভিক্ষুর এরূপ উপহাস উক্তি অনেক স্থানে দেখা 
যায় ॥ ৩০ ॥ 


সুত্র। তদা সর্বাধরণৃমলাপেতস্য জানস্তানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়- 
মলম ॥ ৩১ ॥ 5 
ব্যাখ্যা। তদা (জীবন্ুক্তিদশায়াং ), সর্বাবরণমলাঁপেতন্ত (সর্বেভ্য 
আবরণমলেভ্যঃ নিখিলক্লেশকর্দ্রভ্যোইপেতন্ত মুক্তমত) জ্ঞানন্ত (চিত্তসত্বস্ত ) 
আনন্ত্াৎ (বিভুত্বাৎ ) জ্ঞের়ং (বিষয়সমূহঃ) অল্পং (ন্যুনং, বিষয়জাতং 
যদস্তি ততোইপি অধিকং চেৎ তদপি চিন্তং প্রকাশয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ )॥ ৩১ ॥ 
তাৎপর্য ৷ উক্ত জীবনুক্তিকাঁলে চিন্তসত্বের আবরক তমঃ, ক্লেশ ও 
কম্মীশয় বিদূরিত হয় বলিয়া জ্ঞানের ভাগ অধিক হয়, জ্ঞেয়ের ভাগ অল্প 
হয়, অর্থাৎ বর্তমান চতুর্দশ ভূবনাত্মক জগৎ হইতে অতিরিক্ত কিছু থাকি- 
লেও তাহাকে প্রকাশ করিতে চিত্ত সক্ষম হয় নাই বলিয়া! যেটুকু জগৎ 
আছে তাহাই প্রকাশ করিয়া নিরস্ত থাকে ॥ ৩১ ॥ 
ভাষ্য । সর্বৈবঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈধিমুক্তস্ত জ্ঞানস্যানন্ত্যং তবতি, 
আবরকেণ তমসাইভিভূতমাবৃতজ্ঞানসত্বং কচিদেব রজসা৷ প্রবর্তিত- 
মুদঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি, তত্র যদ সর্বেবরাবরণমলৈরপগত্মলং 
ভবতি তদা ভবত্য্তানস্ত্যং, জ্ঞানস্তানস্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্লং সম্পদ্যাতে, 
যথা আকাশে খগ্ভেতঃ, যত্রেদমুক্তং “অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলি- 
রাবয়ঙ, অগ্রীবস্তং প্রত্যমু্চ, তমজিহ্বোহভ্যপুজয়ৎ ইতি ॥ ৩১ ॥ 
অনুবাদ । সমস্ত অবিষ্ভাদি ক্লেশ ও কর্মরূপ আবরণ হইতে চিত্বসত্ব বিমুক্ত 
হইলে তাহার আনস্ত্য অর্থাৎ সর্বতঃ প্রসার হুয়। আবরক (আচ্ছাদক ) তষঃ 
দ্বারা অভিভূত হইয়া! আবৃত চিন্তসত্ব কোনও স্থানে রজোগুণ দ্বার! প্রবর্তিত 
( উদঘাঁটিত ) হইয়৷ কেবল সেই বিষয়টা গ্রহণ করিতে সমর্থ হর, এ চিত্ত হন 
সকল আবরণরূপ মল হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছ হয়, তখন উহার আনন্ত্য হয়, 


৩৪২" পাতঞ্জল দর্শন। [পা৪। সু৩২।] 


অর্থাৎ আচ্ছাদন দূর হওয়ায় জ্যোতি: প্রসার সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। 
এইরূপে জ্ঞানশ্ক্তির আধিক্য হইলে জ্ঞেয়ভাগ তখন অল্প ভুইয়া পড়ে, যেমন 
আকাশে থগ্ভোত (জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকী পোকা ) অতি অন্ন স্থান বাপিয়।! 
থাকে, তন্রপ জ্ঞানাকাশে জ্ঞেয় ভাগ অতি সামান্য হইয়া পড়ে, অজ্ঞাত বিষয় 
কিছুই থাকে না। ধর্্মমেঘসমার্ধি দ্বার বাসনার সহিত ক্লেশ ও কর্্মীশয়ের 
অপগম হইলেও পুনর্বার জন্ম হয় লা কেন? এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত 
হইয়াছে, “অন্ধ ব্যক্তি মণির বেধ (ছিদ্র') করিয়াছে, অন্গুলিবিহীন ব্যক্তি সেই 
মণির মাল! গাঁখিয়াছে, গ্রীবাহীন লোক এ মাল! গলায় পরিয়াছে, জিহ্বারহিত 
ব্যক্তি উহাকে স্তব করিয়াছে, এই সমস্ত হুর্ঘট ব্যাপার যেমন কখনই হইতে 
পারে না, মূল ক্রেশাদি বিনষ্ট হইলেও সেইরূপ জন্ম প্রভৃতি কার্ধ্য জন্মিতে 
পারে না ॥ ৩৯ ॥ : 


মন্তব্য । আপাততঃ দেখিলে বোধ হয়, যেন সুর্য কেবল এই দৃশ্ঠমান 

ভূবনকেই প্রকাশ করিতে পারে, উহার অতিরিক্ত প্রকাশ করিবার শক্তি 
হুর্য্যের নাই, ওকথা ঠিকৃ নহে, ওরূপ অনম্তকোটি ভূবন থাকিলেও হ্থ্য্য 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিত, আর নাই বলিয়া এটুকুই প্রকাশ করিয়া 
নিরস্ত থাকে, চিন্তেরও স্বভাব প্রকাশ করা, কেবল তমোগুণ দ্বারা আবৃত 
থাকায় সকল বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না, রজোগুণ দ্বারা যখন যে বিষয়ের 
আবরক তমঃ উদঘাটিত হয় তখন সেই বিষয়টা মাত্র প্রকাশ করে, কাজেই 
আমাদের পক্ষে জ্ঞানের ভাগ অপেক্ষায় জ্ঞেয়ের ভাগ অধিক, ত্রহ্গাণ্ডে জ্ঞেয় 
বস্ত কতই কি আছে, আমর! অতি সামান্য কিছু জানিতে পারি মাত্র, চিত্তসত্বের 
আবরক তমোগুণের একেবারে উচ্ছেদ হইলে চিত্সত্ব তখন সকল পদার্থ ই 
প্রকাশ করিতে পারে, কারণ প্রকাঁশ করাই তাহার স্বভাব। 


প্যত্রেদমুক্তং” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সকলের অভিপ্রায় বার্তিককার অন্তরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ওটী বৌদ্ধগণের উপহাসবাক্য, ক্ষুদ্রজীব 
যোগবলে ষদ্দি উক্তরূপ সর্ধজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তবে “অন্ধো৷ মণি- 
মবিধ্যৎ» ইতি দৃষ্টান্ত চতুষ্টয়ের অসস্ভাবনা কি? ॥ ৩১ | 


সুত্র। ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগ পাঁনাম্‌ ॥৩২॥ 


[পা৪।সুতত।] কৈবল্য পাঁদ। ৩৪৩ 


ব্যাখ্যা । ততঃ ( ধর্মমেঘোদয়াৎ ) কৃতার্থানাং গুণানাং (সম্পাদ্দিত- 
ভোগাঁপবর্গীণাং সত্বাদদীনাম্‌) পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (বিকীরপর্্যবসানং জাঁয়তে 
ইতি শেষঃ )॥ ৩২ ॥ 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত ধর্মমেঘসমাধির উদয় হইলে বুদ্ধিরূপে পরিণত 
সত্বপ্রভৃতি গুণত্রয় ক্কতার্থ হয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্ণ সম্পাদন 
করিয়। কৃতকৃত্য হয়, তখন উহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, উহাদের 
আর কোনও কার্য হয় না, উহার আর অবস্থান করিতে পারে না, বিনষ্ট 
হইয়! যাঁয় ॥ ৩২ ॥ 

ভাষ্য । তস্য ধন্মমেঘস্থে দয়া কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ 
পরিসমাপ্যতে, নহি কৃতভে।গাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমা; ক্ষণমপ্যবস্থা 
তু মুৎসহস্তে ॥ ৩২ ॥ 

অনুবাদ । সেই ধর্মমেঘ সমাধির উদয় হইলে গুণত্রয় কৃতার্থ অর্থাৎ 
কতকৃত্য হয়, তখন তাহাদের পরিণামক্রম (প্রতিক্ষণে কাধ্যজনন ) 
পরিসমাপ্ত হয়, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) জন্মাইলে গুণত্রয়ের 
ক্রম অর্থাৎ পরিণাম শেষ হয়, তখন আর সেই পুরুষের (বাহার ভোগাপবর্গ 
জন্মাইয়াছে ) নিমিত্ত দেই কাধ্য (বুদ্ধি-প্রভৃতি ) বূপে গুণত্রয় একক্ষণও 
অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥ 

মন্তব্য। ধন্মমেঘ সমাধির পরাকাষ্ঠা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র পরবৈরাগ্য বুখান 
ও সমাধিসংস্কারের সহিত ক্লেশকম্মীশয় বিনাশ করুক্‌, কিন্তু গুণত্রয়ের স্বভাব 
সর্বদাই কার্ধ্যরূপে পরিণত হওয়া, অতএব সেই মুক্তপুরুষের নিমিত্ত দেহাদির 
রচনা! কেনই বা না করিবে? এই আশঙ্কায় শৃত্র বল! হইয়াছে, উক্ত 
আশঙ্কার সমাধান এইরূপ, পুরুষের অদৃষ্ট বশতঃই গুণত্রয় ভোগের উপবৃক্ত 
দেহাদি ও ভোগ্যপদার্থ সকল স্থট্টি করে, সেই ভোগজনক অদৃষ্ট না থাকিলে 
আর সেই সেই. দেহাদিরূপে অবস্থান করিতে গুঁণত্রয় পারে না। এই 
নিমিত্তই ভোগের সম্পাদক নিখিল অদৃষ্টের নাশে প্রলয় হইয়া থাকে ॥৩২॥ 

ভাস্য। অথ কোহয়ং ক্রমো নামেতি। 


সুত্র। ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্ৰাহথঃ ক্রমঃ ॥৩৩। 


৩৪৪ . পাতঞ্জল দর্শন। [পা৪।সৃ৩৩।] 


ব্যাখ্যা। ক্ষণপ্রতিযোগী (ক্ষণঃ কালস্ত হুঙ্ষঃ অংশঃ, প্রতিযোগী 
প্রতিসন্বন্ধী নিরবূপকো৷ যস্ত সঃ) পরিণামাপরাস্তনিগ্রণহঃ (পরিণাম্ত অন্তথা- 
ভাবস্ত অপরান্তেন পর্য্যবদানেন নিগ্রাহঃ গৃহীতুং যোগ্যঃ) ক্রমঃ (পূর্ববাপরী- 
ভাবঃ, উক্তম্বরূপে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ 

তাৎপর্য্য। ক্রম কাহাকে বলে তাহা নিরপ্রণ করা যাইতেছে, যাহা ক্ষণের 
(অতি হুক্ম কালভাগের ) দ্বার নিরূপিত হন্ন, যাহা পরিণামের অবসান দেখিয়। 
স্থির কর! যায় তাহাকে ক্রম বলে ॥ ৩৩ ॥ 


ভাষ্য । ক্ষণানন্তর্য্যাত্বা পরিণামস্তাপরান্তেন অবসানেন গৃহাতে 
ক্রম, ন হাননুভূতক্রমক্ষণা নবস্তপুরাণতা বন্ত্ন্তান্তে ভবতি, নিত্যেষু 
চ ক্রুমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কুটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা 
চ, তত্র কুটস্থনিত্যতা পুরুষস্, পরিণামিনিত্যতা গুণানাং, যস্মিন্‌ 
পরিণম্যমানে তত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যং, উভয়ন্ত চ তত্বাহনভিঘাত।- 
নিত্যত্বং, তত্র শুণধন্ম্েধু বৃদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনি গ্রাহাঃ ক্রমো 
লব্বপধ্যবসান% নিত্যেষু ধর্মিযু গুণেষু অলব্ৃপধ্যবসানঃ, কুটস্থ- 
নিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাইস্তিতাক্রমেণৈবা- 
ইনুভূয়ত ইতি তন্রপ্যলবপধ্যবসানঃ শব্দপুষ্ঠেনাইস্থি-ক্রিয়ামুপাদায় 
কল্পিত ইতি। অথাস্য সংসারস্ত স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্তমানস্যাস্তি 
 ক্রমসমান্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতত, কথং, অস্ত প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ 
সর্ব্বো জাতে। মরিষ্যতি, ও" ভে৷ ইতি । অথ সর্বেব। মৃত্বা জনিষ্যতে 
ইতি, বিভজ্য বচনীয়মেতত, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো৷ ন 
জনিষ্থাতে ইতরস্তর জনিষ্যতে। তথ! মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন ব৷ 
শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্য বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশুনুদ্দিশ্ট শ্রেয়সী, 
দেবান্‌ খষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়স্তববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ সংসারোহয়- 
মন্তবান্‌ অধ্নস্ত ইতি, কুশলস্যাস্তি সংসারক্রগসমান্তিরেতরস্যেতি, 
অন্যতরাবধারণেহদেশষঃ, তন্মাদ্‌ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি ॥৩৩॥ 


[পা৪। সৃঙ৩।] €কবল্য পাদ। ৩৪৫ 


অন্থবাদ। ক্ষণ অর্থাৎ যাহার বিভাগ হয় না এরূপ কালের সুক্ম ভাগের 
'আনন্তধ্যকে (অব্যবধানকে ) ক্রম বলে, উহা! বস্তুর পুর্ববধর্ম্দের অপায়ে ধর্ান্তর 
গ্রহণরূপ পরিণামের অবসান ( শেষ ) দ্বারা গৃহীত হয়, ক্রমিকক্ষণ অনুভব ন৷ 
করিয়৷ নৃতন বস্ত্রের শেষে পুরাণতা৷ লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে নূতন 
বস্ত্র আপনা হইতেই পুরাতন হয়, সেই পুরাণ্ঠতা প্রত্যে কক্ষণে সংঘটিত হ্ইয়! 
অবসানে সংকলন বুদ্ধিতে সম্যক্‌ অবধমরিভ্ড হয়। কেবল অনিত্য বস্তুতেই নহে 
নিত্য পদার্থেও ( গুণত্রয় ও পুরুষে )৭উক্ত ক্রম দেখ! যায়। এই নিত্যতা 
ছই প্রকার, একটা কুটস্থনিত্যতা, অপরটা পরিণামিনিততা, কুটস্থনিত্যতা 
অর্থাৎ কার্ধ্য দ্বারাও যাহার অনিত্যতা৷ সম্ভব নাই, উহা! পুরুষের ধরন্ধব, পরিণামি- 
নিত্যত। অর্থাৎ যাহাতে স্বরূপের হানি হর না, অথচ অন্তথাভাব ঘটে উহা 
গুধত্রয়ের অর্থাৎ মুল প্রকৃতির স্বভাব, যেটা পরিণত হইলেও তত্ব অর্থাৎ 
স্বরূপ হানি হয় না তাহাকে নিত্য বলে, গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়েরই স্বরূপ হানি 
হয় ন৷ বলিয়। নিত্য বল! যায়, তন্মধ্যে গুণত্রয়ের ধর্ম বুদ্ধি প্রভৃতিতে পরিণামের 
অপরাস্ত অর্থাৎ উত্তরাবস্থা দ্বার যে ক্রম গৃহীত হয় উহা৷ লব্পর্ধ্যবসান অর্থাৎ 
বৃদ্ধি ধর্মের বিনাশ হইলে ক্রমের শেষ হইয়া যায়। নিত্যধর্ী গুত্রয়ের উক্ত 
ক্রমের পর্ধ্যবসান হয় না, কারণ, সেখানে ক্রমবিশিষ্ট ধর্মীর বিনাশ নাই । কুটন্থ- 
নিত্য অর্থাৎ যাহারা কেবল শ্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মুক্তপুরুষ সকলের স্বরূপের 
অস্তিতা অন্ুসারেই ব্রমের অন্থভব হয়, এখন থাকিয়া পরেও থাকিবে এই 
ভাবে ক্রমের জ্ঞান হয়। উক্ত স্থলেও ক্রমের পর্য্যবসান নাই, উক্ত পুরুষ স্থলে 
শবপৃষ্ঠ অর্থাৎ শব্দের পশ্চাদর্তী বিকল্পবৃত্তি অস্তিক্রিয়াকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ 
এই অস্তিতারূপ ধশ্মটী পুরুষের অতিরিক্ত না হইলেও বিকল্পবৃত্তি অভেদে ভেদ 
আরোপ করিয়া উহাকে কল্পিত করে। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা হইতেছে, স্থিতি ও 
গতি অর্থাৎ স্থষ্টি প্রলয় প্রবাহে গুণত্রয্নে বর্তমান এই সংসারের ক্রমসমাপ্তি হয় 
কি না? সামান্তভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না, কেননা, নিশ্চয় করিয়া উত্তর 
করা যায় এরপ প্রশ্ন আছে, যেমন জাত সমস্ত অর্থাৎ যাহার! জন্মিয়াছে তাহারা 
মরিবে কি না? নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ উত্তর কর! যায়। সকলেই মরিয়া 
পুনর্ববার জন্মিবে কি না? বিভাগ করিয়! এ কথার উত্তর কর! যায়, বাহার 
বিবেকখ্যাতি জন্গিয়াছে তৃষ্ণণ (রাগ ) বিহীন এরূপ কুশল তত্বদর্শী যোগী মরিয়া 
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৩৪৬ পাতগ্রল দর্শন । [পা৪। সু৩৩।] 


আর জন্মিবে না, অন্ত সকলেই জন্মিবে। এইরূপ মনুষ্য-জন্ম শুভ কি অগুভ, 
এনপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়। উত্তর দেওয়! যাঁয়, পশুজন্ম অপেক্ষা করিয়া 
মন্থষ্য জন্ম শুভ, দেব ও খধিদের অপেক্ষা করিয়া শুভ নহে । এই সংসারের শেষ 
আছে কি না? এ কথার উত্তর হয় না, তবে এইটুকু বল! যায় তত্ব কুশল 
ব্যক্তির পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত-হয়, অপরের নহে, এই ভাবে অন্ততরের 
নিশ্চয় করিলে দোষ হয়.না, অতএব বিভ।গ করিয়৷ উক্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে 
হয় ॥ ৩৩ ॥ | 

মন্তব্য । তত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়, মুক্ত পুরুষের আর জন্ম হয় না, 
এইরূপে ক্রমশঃ যদি সকল জীবই মুক্ত হুইয়৷ যায় তবে সংসার থাকে না. 
কারণ জীবের অনৃষ্ট বশতঃই স্ষ্টি হয় ও স্ষ্ট বস্তর স্থিতি হয়। আর যদি 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও মুক্তি না হয় তবে “তরতি শোকমাত্মবিৎ” “ব্রহ্মবেদ 
ব্রদ্ধেৰ ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি সকলের প্রামাণ্য থাকে না। এদিকে নূতন 
জীব জন্মে না, কালের অবধি নাই, সুতরাং সংসারের উচ্ছেদ অবশ্স্তাবী, 
আমদানী ন1 থাকিয়া ক্রমশঃ রপ্তানী থাকিলে ভাগার আর কতদিন 
থাকে, শান্ত্রকারগণ এস্লে জীব অনন্ত বলিয়! সরিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু 
অনস্ত হইলেও যখন নৃতন জন্মিবে না, অথচ আত্মজ্ঞান দ্বারা একটা করিয়! 
কমিয়। যাইবে তখন কেনই বা সংসারের উচ্ছেদ না হইবে, ফল কথা নির্বাণ- 
মুক্তি অতীব দুর্লভ, “শুকোমুক্তঃ প্রহলাদেো বা।” উহা৷ কাহারও ঘটিয়াছে 
কিন। সংশয়স্থল, সাধুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সার্টি প্রভৃতি আপেক্ষিক 
মুক্তি অসম্ভব নহে, তাহাতে পুনরাবৃত্তি আছে। “ন স পুন্ররাবর্তৃতে” 
এই অপুনরাবৃত্তি মুক্তি কোনও কালে কাহারও হইবে সেভাবে একটী করিয়া: 
কমিয়া অনস্ত জীব শেষ হইয়া সংসারের সমূল বিনাশ মহাপ্রলয় হইবে ইহা 
কেবল মনোরথ মাত্র । উক্তবিধ সংসারোচ্ছেদই বাস্তবিক মহা প্রলয়, নৈয়ায়িক- 
গণ উহাকে “জন্তভাবানধিকরণকাল” বলেন, উহাতে অনৃষ্টমাত্রের বিনাশ হয়, 
সুতরাং আর স্থষ্টির সম্ভাবন! থাকে না, সাধারণতঃ “্জন্তদ্রব্যানবিকরণ কালকে 
প্রলয় বল! হয় উহাতে সৃষ্টির সম্ভুবন! আছে, কারণ, অদৃষ্ট দ্রব্য নহে, উহ! 
গুণপদার্থ, 'ওরীগ্ল প্রলয়ে অদৃষ্ঠ থাকিয়া যায় সুতরাং পুনর্ধবার স্যহির বাঁধা 
হয় না ॥ ৩৩ ॥ 


[পা৪।সু৩৪।] কৈবল্য পাদ। ৩৪৭ 


ভাষ্য । গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং, তৎস্বরূপ- 
মবধার্য্যতে। 


সুত্র। পুরুতার্থশুন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥ 


ব্যাখ্যা । পুরুষাথশুন্তানাং (ভোগলাপবর্থর্হিতানাও গুণানাং কার্ধ্যকারখোভ়- 
রূপাণাং সত্বাদীনাং) প্রতিপ্রসবঃ ( এতিগর্গঃ প্রলয়ঃ প্রতিলোমপরিণামেন 
প্রকৃতিরপতয়াইবস্থানং) কৈবল্যং (মুক্তি) বা (অথবা পক্ষান্তরে ) স্বরূপ- 
প্রতিষ্ঠা (বৃত্বিসারূপ্যাভাবাৎ স্বেনৈবরূপেণ অবস্থিতা ) চিতিশক্তিঃ কৈবল্যং 
( পুরুষস্তমুক্তিরিত্যর্থ:, ) ইতি (গ্রন্থপরিসমাপ্তিস্চকঃ ) ॥ ৩৪ | 

তাৎপর্য্য । যে পুরুষের তত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার প্রতি বুদ্ধি প্রভৃতি 
গুণ সকল আর ভোগ বা অপবর্গ জন্মার না, ইহাকেই গুণত্রয়ের মুক্তি 
বলে, অথবা পুরুষের স্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলা! যায় ॥ ৩৪ ॥ 

ভাস্তা। কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ 
কার্য্যকারণ।তবনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পুনবুদ্ধিসত্বাহ- 
নভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্ চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তখৈবাইব- 
স্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥ 

অন্ুবাদ। গুণের অধিকার শেষ হইলে মুক্তি হয় বলা হইয়াছে, এঁ 
মুক্তির স্বরূপ কি তাহা বল! যাইতেছে । শব্দাদি বিষয়ের অন্ুভবরূপ ভোগ 
ও অপবর্ণ (মুক্তি) সম্পন্ন করিয়াছে অতএব পুরুষার্থ বিরহিত কার্ধ্য (বুদ্ধযাদি) 
ও কারণ (মূলপ্রক্ৃতি, গুণত্রয় ) স্বরূপ গুণত্রয়ের যে প্রতি প্রসব অর্থাৎ 
প্রতিলোমে প্রলয়, প্রক্কৃতিরূপে অবস্থান তাহাকে কৈবল্য (কেবলের ধর্ম) 
অর্থাৎ মুক্তি বলে। গুণত্রয়ের এই ধর্শরকে পুরুষে আরোপ করিয়া পুরুষের 
কৈবল্য এইরূপ বল! যায়, এটী ওঁপচারিক মুক্তি। অথবা পুরুষের স্বরূপে 
অবস্থান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিষ্ব গ্রহণ না হওয়ায় নিজ স্বচ্ছতাঁবে 
অবস্থানকে কৈরল্য বলে, এই কৈবল্য আরোপিত নহে, উহ পুরুষের স্বভাব । 
সৃত্রের ইতি শন্ব গ্রন্থের পরিসমাপ্তি স্থচক॥ ৩৪॥ ্‌ 


৩৪৮ পাতঞ্জল দর্শন । [পা ৪। সৃ৩৪।] 


মন্তব্য। যাহার বন্ধন তাহারই মুক্তি, পুরুষের বন্ধন বাস্তবিক নহে, 
উহ! প্রকৃতির (বুদ্ধির ) ধর্ম, পুরুষে আরোপ হয় মাত্র, এইরূপ যুক্তিও 
বুদ্ধিরই ধর্ম পুরুষে আরোপ করিয়! পুরুষের মোক্ষ বলিয় ব্যবহার হুয় 
মাত্র । সাংখ্য কারিকায় উক্ত আছে। 
“তন্মান্নবধ্যতেইদ্ধা ন মুচাতে নাপি সংসরতি পুরুষ; । 
সংসরতি বধ্যতে মুচাতে চ নানাশ্রয়। প্রকৃতি১” ॥ 
অর্থাৎ পুকষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, প্রকৃতিই নানান্ধপ ধারণ 
করিয়া কখনও বদ্ধ হয় কখনও বা মুক্ত হয়। মুক্তিস্ববপ নানা স্থানে 
নানা ভাবে উক্ত আছে, জীবের ব্রহ্মভাবাধিগম ইহাই বেদান্তীর সম্মত, 
ছঃখের অতান্ত নিবৃত্তি ইহ স্তায় বৈশেষিক সাংখ্য প্রভৃতি অনেকের সম্মত, 
উহাতে বেদান্তীরও বিরোধ নাই, ফল কথা! চৈতন্ন্বরূপ পুকষের স্বভাবে 
অবস্থান অর্থাৎ জড়বর্গের ধর্ম তাহাতে প্রতিফপিত না হওয়াকেই যুক্তি 
বলে, এক কথায় লিঙ্গ শরীরের বিনাশকেই মুক্তি বল! যাইতে পারে। 


চতুর্থপাদের সংগ্রহ বাঁচম্পতি শ্লোক দ্বাবা করিষাছেন। 


মুক্যহচিন্তং পরলোকমেয় 

জ্ঞসিদ্ধয়ো ধর্মঘনঃ সমাধিঃ | 

দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদ্দিতাহম্মিন্‌ 

পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্তহুক্তম্‌ ॥ 

অর্থাৎ এই চতুর্থপাদে ষষ্টস্ত্রে মুক্তির উপযুক্ত চিন্ত প্রদশিত হটয়াছে, 

দশম সুত্রে পরলোকসিদ্ধি, পঞ্চদশ সুত্রে মেক্ন অর্থাৎ বাস্ার্থের সষ্থাব দেখান 
হইয়াছে, উনবিংশ সুত্রে জ্ঞ অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুকষের সিদ্ধি হইয়াছে, 
অষ্টাবিংশ সুত্রে ধর্দমমেঘসমাধি, ত্রিংশৎ হ্ত্রে জীবন্ুক্তি ও চতুত্ত্িংশৎ সুত্রে 
বিদেহমুক্তি (নির্বাণ) দেখান হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে,আরও অনেক কথা আছে। 


বাটম্পতি মিশ্র সমগ্র গ্রন্থের সার কথা একটা গ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন । 


“নিদানং তাপানামুদিতমথতাপাশ্চ কথিতাঃ, 
সহাঙ্গৈবঈীতিন্নিহিতমিহ গোগদ্বষমপি | 


[পা ৪। সৃও৪।] কৈবল্য পাদ। ৩৪৯ 


কতোমুক্তেরধ্বাগ্ুণপুরুষভেদ: ্ষুটতরঃ, 
বিবিক্তং কৈবল্যং প্ররিগলিততাপা চিতিরসৌ ॥ 


অর্থাৎ এই পাতগ্রল দর্শনে তাপের (হ্বঃখ ত্রয়ের ) কারণ প্রকৃতি পুরুষ- 

ংযোগাদি, অষ্টাঙ্গ সহিত সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত গরিবিধ যোগ, মুক্তিমার্গ 

গুণপুরুষভেদ এবং শুদ্ধচিতিস্বরূপ কৈরুল্য যথাযথৰপে সবিস্তব * বর্ণিত 
আছে ॥ ৩৪ ॥ 


হরিঃ ওম্‌ 
ইতি 


পাঁতঞ্জলদর্শনে কৈবল্য নামক চতুর্থপাঁদ সমাপ্ত হইল। 


পাতঞ্জল দর্শন 
সমাপ্ত। 


- শি 
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